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॥ চিত্র-স্চী ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর | 

বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান । 

দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের বাড়ি। 

বহুবাজারে হিদারাম ব্যানাঞ্জের বাড়ি । 

ক্ষীরপাইতে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্িত মডেল স্কুল । 

কৈলাল বনু স্্রীটে রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধায়ের বাড়ি । 
বীরগসিংছে ভগবতী বিগ্ভালয় ও বিদ্বাসাগর স্মতিস্তস্ত। 
পিতা ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্ণাসাগরের ৫খানি চিঠি। 
মেট্রোপলিটান কলেজ্জের কৃতী ছাত্রকে বি্ভাসাগরের উপহার 
বিচ্ঞাসাগরের বাবহৃত কয়েকটি জিনিস। 

অস্তিমশয়নে বিচ্যাসাগর | 

দক্ষিণ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর দাতব্য চিকিৎসালয়। 
কলেজ স্কোয়ারে বিগ্ভাসাগরের মশরমূতি | 
বাছুরবাগানে বি্যামাগরের বসতবাড়ির একাংশ | 

স্যর গুরুদাস কর্তৃক বিদ্ভাস।গরকে প্রদত্ত রূপার গেলাস। 
বাহাতুর শাহ কর্তৃক বিগ্ঠাসাগরকে প্রদত্ত লাঠি। 


১৭৭৪ শ্রীস্টাব্ধে রামমোহন আবিভূতি হন। নৃতন উধার স্বর্ণদ্বারে তিনিই 
প্রথম ভারত-পথিক। রামমোহনের জীবনে বাঙালির সমাজ-চেতন! উদ্বন্ধ 
মাত্র হইয়াছিল, উহার বিকাশ বাব্যাপ্চি হয় নাই। অশ্যগক্ত কালকে তিনি 
বাঙালির গৃহ-প্রাণ অবধি আগাইয়। নিয়া আসিজেন) শঙ্খধ্বনি তুলিয়! 
তিনি জাতিকে তীর্থ-পরিক্রমায আহ্বান করিয়া গেলেন এবং জানাইয়া 
গেলেন, মহাকালের তীথযাজ্জার পথ কুহ্বমে আতন্তীর্ণ নয়, দুঃখ এ ভাগে 
সে পথ বন্ধুর । কিন্তু সেই সঙ্গে রামমোহন ইতাও বলিয়া গেলেন যে, এই পথ 
ছাড়! অন্ু পন্থা! নাই, এবং একট পথে চলা ভিন্ত্র বাঙালির তথা ভারত বাসীর 
অন্ত পথ নাহ । ূ 

রামমোহনের আবির্ভাবের প্রায় অর্ধশতাব্ধী পে আদিলেন বিদ্যাসাগর 
প্রায় নিরম্ঈ অথচ এক স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণের ঘরে বিদ্যাসাগরের জন্ম। কিন্তু 
দারিদ্র্য তাহাকে এমন একটি নিরতঙ্কাপ অভিমান ও আত্মসংঘম দিয়াছিল 
যাহা বিগ্যাসাগরকে উপনিষদ্দোক্র “বুক্ষ উব স্মক্কো” মহিমায় সমগ্র জীবন 
ব্যাপিয়া ভাস্বর % শ্বতস্্র করিদা রাখিয়।ছিরা। চতুষ্পার্থের কোলাহুলের 
ভিতর রহিম্লাও বিদ্যাসাগরের সত্তা ছিল শিশ্তন্ধ ও ধ্যানমগ্র। কুৎসিত 
পরিবেশের মধো তাহার চিত্ত চিল নির্যপ ও জোতিময়। প্রাত্যহিক 
জীবনের ক্ষেত্রে অজন্র মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াও তিনি ছিলেন একক ও 
নিঃসঙ্গ । পৃথিবীর মূতোই অগ্রিগর্ভ মানসিক তেজ সংযমের কঠিন আবরণে 
আবৃত রাখয়! সহৃদয়তার কোমলতায় নিজেকে তিনি প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছিলেন। | 

বাংলার নব-জাগৃতির এক বিশাল পটভূমিকায় বিচ্যাসাগরের আবির্ভাব । 
বিপ্লব যখন জাতির প্রাণশক্তিকে সবতো ভাবে নাড়া দিয়া তাহাতে এক অদমা 
গতিশীলতার সঞ্চার করিতেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জাতির সেই নবযৌবনের 
স্থক্টি। বাঙালির জীবনে নবজাগরণের দ্বিতীয় তরঙ্গ লইয়! আলিয়াছিলেন 


দু 

তিনি। ইতিহাসে তাহার জন্ত কয়েকটি ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল-_শিক্ষা-সংক্কার, 
শিক্ষা-বিষ্তার, সমাজ-সংস্কার, অর্থনৈতিক উদ্ভম এবং সাহিতা-নির্মাণ । ইহার 
প্রতোকটি ক্ষেজজে বিদ্যাসাগর তাহার অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া 
গিয়াছেন । সমাজ-সংস্কারে, দয়ায় এবং তেজন্িতায় তিনি বিশিষ্ট ছিলেন। 
কিন্ত ইহাই বিগ্ভালাগরের সম্পূর্ণ পরিচয় লয়। সমগ্র বাঙালি জাণ্তর সত্তাকে 
তিনি নিজের সত্তার মধো অনুভব করিয়াছেন, বাঙালিয়ানার অনুভূতি তাহার 
মন্থুস্তত্ববোপের তীব্রতাধ্ পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছিল। অভদ্র ইংরেজ 
সাহেবের মুখের সামনে চটিজুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়। ধরা, চট্িজুত। খুলিয়া! য।ছুঘরে 
প্রবেশে আপাতত এবং “এই চট্টিজুত। যে কোন রাঞ্া-মহারাজার মুখের উপর 
তুলিয়া ধরিচ্চে পারি”--এই মনোভাব তাহার হইয়াছিল নিজেকে বাঙালি 
জাতির সঙ্গে একাত্ম করিয়া বোধ করিবার ফলে। জ্ঞান ও কর্মের, বোধ ও 
বাবহারের এক্য ও অভিন্নত1 সেই পুরুষসিংহকে তাই নিজস্ব জীবনের ক্ষ 
সীমা হইতে বৃহত্তম সমাজ-জীবনের অনস্ত পরিধির মধ্যে সেদিন টানিয়। 
আনিয়াছিল। 

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা এবং সংগ্রামী জীবনের পরিচয় দিয়াছেন শ্রামণি বাগচি 
তাহার এই গ্রন্থে । ইহা! আপু বিদ্যাসাগরের জীবনী নে, ইহা তাহার 
সমকালীন সমাজ-মানসের ইত্তিহাসও বটে এবং ইহাই এঈ নূতন জীবনী- 
গ্রন্থের বৈশিষ্টা । বিদ্যাসাগরের চিন্তা, ধান-ধারণা আলো5না করিতে গিয়! 
গেখক তাহার ঘুগকে সর্বাগ্নেস্থান দিয়াছেন। বিগ্ভাসাগরের ব্যক্রিজ্ীবনের 
পটভ্মিতে রহিয়াছে উনিশ শতকের ভাব ও কর্ম বিপ্রবের ইতিহাস এবং সে 
ইতিহ।লে এহিগ্নাছে বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দান । সেই ইতিহাসের গর্ভ 
হইতেই একে একে জন্ম লইয়াছিলেন সে যুগের যুগ-নায়কবুন্দ। ধর্ম, সাহিতা, 
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক 
উনবিংশ শতকের প্রত্যেক পথিকই পরিশ্রম করিয়াছেন, চিন্তা করিয়াছেন। 
এই গ্রন্থের লেখক তাই তাহাদের প্রতোকের জীবন ও সাধনার সঙ্গে মিলাইমা 
দেখিয়াছেন বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনাকে। তথোর সঙ্গে আছে 
এতিহাসিক নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত ব্যাখ্যা ও বিঙ্গেষণ। বিস্বতপ্রায় একটি 
যুগ ও জীবনকে যতদূর সম্ভব জনশ্রতি ও কিন্বস্তী হইতে উদ্ধার করিয়া, 
লেখক আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। একটি মানুষের জীবনের 


তিন 


ইতিহাস কিভাবে সমগ্র যুগের চিত্তবিকাশের ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে, 
তাশারই নিরুচ্ছবুপিত বণন' আচে এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় । বিদ্যাসাগরের 
এইবপ একখানি জীবন-চরিতের প্রয়োজন ছিল । 

শতাবীকাল পরে আজ বাঙালি জাতির সম্মুখে আবার মন্ুয্যত্বের সঙ্কট দেখ! 
দিয়াছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন সাধারণ মানুষ। তাহার সমগ্র জীবন এই 
সাধারণ মান্ুষ,.লইয়াই কাটিয়াছে, সাধারণ মানুষের সাধারণ কল্যাণই ছিল 
তাহার লক্ষ্য । আজ এই ধরণের লোকের অভাব ঘটিয়াছে। তখন ছিল 
বিধবার অশ্র, আজ আমাদের সমস্ত আড়ম্বরের অন্তরালে সাধারণ বাঙাপিনু 
ঘরে ঘরে কুমারী কন্ঠাদ্দের বার্থ জীবনের দৈগ্ভ। কেকান পাত্য়। শুনবে 
তাহা? তখন ছিল অথনৈতিক প্রয়াসে সাধারণ বাঙালিকে উদ্ধদ্ধ করিবার 
দিন, আজ রাস্তা জুড়িয়া অহরহ চলিতেছে ভূ মিছিল। তখন .ছিল জাতির 
গবে সমুন্নত একজোড়া তালতলার চটি, আজ জুতার ঠেোক্কর খাওয়াট। সাধারণ 
বাঙালি আবাশ্তক বঞ্িয়া অভ্যাস করিয়াছে । জীবনের সত্য মূলা আমরা 
সুলিয়৷ গিয়াছি। কঠিনকে আমরা আজ ভালোবাসি না। বলিতে পারি না__ 
“সত্য যেকঠিন। কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে ন। বঞ্চণ1।” | 


কঠিন সতোোর স্বরূপ বিদাসাগরের নিকট উদঘািত হউয়ার্ছল। নিজের 
অন্তিত্বে বদ্রর তেজ সঞ্চয় করিয়াছিলেন সেন ব্রাঙ্ষণ। দধীচির উপাখা।ন 
আমাদের ছেলেবেলায় পড়িয়াহি । ঈশ্বরচগ্্র বিদ্যাসাগ৫হ তো একালের 
দধীচি। দধীচির আস্থ দয়া ক্জ্র তৈরি হইয়াছিল; বিদ্যাসাগরের অন্ুস্থত 
জীবনঠ তা ব্জাহরণের সাধনা । প্রস্তত-গ্রন্থে আমরা বিদ্যালাগদের এহ 
জীবন্থ সত্বাকেই অন্রত্তব কার। এক বিচিজ্ঞ ব্যত্তিত্বের মহৎ বিকাশের 
ক্ুম্ধর এ ক্চ্ছ ইতিহাস এই বই। আভ্তরিকতায় ইহা ভাস্বর, এ্তিহাসিক 
বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ একাত্তর বছরের সংঘাত-বন্ল কমমুখর 
জীবনের সকল দিক শ্রীমণি ধাগচি আভি নিপুণভাবে আমাদের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। 


কপিকাতা নির্মলকুমার ঘোষ 
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ 


॥ এই লেখকের ॥ 


বিজয়রুফঃ গো স্বামা সবার্ধিনায়ক স্্খাষচঙ্জ কামালপাশা 
চোটের ছত্তরপত্তি ছোটদের অরবিন্দ ডেটমের বার্ণার্ড শ 
ছোটদের বিবেকানন্দ ছোটদের গৌতথ বদ্ধ কাজলরেখা 
লীলা-কন্ক মহাচীনে খ্রুনেহর গৌতম বুদ্ধ 
নিবেদিতা নিবেদিতাশনৈবেছু নানাসানেব 
গ্রোটতের লিপাহী বিজো সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস 
51$শাঘাছ বাছা ॥ 0]. 81007010175 
৷ পরবর্তী বই 
রামমোছন পলাশির পরে 


মানুষের আত্মকথা 


বিভ্যাসাছাল 
শখ সম খওি 


জাব্লী 


। না 
॥ 
্ 
৮ ॥ ॥ 
রদ 
। 
॥ 
ৰা ্ ্ 
রা । 
ঠা 






সপ শে তি 


আশি লিত পাশ 


২২ ০72 পাশ িপগশীন পাপী শি পল নল তলা ৯৩ 










স্পা ছে, 


শান্ত ০৮ পি 






নি 





হা 


॥ এক ॥ 


বড়বাজারের দয়েহাট]। | 
ভাগবতচরণ সিংহীর প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়ির কাছেই আর্মানি গির্জা । 
সেই গির্জার ঘড়িতে টং ঢং করে ছটো বাজল। রাত দুটো। কলকাতা 
শহরে তখন নিশুতি রাত। সিং্ছী বাড়ির একতলার ছোট্ট একটি ঘরে 
সামান্থ একটি বিছানায় শুয়ে এক দরিদ্র শীর্দেহ ব্রাহ্মণ; পাশে অকাতরে 
ঘুমিয়ে তার ন'বভরের ছেলে । খর্ব, শীর্ণ, প্রকাণ্ড মাথা । শযার এক প্রান্তে 
স্থবিন্ততস্ত ভাবে সাজানো কমেকখানি সংস্কৃত বই। 
ছুটে! বাঞ্জল। ব্রাহ্মণ ঘুম থেকে উঠলেন। রেড়ির তেলের গ্রদীপটি 
জালালেন খুব সন্তর্পণে। তারপর ছেলের গায়ে হাত দিয়ে ভাকেন---এই 
ওঠ, পড়তে ব্দ্‌। 
পিতার সেই কঠিন আদেশে মৃহ্র্তমধ্যে পুজ্রের গাঢ় নিদ্রা ভেঙে যায়। ঘুম 
থেকে উঠে চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে নিপ্রার জড়িমা দূর করে নিয়ে শুরু 
হয় অধায়ন। প্রদীপের নিষষম্প শিখার মতই একাগ্রচিত্ত বালকের শুরু হয় 
অন্ুচ্চন্থরে অধায়ন । বাকী রাত এতেই কেটে যায়। 
রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে চরাচর যখন ঘুমে অচেতন, কলকাতা শহর যখন 
নিঝ্ঝুম ও নীরব, সেই সময়ে দয়েহাটার সিংহীবাড়ির সেই শবল্লালোকিত 
ক্ষুদ্র কক্ষে পিন্তার পাশে বসে ন'বছরের একটি ছেলে নিবিষ্ট মনে পাঠ ঠতরি 
করছে--এমন অদ্ভুত দৃশ্ঠ কেউ কোন দিন কল্পনা করতে পারে? কিন্তু 
কল্পন। যা কা যায় না, তাইত ঘটে মহাপুরুষদের জীবনে। 
ছেলে পড়ছে £ 

বিছ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন। 

স্বদেশে পুজযতে রাজ বিদ্বান্‌ সর্বত্র পুজাতে ॥ 


হ্‌ বিষ্যালাগর 


অতি বিশুদ্ধ বাগ-ভঙ্গী, উচ্চারণে এতটুকু জড়তা নেই। পিতা বলেন-_ 
চাণকযের এই ক্লোকট] শুধু মুখস্থ নয়, একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে 
রাখধি-_বিদ্বান্‌ সর্বজ পুজ্যতে। বুঝাপ? বিদ্বান লোকের আদর সবন্তর। 
ছেলে নীরবে ঘাড় নাড়ে। পিতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন অধ্যয়নরত 
কিশোর পুত্রকে আর মনে মনে ভাবেন_-তার এই পুত্রের বিদ্যার খযাতিতে 
সারা বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে; পুত্র হয়েছে কৃতবিছ্য, সর্বশাস্ত্রে স্ুপপ্ডিত, 
পণ্ডিতের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে তার এই পুত্র। 

পুত্রের অধ্যয়ন আর পিতার ভাবনা-চিস্তার ভেতর দিয়ে রাত শেষ 
হয়ে যায়। 

চাকর-বাকর লোকজনের কলরবে আবার মুখর হয়ে ওঠে দয়েহাটার 
সিংহাবাড়ি। ঘুমন্ত শহর ওঠে জেগে। 

এই পিতা-_-ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এই কিশোর--তারই জ্যোষ্ট পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এই ঈশ্বরচন্ত্রই আমাদের বিদ্যালাগর। 


হুগলী জেলার বনমালীপুর । 

কোম্পানীর আমলের একটি বধিষুণ গ্রাম । 

এই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরুষান্ুক্রমে পণ্ডিত । 

পাগুড্য ও ব্রাঙ্ষণোষ্িত নিষ্ঠার জন্তে এরা খুব বিখ্যাত। 

ভুবনেশ্বর তর্কালঙ্কারের পাচ ছেলে। নুসিংহরাম, গঙ্গাধর, পামজয়, পঞ্চানন 
ও রামটরণ। 

একান্নবর্তী সংসার। কিন্তু কালক্রমে ফাটল ধরল সেই সংসারে । সেই 
ছিন্রপথ দিয়ে এল গৃহ-বিচ্ছেদ। রামের স্থান হয় না ভাইদের সংসারে। 
মহগাতেজী তিনি । বিদ্যায় ছিলেন অর্কভৃষণ, চরিত্রেও তেমনি । মনের তেজ 
যেন ঠিকরে বেরুত কথাবাতীয়। কিন্ত রোজগার তেমন নেই, ভাই দাদাদের 
সংসারে তাকে সপরিবারে সহা করতে হতো নানা অবমাননা । দু'মুঠো 
ভাতের জন্লে এতো। ক্লেশ ! এ সংসারে আর নয়_-এহ বলে একদিন কামঙ্জয় 
হলেন গৃহত্যাগী। ভাইদের সংসারে রেখে গেলেন পত্বী ছুর্গাদদেবী আর 
ছটি নাবালক ছেলেমেছ়ে। বড়টিপ নাম ঠাকুরদাস। 
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রাঢ়বঙ্জের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ উমাপতি তর্কাসন্ধাস্ত তারই মেয়ে হুর্গাদেবী। 
দ্বামী নিরুদেশ হবার পর হুর্গাদেবী নানান গ্না সা করেও রইপেন কিছু দিন 
শ্বশুরবাড়ির ভিটে । কিন্তু যন্ত্রণা যখন সহোর সীমা অতিক্রম করল, তখন 
নাবালক ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ছুর্গাদেবী এলেন তার বাপের বাড়ি 
বীরসিংহ গ্রামে । কন্তাগতপ্রাণ বুদ্ধ তর্কসিঙ্াস্ত বন সমাদরে গ্রহণ করলেন 
তাদের, পরমধততে লালন-পালন করতে লাগলেন দৌহিত্র সন্তানদের। 
দুর্গাদেবী ভাবলেন এবার বোধ হয় নিরুঘ্ধেগে তার দিনগুলো যাবে। কিন্ত 
তার অনৃষ্ই তখন মন্দ। বনমালীপুর থেকে এলেন বীরসিংহ গ্রামে__হুগলী 
থেকে মেপ্দিনীপুরে, কিন্তু বিরূপ ভাগ্য সেখানেও তাকে অনুলরণ করল। 
একে শ্বামী নিরুদ্দেশ, তার ওপর এই সব নাবালক ছেলেমেয়ের মানুষ করার 
ভার তাঁর ওপর । বাপ-মা বার্ধকেতর শেষ প্রান্তে এসে দাড়িয়েছেন, কন্তার 
ভাগ্য-বিপর্যদ্ধে তাদের অন্তর শ্বভাবতই স্সেহে উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু 
করবেন কি, সংসারে তারাও যে পরাধীন। ছেলে ও ছেলের বৌ-র ওপর 
সংসারের সকল ভার। তার! দুর্গাদেবী ও তা অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে 
ক'টিকে গলগ্রহ বলেই মনে করল। কাঙ্গেই ভ্রাতৃবধূর অঙ্গগ্রহের পাত্রী হয়ে 
ছুংখ ও লাঞ্না ভোগের সীমা রইল ন। দুর্গাদেবীর । মুখটি বুজে সবই তিনি 
সহা করেন । কিন্তু ছোটখাট ঘটন। উপলক্ষ করে নিত্য অপ্রীতকর কলহের 
অবতারণ। হতে লাগল সেই সংসারে । যধন সহোর বাইবে যেত তখনই তিনি 
বাবাকে সব কথ। জানাতেন। কিস্ত তর্কাসঙ্ধান্ধ এর কোন স্থসিঙ্গান্তই করতে 
প(পতেন না পুত্র ও পুত্রবধূর অধান তান । তার কতৃত্থ অচল, আনেশ 
অর্থহীন। কিছুদন কাটল এহভাবে। ছুগার্দেবী বুঝপেন বাপের ভাত 
খাওয়1 তার বরাতে নেই। যে- আশা পিয়ে বনমালীপুরের শ্বশুরের ভিট। 
ছেড়ে বীরসিংহগ্রামে বাপের বাড়ি তান এসেছিলেন, লাঞ্ছনা ও গণ্চনার 
তিক্ত অভিজ্ঞতার পর দুর্গাদেবী বুঝলেন সে-াশ! ছুরাশ! মাত্র। শেষে 
অবস্থা চরমে উঠল দিগ্িজ্ী পণ্ডিত উনাপতি তর্কাসন্ধান্তের মেয়ে, 
নাবাগক ছেলেমেক্ে কগটির হাত ধরে সতিযহ একদিন রাস্তায় এসে 
দাড়াগেন। ্‌ 

একদিন তিনি বাবাকে বললেন--বাবা, আর তো এখানে থাকা চলেনা। 
-স্তাই তে1 দেখছি মা, দীর্ঘনিংশ্ব/স ফেলে বলেন বৃদ্ধ তর্কসিদ্ধা্ত। 
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-জামাইটার কোন থোজও হলোনা, কি যে আছে মেয়েটার বরাতে, বলেন 
তর্কসিদ্ধান্ত-জায়া। 

--আমি আলাদ] থাকব বাবা, তুমি এখানটায় একট] চালাঘর তুলে দাও, 
দুর্গাদেবী বলেন। 

--ত]ন] হয় দিলাম, কিন্ত তোর চলবে কি করে, একট। পেট তো নয়, 
বললেন তর্কপিদ্ধাস্ত। ' 

--চরখায় স্থতো। কাটব। 

এই ভাগ্যবিড়ছিতা নারী বিগ্যাসাগরের পিতামহী। 

আর তার নিক্ষদিষ্ট স্বামী, রামজয় তর্কভৃষণ বিদ্যাসাগরের পিতামহ । 

এ'দ্রেরই জ্যেষ্ঠ পুজ ঠাকুরঙ্গাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


স্বরচিত শৈশব-চরিতে বিগ্ভাসাগর তার. পারিবারিক কাহিনী এই ভাবে 
লিপিবদ্ধ করছেন £. 

“প্রপিতামহদেব তৃবনেশ্বর বিগ্ভালঙ্কারেব পাঁচ সম্তান। জোষ্ঠ নৃসিংহরাম, 
মধ্যম গঙ্গার, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় 
তর্কভূষণ আমার পিতামহ । বিদ্যালক্কার মহাশয়ের দেহত্যাগের পর, জ্োষ্ঠ 
ও মধ্যম সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিঘয় উপলক্ষে, 
তাহাদের সহিত রামজয় তর্কভৃষণের কথাস্তর উপস্থিত হইয়া, ত্রমে বিলক্ষণ 
মনান্তর ঘটিয়। উঠিল। তিনি কাহাকেও কিছু ন। বলিয়া এককালে দেশত্যাগী 
হইলেন । 


“বীরসিংহ গ্রামে উমাগতি তর্কসিদ্বাস্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
ছিলেন । রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধাস্তের তৃতীয়া কন্ত। দুর্গা 
দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের ছুই পুত্র ও 
চারি কন্যা জন্মে। জ্ষ্ট ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদান; জোষ্ঠ। মঙ্গল, মধ্যমা 
কমলা, তৃতীয়! গোবিন্দ মণি, চতুর্থা অন্নপুর্ণণ । জ্োষ্ট ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমার জনক । 

“রামক্য় তর্কভূষণ দেশত্ঠাগী হইলেন। ছুর্গাদেবী পুত্রকন্তা লইয়া বনমালী- 
পুরের বাটাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অল্প দিনের মধ্ো দুর্গাদেবীর 
লাঞ্চনীভোগ ও তদীয় পুত্র কন্টাদের উপর কতৃপক্ষের অযত্ু ও অনাদর, এতদূর 
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পর্যন্ত হইয়া উঠিল যে, হুর্গাদেবীকে পুকত্র্ধয় ও কন্তাচতুষ্ট় লইয়! পিক্সালয় 
যাতে হইল । কতিপয় দিবস অতি সমাঁদরে অতিবাহিত হইল! দুর্গাদেবীর 
পিতা তর্কসিন্ধাস্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজগ্ত সংসারের কর্তৃত্ব 
তীয় পুত্র রামস্থন্দর বিদ্যাতৃুষণের হন্তে ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই, পু 
কন্য। লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন কর! ছুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অস্থখের কারণ 
হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভারধা 
তাহার উপর অতিশয় বিবূপ। অবশেষে দুর্গাদেবীকে পুত্রকন্তা লইয়া 
পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুচ্ধ 
ও ছুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটার অনতিদূরে এক কুটির নিমিত করিয়া 
দিলেন । হুর্গাদেবী পুত্রকন্া লহয়া, সেই কুটারে অবস্থান ও অতিকষ্টে 
দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

«এ সময়ে, টেকুয়া ও চরকায় সুতা! কাটিয়া, সেই স্থতা বেচিয়া অনেক নিঃসহায় 
ও নিরুপায় স্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন । দুর্গাদেবী সেই 
বুত্তি অবলঘ্বন করিলেন--"তথাপি তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই 
সময়ে জ্যেষ্টপুক্জ ঠাকুরদাসের বয়ুঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর । তিনি মাতৃদেবীর 
অনুমতি লহ্বয়া, উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা! প্রস্থান করিলেন।” 

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের চরিত্রগত বৈশিষ্টা বর্ণনা করতে গিয়ে পৌন্র 
লিখেছেন: *তিনি নিরতিশয় তেজন্বী ছিলেন ; কোনও অংশে, কাহারও 
নিকট অবনত হইয়! চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা 
সহ করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের 
অন্ুবতা হইয়া! চলিতেন, অন্তদ্ীীয় অভিপ্রায়ের অচ্ছব্তন, তদীয় স্বভাব ও 
অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও 
কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসন! ব1 আচছ্ছগত্য করিতে পারেন নাই ।” 
পরে আমরা দেখতে পাব, যে-কথা বিগ্ভাসাগর তার পিতামহ সম্বন্ধে 
বলেছেন, তার সন্বন্ধেও সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । পিতামহের প্রতিমূতি 
ছিলেন তিনি । 


সে আজকের কথ! নয় ঠাকুরদাস যখন কলকাতায় আসেন। 
পৌরুধের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন ঠাকুরদাস। এই পৌরুষ তিনি পেয়েছিলেন 
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উত্তরাধিকার স্তরে পিতা রামজয় তর্কভূষণের কাছ থেকে। 
বিছ্যাসাগরেও জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে পিতা ও পিতামহের এই 
তেজন্বিতা নিয়েই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই অনমনীয় 
তেজস্বিতাই সাগর-চরিত্রের মূল ভিত্তি। আশৈশব দুঃখের সঙ্গে 
ঠাকুরদাসের পরিচয় । মায়ের অসাধারণ মনোবল ঠাকুরদাস পেয়েছিলেন, 
কাই না যে বয়সে ছেলেদের বিদ্যার্জনের সময়, ক্রীড়া কৌতুকে দিন কাটাবার 
সময়, সেই কিশোর বয়সে ঠাকুরদাস মায়ের দুঃখ লাঘব করবার জন্যে, ছোট 
ছোট ভাই-বোনগুলিকে মানুষ করবার জন্যে, সংসারের দায় নিলেন নিজের 


মাথায় । এলেন কলকাতায় চাকরীর খোজে । এই অসাধারণ চরিব্র পিতার 
সম্পাকে বিদ্যাসাগর নিজে লিখেছেন 2 


“তিনি মাতৃদেবীর অন্থমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান 
করিলেন। সভারাম বাচম্পত্তি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি 
কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির 
আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন, 
অশ্রপুর্ণলোচনে তাহ ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তাহার 
পুত্র জগমোহন ন্যায়ালঙ্কার সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপুর্বক, 
ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন ।” 

নিরুদ্দিষ্ট পিতার পুত্র ঠাকুরদাঁস শৈশবে বিশেষ লেখাপড়া শিখবার সুযোগ 
পাননি। সেআক্ষেপ তিনি তার পুত্রের ভেতর দয়ে চরিতার্থ করেছিলেন । 
ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে. জন্ম, আশৈশব সংস্কতের অনুরাগী ঠাকুরদাস সংস্কৃত 
পড়বার জন্যে খুব বাগ্র ছিলেন। বনমালীপুরে ও তারপরে বীরসিংহে 
সংক্ষিঞ্থসার ব্যাকরণের বেশী তিনি অগ্রসর হতে পারেন নি। তাই 
কলকাতায় এসে স্ায়ালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে পড়ার ইচ্ছে তার খুবই হয়েছিল, 
কিন্ধু যখনই বীরসিংহ গ্রামের পর্ণকুটারে আশ্রয়হীন1 মায়ের কথা, ছোট ছোট 
ভাইবোনগুলির কথা ঠাকুরদাসের মনে হতো, তখনই তার সে ইচ্ছা শুন্বে 
মিলিয়ে যেত। অবশেষে ঠিক করলেন তাড়াতাড়ি উপার্জনক্ষম হবার মত 
কিছু শিখবেন তিনি। 

তখনকার দিনে মোটামুটি ইংরেজি জানলে, ইংরেজ বাবসায়ীদের আফিসে 
কাজের সুবিধা হতো । ঠাকুরদাম ভাই. সাব্যস্ত করলেন সংস্কৃত নয়, 
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ইংরেজি শিখবেন তিনি । কিন্তু কোথায়, কার কাছে? ইস্কুল তে। নেই, 
আর থাকলেও তাঁর মত সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র বালকের পক্ষে ইংরেজি 
স্কুলে পড়া বড় সহজ কথা ছিল না। খুলে বললেন তিনি সব কথা তার 
আশ্রদ্দাত। ন্যায়ালঙ্কার মশাইকে । স্তায়ালঙ্কারের জানাশুনা একজন লোক 
কাজ-চলা গোছের ইংরেজি জানতেন । তিনি একজন জাহাজের সরকার । 
তার অনুরোধে সেই সরকার মশাই ঠাকুরদাসকে ইংরেজি পড়াতে বাজী 
'হলেন। ঠাকুরদাস হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। ভত্রলোকের জাহাজ দেখা- 
শুনার কাজ ছিল, দ্রিনের বেলায় পড়াবার সময় নেই। তিনি তাই ঠাকুরদাসকে 
সন্ধার পর তীর বাসায় যেতে বললেন । সেই থেকে ঠাকুরদাস প্রত্যন 
সন্ধ্যায় তার কাছে গিয়ে ইংরেজি পড়তে আরম করলেন। ছুঃখিনী 
মায়ের ছুঃখ দূর করার জন্কে ঠাকুরদাসের সে কা ছুঃসাধ্য প্রয়াস! 

পিতার জীবন-সংগ্রামের এই কাহিনী পুত্র বিদ্যাসাগর এইভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেন £ “ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধণার পরেই, উপরিলোকের 
আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত । ঠাকুরদাস ইংরেজি পড়ার অন্করোধে 
যে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর 
আহার পাবার সন্তাবন। খাকিত ন।; স্থতরাং তীাকে রান্তিতজে অনাহারে 
থাকিতে হইত। এইবূপে নক্তস্তন আহারে বঞ্চিত হইয়! তিনি দিন দিন 
শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন। একদিন তাহার শিক্ষক জিজ্ঞাল৷ করিলেন, 
তুমি এমন শীর্ণ ও হূর্বল হইতেছ কেন? তিনি কি কারণে সেরূপ অবস্থা 
ঘটিতেছে, অশ্রপুণনয়নে তাহার পরিচয় দিলেন ।”? 

সব কথা শুনে ভদ্রলোক তখন ঠাকুরদাসের অন্তর থাকবার ব্যবস্থা করে 
দিলেন। এই আশ্রয়দাতা ছিলেন জাতিতে শূত্র, কাজেই তার কাপায় 
ঠাকুরদাসকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হতো।। এইভাবে ঠাকুরদাসের 
নিৰিদ্ে ছু'বেলা খাওয়া ও ইংরেদ্ি পড়া চলতে লাগল। কিন্তু প্রতিকূল 
ভাগোর আঘাতে এ আশ্রয় তার অদৃষ্টে বেশীদিন স্থায়ী হলো না। 
অবস্থা বিপর্যয়ে আশ্রয়দাতা ও আশ্রিত ছু'জনেরই খুব কষ্ট উপস্থিত 
হলো। কোন দিন ছু'মুঠো জুটতে] বেল ছু*টে! কি আড়াইটের সময়, 
কোন দিন সার! দিন উপোস। কলকাতায় আসবার সময়ে ঠাকুরদাস 
একধথানা পেতলের থালা ও একটা ছোট ঘটি সঙ্গে করে এনেছিলেন। 


৮ বিদ্যাসাগর 


থালায় ভাত, ঘটিতে জল থেতেন। খান্ভের অভাবে আকুঞ্চিত উদর-_. 
ঠাকুরদাস অনেক ভেবে চিত্তে ঠিক করলেন যে থালাখানা বেচে দেবেন, 
তাহলে অন্তত দিন দশবারো খাওয়া] চলবে । যেদিন দিনের বেলায় আহারের 
যোগাড় ন৷ হবে, সেদিন থালাবেচার পয়সা থেকে এক পয়লার কিছু কিনে 
খাবেন-_-এই ঠিক করে তিনি কাসারির দোকানে গেলেন থালা! বেচতে । বেচ। 
হলে] না-কোন দোকানদারই সেই অপরিচিত যুবকের কাছ থেকে পুরাণে! 
থাল! কিনতে চাইল না। বিষগ্ন মনে ঠাকুরদাস বাসায় ফিরে এলেন। 
ঠাকুরদাসের জীবনে এই সময়কার একদিনের একটি ঘটন বিগ্ভাসাগর অতি 
মর্ম্পশী ভাবে বর্ণনা করেছেন £ 


"একদিন, মধ্যাহৃ সময়ে ক্ষুধাগ্ অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত 
হইলেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা] ভূলিবার অজ্িপ্রায়ে, পথে পথে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতন] ভূলিয়! ঘাওয়! দূরে থাকুক, বড়বাজার 
হইতে ঠনঠনিয়া পর্যস্ত গিয়া, এত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণা্স এত অভিভূত 
হইলেন যে, আর তাহার চাঁলবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরে, তিনি 
এক দৌকানের সম্মূশে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হঙলেন) দেখিলেন এক মধ্যবয়ন্ধা 
বিধবা নারী এ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাহাকে দাড়াইয়া 
থাকিতে দেখিয়া, এ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর, দাক়্াইয়া আছ 
কেন? ঠাকুরদাস, তৃষ্ণতার উল্লেখ করিয়া পানার্ধে জল প্রার্থনা! করিলেন। 
তিনি সাদর ও সন্সেহ বাকোো, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের 
ছেলেকে শুধু জল দেওয়া! অবিধেয়, এই বিবেচন! করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল 
দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্গ্র হইয়], মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহ। এক 
দৃহিতে নিরীক্ষণ করিয়া, এ শ্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর আজ বুঝি 
তোমার খাওয়া হয় নাই? নি বলিলেন, না, মা আঙজ আমি, এখন পধস্ত, 
কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাবাঠাকুর 
জল থাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবত্তাঁ গোয়ালার দোকান 
হইতে, সত্বর দ্রই কিনিয়া আনিলেন এবং আরো! মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে 
পেট ভবিয়া ফলার করাইলেন ; পরে তাহার মুখে লবিশেষ সমস্ত অবগত হইস্া, 
জিন করিয়া! বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এইকপ ঘটিবেক, এখানে আসিস! 


বিস্তালাগর রে 


ফলার করিয়া যাইবে ।...যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, 
ঠাকুরদাস সেই সেই দিন, এ দয়ামঘীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাহার দোকানে 
গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আদিতেন |» 


পিতার জীবনের এই ঘটনাটি পুত্রের জীবনে পরবন্তিকালে বিশেষ প্রভাব বিস্বার 
করেছিল এবং ৫সই থেকেই মেয়েদের ওপর বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মায় । 
যে অশিক্ষিত! নাপীর অযাচিত দাক্ষিণ্য তার পিতাকে এই কলকাতা শহরে 
সেদিন অনাহার থেকে রক্ষা করেছিল, বিদ্যাসাগর তার ভেতর দিয়ে সমগ্র 
স্বীজাতির মাতৃম্বদয়ের কোমলতার আব্বাদ পেয়েছিলেন বলেই, পরবর্তা কালে 
তিনি তাদের উন্নতিকল্পে নিজের প্রতিভা ও'সামর্থ; নিয়োগ করেছিলেন। তার 
কাছে ঘটনাটি তুচ্ছ ব| সামান্য বলে মনে হয়নি, কেননা এর ভেতর দিয়েই 
বিদ্যাসাগরের কাছে নারীর মাতৃহৃদয়ের নিঃশ্বার্থ করুণার পরিচয় উদঘাটিত 
হয়েছিল।' তাই তিনি তীর স্বরচিত জীবন-চরিতে এই অখাত অজ্ঞাত 
নারীকে অমর করে গেছেন। কতখানি সংবেদনশীলচিত্ত হলে পিতার 
জীবনের এই ঘটনাটিকে এমনভাবে স্মরণীয় করে রাখা যায়, তা একমাত্র 
বিদ্যাসাগরের কীবনেহই আমরা দেখতে পাই। জীবন-সংগ্রামে রত তার 
পিতাকে অনাহার থেকে যে নারী বাচিয়েছিল, সেই নারীর প্রতি এবং তার 
ভেতর দিয়ে সমগ্র নারীজাতির শেহের প্রতি এই যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, এর 
তুলনা কোথায়? 

তা বুঝি বিগ্যাসাগর তার অসম্পূর্ণ জীবনচরিতে এই ঘটনার উল্লেখ করে 
লিখেছেন £ “পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া আমার 
অস্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্ঞলিত হইয়াছিগ, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই 
প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিযাছিল। এহঠ দোকানের মালিক পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের 
উপর কখনই এপ দা প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না 1”, 


দিন যায়। চাকরা আর হয়না । বীরসিংহের কুটারে চরখার শ্তো। কেটে 
মা দিন কাটাচ্ছেন_-এই কথা যখনই মনে হতো, ঠাকুরদাস তখনি অন্থির হয়ে 
উঠতেন। ক্ষুধার্ত, শীর্ণ ভাইবোনদের কথা মনে হয়, ঠাকুরদাস পাগল হয়ে হান। 
-কোন স্থযোগে আমাকে কোথায় একটু কাজ করে দিন, একদিন বললেন 


১০ ব্ছ্যাসাগর 


ঠাকুরদাস তার আশ্রয়দাতাকে। সে কী আকুতি, সে কী আবেদন !- দেখুন 
আমার মা ভাই বোশের কথা যখন মনে হয়, তখন আর মুহুর্তের জন্য বাচতে 
ইচ্ছে করে না। 


মুখে কথা বলেন মার চোখের জলে বুক স্েসেযায় ঠাকুরদাসের। ভদ্রলোকের 
দয়া হলো । 

কিছুদিন পরে ঠাকুরদগাসের একট! চাকরী মিললে] । 

মাইনে মাসে দু'টাকা। 

ঠাকুরদাসের আনন্দের সীমা নেউ। 

নিজে তেমনি কষ্ট করে থেকে মাইনের ছুণ্টাক বাড়িতে পাঠাতে লাগলেন । 
দুর্গাদেবীর সংসারে লক্ষ্মীর পদসপ্চার হলে । | 

ছেলের চাকরী হয়েছে, মায়ের আনন্দ 3 দাদার চাকরী হয়েছে ভাইবোনের 
আনন্দে দিশাহারা 


সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে চাক্রী করতে লাগলেন ঠাকুরদাস। তার সেই প্রাণঢাল। 
শ্রমের মূল্যও তিনি পেলেন। তিন বছরের মধ্যে মাইনে বেড়ে হলো 
পাঁচ টাকা। বীর[সংহে ছুর্গাদেবীর কুটারে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে 
ফুটে উঠলো? । অন্রকষ্ট আর নেই । নিরুদিঈ ক্যামীর দায় তিনি বইতে 
পেরেছেন, তার ঠাকুরদাস মানুষ হয়েছে, কলকান্ায় পাচ টাকা মাইনের 
চাকরী করছে--এক্েই তীর বুক ভরে ওঠে। তার চরখা-কাট। সার্থক 
হয়েছে । 

সৌভাগা খন আসে তখন একল। আসেনা-__এই প্রবাদ বাক্যকে সফল করে 
ঠিক এমনি সময়ে নিকুদ্দিষ্ট রামজয় একদিন বাড়ি ফিরলেন । পিতামহের এই 
অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের কাহিনী পৌনজ্রের লেখনীতে এইভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে £ 

“ছুই তিন বৎসরের পরেই ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে 
লাগলেন। তখন তাহার জননীর ও ভাই-ভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত 
অনেক অংশে কষ্ট দুর হইল। এই সময়ে পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালীপুরে গিয়াছিলেন, তথায় স্ত্রীপুত্রকন্1 
দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া! পরিবারবর্শের সহিত মিলিত হইলেন । 
সাত আট বৎসরের পর, তাহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্্ 


বিদ্যাসাগর ১১, 


হইলেন। শ্বশ্তরালয়ে, ব' শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস কর! তিনি অবমাননা 
জ্ঞান করিতেন; এজন্য কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া বনমাপীপুরে যাইতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু ছুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাত্তাদের আচরণের পরিচয় 
পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতাস্ত অনিচ্ছা পূর্বক বীরসিংহে 
অবাচ্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরপে, বীরসংহ গ্রামে 
আমাদের বাল হইয়াছিল ।” 

তারপর বামজয় এলেন কলকাতায়। 

দীর্ঘকাল পরে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ। যে নাবালক ছেলে তিনি রেখে- 
গিয়েছিলেন, সে এখন শুধু প্রাপ্ধবয়স্ক নয়, উপার্জনক্ষমও বটে। নিজের চোখে 
দেখলেন রামজয়, ঠাকুরদাসের কষ্টসহিষুণতা আর কর্মে একাগ্র নিষ্ঠা। জলন্ত 
হলেন, আশীর্বাদ করলেন ছেলেকে । কিন্ত এভাবে পরাশ্রয়ী হয়ে 
থাকলে তে] চলবে না, রামঞ্য় বললেন ঠাকুরদধাসকে । উপায়? এইভাবে 
কষ্ট করে আছি বলেন তে? বাড়িতে টাক] পাঠাতে পারছি, বলেন ঠাকুরদাস। 
সেই সময়ে কলকাতার দয়েহাটায় থাকঞ্ডেন ভাগবতচরণ সিংহ 1৬ উত্তর-রাটী 
কায়স্থ। সঙ্গতি-সম্পন্গ। তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচয় ছিল 
তার। সিংহ মহাশদ যেমন দয়াশীল তেমন সদাশয় মানুষ। তান শ্রথ। 
করতেন রামজয়কে। তার কাছে সব কথা শুনে ভাগবতচরণ ঠাকুরদাসকে 
তার বাড়িতেই থাকবার কথা বললেন। ঠাকুরদাস রাজী হলেন, দু'বেসা 
শিশ্চিন্তে খেতে পাবেন_-এ যেন তার পুনর্জন্ম । পুত্রকে ভাগবতচরণের 
আশ্রয়ে রেখে রামজয় দেশে ফিরলেন। সৌভাগ্যের ওপর সৌভাগ্য--সিংহ- 
মহাশয়ের চেষ্টায় ঠাকুরদাসের একট ভাল চাকরী হলো । মাইনে আট 
টাকা। ছুর্গাদদেবীর আনন্দের সীমা রইল না। লক্ষ্মীর ঘট স্থাপন করলেন 
তিনি বীরসিংহের কুঁড়েঘরে । 

ঠাকুরদাসের বয়স তখন তেইশ-5বিবশ বছর । 


_জানো, ফিরলাম কেন? একদিন দুর্গাদেবীকে বললেন রামক্য়। 
--জানিনা তো । ৰ 

_-তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে এক রাতে কেদার পাহাড়ে হ্বপ্প দেখলাম তোমর। 
বনষালীপুর ছেড়ে ৰীরসিংহ গ্রামে বাস করছ, তোমাদের কষ্টের একশেষ। 


১২ বিচ্ভাসাগর 


- "তাই বুঝি চলে এলে? 

-_না, হ্বপ্রে আরো দেখলাম ঘে আমার বংশে এক শক্ষিশাপী অদ্ভুতকর্মা 
মহাপুরুষ জন্নাবে। সে আমাদের বংশের মুখ উজ্জল করবে। আমি 
ঠাকুরদাসের বিয়ে দেব। এখন তোমার ভাবনা কি? কালিদান উপায় করছে, 
ঠাকুরদাস উপায় করছে--ম!-লক্মী প্রসন্ন, এখন একটি জ্যান্ত মালস্ীকে ঘরে 
আনতে হবে, কি বল? 

দুর্গাদেবী সায় দিলেন। দুজনে মিলে ছেলের জন্যে উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজ 
করতে লাগলেন। গোঘাটের রামকাস্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কন্তা ভগবতীর 
খবর পাওয়া গেল। ঘামজয় পাত্রী দেখতে গেলেন একদিন। পাতুলগ্রামে 
মেয়ের মামার বাড়ি। সেখানেই সে মাহুধ। রামজয় পাতুল থেকে ফিরে 
এসে স্ত্রীকে বললেন, ই), ভগবতী বটে ; রূপে গুণে সত্যিই ভগবতী। খঅত্স্ত 
স্থলক্ষণ] মেয়ে । আমি ভর্কবাগীশের এই মেয়ের সঙ্গেই ঠাকুরদাসের বিয়ে 


ঠিক করে এলাম। 
গু 


যেমন তেজন্বী তেমনি স্বাধীনচেতা পুরুষ রামজয় । 

মাথা নীচু করে চলতে তিনি জানতেন না। কারো অনাদ্রর উপেক্ষা মুখ 
বুজে সহা করতেন না। 

এমন কি উপকার প্রত্যাশায় কারো! কাছে হীনতা স্বীকার করতেন না তিনি। 
তেজ্ন্বী, অথচ ছোট বড় সকলের সঙ্গে সমান সন্্েহ বাবহার। 

আবার অতান্ত স্পষ্টবাদী মাচুষ-_-মান্ুষের মন রেখে কথা বলতে জানতেন না। 
বারসিংহের দুবাসাসদূশ এহ ব্রাক্ষণকে গ্রামের ভূ-স্বামী তার বাস্তভিটার 
অমিটুকু নিক্ষর ব্রদ্ষোতর করে দিতে চাইলেন । এমন স্থযোগ কেউ ছাড়ে? 
আত্মীয় স্বজনের অন্থুরোধ করল রাম্ছজয়কে জমিদারের এই দান নেবার জন্টে। 
কিন্তু অন্ত প্রকৃতির মানুষ রামজয়। বললেন-_কী, আমি নেব নি্ষর ব্রন্মোতর 
আর আমার পুণ্যের ভাগ নিয়ে অহঙ্কার বাড়বে জমিদারের ? ক্রহ্ষোত্তরের 
গ্রত্ভঠাব ফিরিয়ে দিলেন ভিনি। 

পিতামহের এই মানসিক বল সম্পর্কে পৌত্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন £ 

“তিনি কখনো পরের উপাসন। বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাহার 
স্থির সিদ্ধাস্ত ছিল অন্যের উপাসনা বা আহ্ুগতা অপেক্ষা প্রাণতাগ করা ভাল। 


বিদ্যাসাগর ১৩, 


তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদ্দাচারপুত ও নৈমিত্তিক কর্ষে সবিশেষ 
অবহিত ছিলেন।” 

পিতামহের এই তেজন্থিতা স্বার্ধীনতা-প্রিয়তা, সতাবাদিতা ও সক্র্লতা পৌত্র 
বি্াসাগর পুরোমাত্রায়ই পেয়েছিলেন । 


ষথাসময়ে ঠাকুরদাসের বিয়ে হলো।। 

রামঙ্জয় আবার তীর্থভ্রমণে বেরুলেন। 

পুত্রবধূকে বরণ করে নেবার সময় ছুর্গাদেবী শাত্ত, নম, করণায় দ্িপ্ধ ভগবভীর 
মুখের পানে তাকিয়ে বললেন--ভগবতীই বটে। পাত্রী নির্বাচনে রামজয় 
ভূল করেন নি। 

কিছুদিন বাদে যখন ফিরলেন তখন পুঞ্রবধূ ভর্গবতী দেবী সম্ভান-সম্ভবা। 

কিন্তু এসে দেখলেন পুত্রকে গর্ভ ধারণ করে অবধি ছেলের €বী পাগল । ঘোর 
উন্মাদ । দশ মাস ধরে কত চিকিৎস| চললো, কোন ফলই হলো না। রামজয়, 
সবছটিফে আশ্বাস দিয়ে বললেন--ভয়ের কিছু নেই। ছেলে তৃমিষ্ঠ হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই পুত্রবধূ আরোগ্যলাভ করবে । জ্যোতিষী ভবামন্দ ভট্টাচার্যক্ষে ডেকে 
আনা হলে।। তিনি গুণে বললেন--মহাপুরুষের জন্মের সথুলক্ষণ দেখেছি, 
উদ্বেগের কোন কারণ নেই। | 
তারপর ইতিহাসের এক মঙ্গল লগ্নে জন্মগ্রহণ করলেন ঈশ্খ্রচন্দ্র। 

তার সেই জন্মক্ষণে ঘোষিত হল এক যুগ-সংক্রান্তি। 

গরিমাময় আর এক যুগের যাত্রা হলে। আরম্ত। 


॥ হই ॥ 


ক্ষণজন্ম! বিদ্যাসাগরের জন্ম হলো। 

রামজজয় পৌন্রের নাম রাখলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে দরিদ্র ঠাকুরদাসের কুটারে একটু করে লক্ষ্মী-শ্ দেখ! দিল। 
বিদ্যালাগর জন্মালেন মহাপুরুষের সকল স্থলক্ষণ নিয়ে । সেই সব স্থলক্ষণের 
মধ্যে একটি ছিল একগুয়েমি। প্রতিবেশীদের কাছে তিনি পয্মমস্ত এবং সেই 
কারণেই প্রীতির পাত্র । 

জন্ম হলো দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে এক কীতিধ্বজ এ'ড়ে বাছুরের। সেদিন 
মঙ্গলবার। ঠাকুরদাস বাড়ি ছিলেন না। কোমরগঞ্জের হাটে গিয়েছিলেন। 
ফিরবার পথে বাপের সঙ্গে দেখা । রামজয় বললেন, ঠাকুরদাস, আজ 
আমাদের একটা এ'ড়েধাছুর হয়েছে । 

পিতার রম্য পুত্র বুঝতে পারলেন না। বাড়িতে সেই সময়ে একটি পুর্ণগর্ভ। 
গাশীও ছিল। পিতা-পুজ্রে স্বর বাড়িতে ফিরলেন । ঠাকুরদাস গোয়ালে 
গিয়ে দেখেন, বাছুর হয় নি। রামজযম় তখন ঠাকুরদাঁসকে সৃতিকাঘরের কাছে 
লিয়ে এলেন এবং সগ্যোঞজাত শিশুটিকে দেখিয়ে বললেন--এই সেই এড়ে। 
আমি বলে রাখছি ঠাকুরদাস-_-এ-ছেলে এড়ের মতই একগ্রয়ে হবে। 
দীর্ঘদর্শী প্রবীণ গামজয় বোধ হয় শিশুর শলাট-লক্ষণ অথবা হাতের পেখ। দেখে 
এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু বাংলার ইতিহাসই যে তখন একজন 
দৃঢ প্রতিজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল, রামঞ্জয় বা ঠাকুরদাস কেউ- 
তা জানতে পারেন নি। সেই পুরুষসিংহই তে। জন্ম নিলেন বীরসিংহ গ্রামে 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র হয়ে । জন্মালেন তিনি পলাশি যুদ্ধের তেষটর 
বছর বাদে। 

স্বর্ণগর্ভা ভগবতা দেবীর গর্ভে জন্মালেন বিদ্যাসাগর | জন্মালেন নবজাতীয়তার 
বিগ্রহ্মৃতি। 


বিষ্ভালাগর ১৫ 


করুণাময়ী নারী ভগব্তী দেবী। সাক্ষাৎ অব্নপূর্ণ। | 

র্কবাগীশ মশাই ছিলেন সাত্বক প্রকৃতির গোক। বাপের প্রকাত মেয়ে 
কিছুট। পেয়েছিলেন । কিন্তু (পতা উন্মাদগ্রন্ত হবার পর থেকে ভগবতী দেবী 
আশৈশব তার মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিলেন। মামার বাড়ির পরিবেশ ছিল 
পরিচ্ছন্ন ও উদার । সেই আদর্শ হিন্দু গৃহের ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি ও 
ভাবতক্তি ভগবত দেবীর চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিল। পঞ্চানন 
বিদ্যাবাগীশ ছিলেন পাতুলের প্রাসন্ধ পণ্ডিত । মেয়েদের নিয়ে গজাদেবী যখন 
বাপের বাড়ি এসে ।আশ্রয় নলেন খন বিগ্ভাবাগীশ মশাই বেঁচে নেই। বড় 
ভাই রাধাযোহন বিগ্বাভৃষণ ছোট বোন ও তার মেয়ে দুটিকে (লম্্মী ও ভগবতী) 
পগম সমাদরে আশ্রয় দিলেন। মায়ের মাতুলালয়ের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর তার 
স্বরত জাঁবন-চাপিতে লিখেছেন £ 

“ অতি থির সেবা, অভ্য(গতের পরিচধ! এই পণিবারে যেরূপ যত্ব ও শ্রন্ধাসহৃকারে 
সম্পাদিত হইত, অন্থত্র প্রায় সেরূপ দেখতে পাওয়। যায় না। বস্ততঃ এ 
অঞ্চলের কোন পণ্রিবার এ বিষয়ে এই পরিারের ন্ায় প্রাতিপত্তি লাভ কারতে 
পারেন নাহ । ফল কথা এই, অঙ্গ প্রাথনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ 
হহয়া কেহ কখনও শ্রত)াগত হহয়াছেন, হহ] কাহারও নেকআ্্রগোচর বা 
কর্গোচর হয় নাহই। আম শ্বচক্ছে প্রতাক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক 
হউক, লোকের সংখ্যা যতই হউক, বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়। 
সকলেই, পরম মমাদগ, অতিথি-সেব। ও অভ্য(গত-পরি5ধ)। প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

“রাধামোহন বিগ্াৃষণ ও তর্ধীয় পরিবারবর্গেপ নকট আমরা অশেষ প্রকারে 
যে প্রকার ডপকার শ্রাপ্ধ হইয়াছ, তাহার পারশোধ হইতে পারে না। আমার 
যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, মাতৃদেবী পুত্র-কন্য। লইয়। মাতুলালয়ে যাহতেন, এবং 
এক যাঞ্জায়, ক্রমান্বয়ে পচ ছয় মাস বাস করিতেন, কিন্ধু একদিনের জন্গেও 
সেহ, যত্ব সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্ততঃ ভাগিনে ও ভাগনেয়ীর 
পুত্রকন্টাদের উপর এবপ স্ষেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রতপুব ব্যাপার ।” 


ব্যাসাগরের পিতা, পিতামহের কথা বলেছি, পিঠামহীর কথাও বলেছি। 
দরিদ্র ব্রাদ্ষণ পরিবারে তার জন্ম। [পতা কিংবা পিতামহ তাকে কোন 
সম্পত্িই দিতে পারেন নি সতা, কিন্তু এমন কিছু দিয়েছিলেন ধার গুণে 
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উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যায় বিদ্যার সাগর আর গুণে গুণের সাগর হয়েছিলেন। 
পিতা ও পিতামহের দৃঢ়তা, স্তায়পরায়ণতা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভরতা 
এবং নিষ্ীক্ষতা প্রভৃতি একাধিক স্‌গুণ তিনি লাভ করেছিলেন। আর তার 
মায়ের কাছ থেকে তিনি কী পেয়েছিলেন? 

বিষ্তাসাগরের মতন মাতৃসৌভাগা খুব কম সন্তানদের ভাগই ঘটে] রবীন্দ্রনাথ 
সত্যই লিখেছেন : “বঙ্গদেশের সৌভাগ্াক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্ট 
রমণী ছিলেন। ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাহার গ্রাম, পল্ভী, গ্রতিবেদীকে 
নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত।**"দয়াবুত্তি আরে! অনেক রমণীর মধ্যে দেখা 
যায়, কিন্ত ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোন 
প্রকার সংকীর্ণ লংস্কারের দ্বার! বঞ্ধ ছিল ন11” 

এমন দয়াবতী নারীর পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন বলেই উত্তরকালে বিদ্যাসাগর 
দয়ার সাগর হতে পেরেছিলেন। মায়ের এই অসামান্য ও উদার-চরিত্রই 
বিগ্ভাসাগরকে অমন মাতৃভক্ত করে তুলেছিল। তার শরীরের রক্তধারান্টি 
সঙ্গে জননীর হাঁদয়ের কক্ষণার ধারা ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল বলেই 
বিষ্াসাগর তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে প্রেরণা ও শক্তি ভগবতী দেবীর কাছ 
থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে তার এই কীতিমাৰ পুত্রের অসামান্ত 
হৃদয়বর্ত। আদে কল্পনা করা যায় না। 

এষ্ট প্রসঙ্গে তার এক জীবনচরিতকার তাই লিখেছেন £ 

“তিনি জননীর নিকট জননীর মাতৃলালয়ের দয়াদাক্ষিণয, পরছুংখকাতরতা শু 
পরসেবার ভাব লাভ করিয়াছিলেন। সে গৃহে, যে দয়ার চিত্র দেখিয়া! তিনি 
এবং তাহার জননী চিরমুখধ ছিলেন এবং তিনি যাহ! নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই তাহার মন্তষ্যত্বলীভের মূলমন্্র। সেই মন্ত্রসিন্ধ হইয়া! তিনি 
দয়ার সাগরে পরিণত্ত হইয়াছিলেন। তাহার পিতৃমাত-কুলের এ উভয়বিধ 
ভাব মিলিত ₹ইয় তাহাকে এক বিচিত্রভাবে গঠন করিয়াছিল...পিতার দিক 
হইতে পৌরুষ ভাবের তীক্ষ রেখা ও জননীর দিক হইতে ছুঃখমোচন জন্য 
কোমলতার সুমিষ্ট ধারা পরস্পর মিলিত হুইয়া দয়ার সাগর বিছ্যাসাগর- চি 
প্রতিফলিত হইয়াছে ।” 

বিদ্যাসাগরের জীবনে তার মা ও বাবার প্রভাব অত্ন্ত প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট 
একথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। তার নিজেরই উক্তি: “যদি 
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আমার দয়। থাকে ত মা'র নিকট হইতে পাইয়াছি,'বুদ্ধি থাকে ত বাবার নিক্ট 
হতে পাইয়ছি।” পিতার পৌরুষ ও মাতার কোমলতা_-এই ছুই উপাদানে 
গঠিত ঈশ্বরচন্দ্র । 

সাগর-চরিত্র দাড়িয়ে আছে এই কোমলতাময় পৌরুষভূমির ওপর । 

পিতৃকুলের ন্যায়নিষ্ট৷ ও তের্জন্বিতা আর মাতৃকুলের লোকসেবা ও করুণ।--এই 
নিয়েই বিদ্যাসাগর । | 


দরিদ্রের সংসারে সৌভাগোর স্থচন। করেই উশ্বরচজ্র্রের জন্ম। 

এক্জন্যে তিনি সকলের ন্েহের পাত্র ছিলেন । 

পরিজনবর্ণ ও প্রত্বিবেশীর স্নেহের আধিক্য বালককে করে তুললো ছুরস্ত। 
ঠাকুবদাসের “এড়ে বাছুধের' ছুরস্তপণায় সময় সময় অনেকেই অনিষ্ট হয়ে 
উঠত । বালক ঈশ্বরচন্দ্র ভার স্বভাবসিদ্ধ ছুরস্তপনার কলে প্রতিবেশীদের 
প্রীতির পাত্র 9 অশান্তির হেতু হয়ে উঠেছিলেন । 

একদিন মাঠের পাঁশ দিয়ে চলেছেন ঈশ্বর। দৃষ্টি পড়ল ধানশষের ওপর । 
বাযুভরে কিল্লোলত সকুগ্দ শ্যামল শীষ। খেতে লোভ হলো বালকের । 
তুললেন হাতে মুঠো করে কয়েকটা শষ । চিবিয়ে খেলেন । গলায় আটকে 
গেল স্থতীক্ষ সেই শীষ । কঠরুক্ধ, প্রাণ দংশঘ হয়ে ওঠে বালকের । পিতামহী 
গলায় আঙুল দিয়ে সেই শীষ টেনে বের কয়লেন। ঈশ্বরের জীবনরক্ষা। হলে! 
পেযাজ্জায়। এমনি কত দুরস্তপনার কাহিনী তাঁর বাঙ্যজীবনেক্স ইতিহাসে 
দেখা আছে । 

রামজয়ের দৃষ্টি কিন্তু সবক্ষণের জন্যে পৌন্ছের ওপর । পৌজ্জরকে দেখেন আর 
কদর পাহাড়ে সেই স্বপ্নের কথ! মনে হয়। ভাবেন, তীর্থস্থানের স্প্র 
মিথ্য। হবার নয়। 

- মহাপুরুষ যদি হবে তোমার নাতি, তবে এমন দুরস্ত কেন? কখনে। 
কখনো জিজ্ঞাস। করতেন ছুর্গাদেবী । 

-ওকিছুনা। সব মহাপুরুষ ছেলেবেলায় অমন একটু আধটু দশ্যিপণ! 
করেছেন । টচতন্য মহাপ্রভূর কথা জান না? নিমাই পণ্ডিতের দৌরাত্যোে 
নদীয়ার লোক ত সোঁদন অশ্থির হয়েছিল। শচীমাতার দুশ্চিন্তার অস্ত 
ছিল ন!। 
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--তা তোমার নাতি ত আর নিমাই পণ্ডিত হচ্ছে না, হেলে বলেন ছুর্গাদেবী। 
দ্বায়ান্তরালে দ্লাড়িয়ে ছিলেন ভগবতী দেবা । ধেন পুপ্তীভূত করুণার 
প্রাতমা। মাধুধে গড়]। পুঅজবধূকে উদ্দেশ করে রামজয় বলেন--শুনলে 
বৌমা, তোমার স্বাশুড়ীর কথা? আমি বলে রাখলাম, এ ছেলে যগ্গি বিদ্যের 
লাগর ন] হয়, তৰে আমি পৈতে ফেলে দেব। ূ 

দুাদেবী আর তর্ক করেন না। এমন সময়ে বৃহৎ মাথাটি ছুলিয়ে, বামনাবতার 
সদৃশ ক্ষুদ্র শরীরটি নিয়ে, পৌত্র এসে দাড়া পিতামহ ও পিতামহর মাঝখানে । 
ব্রাঙ্মণ-ত্রাক্ষণীর কলহ নিশ্তব্ধ হয়। প্রসারিত হাত দুধানি দিয়ে পৌন্রকে 
বুকে জড়িয়ে ধরেন রামজয়। 


দেখতে দেখতে ঈশ্বরচন্দ্রের পাচ বছর বয়স হলো। 

ছেলেবেলা থেকেই জেদি। বাড়ির সবাই, বিশেষ করে ঠাকুরদাস, “এড়ে 
বাছুরটির' চরিত্রের এই বিশেষত্ব বুঝে চলঙেন। পরধ্তাঁকালে এই জেদ 
দঢ়চিত্ততায় পরিণত হয়ে বিদ্যাঁপাগরের চরিত্রকে মহান করে তুলেছিল। 
ঠাকুরদান ছেলেকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন । 

কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা । আদর্শ গুরুমশাই কালীফাস্ত। 
প্রহারপটু সনাতন সরকারের ঠিক উল্টো তিনি। বেতের চেয়ে স্মেহের 
শাপনই বেশী বুঝতেন। কালীকাস্তের সৌজস্টে বীরসিংহের অনেকেই তার 
প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বিশেষ অস্কুরক্ত ছিলেন ঠাকুরদাস। আর সবচেয়ে 
অন্গরানী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র । সেই কালীকাস্তের পাঠশালায় বিগ্যাসাগরের 
ছাত্রজীবনের আরস্ভ। পাঠশালার এই গুরুমশাইকে বিদ্যাসাগর চিরাঁদন 
মনে রেখেছিলেন। তাই পরবত্তীকালে তিনি বলেছিলেন, বস্ততঃ পুজ্যপাদ 
কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয়দলের আদর্শ ছিলেন। 

হাতের লেখা ত নয় যেন মুক্তোর অক্ষর" 

এমন সুন্দর ছিল ঈশ্বরের হাতের লেখা । 

আর সব পড়ুয়াদের ডেকে সেই লেখা দেখিয়ে, গুরুমশাই বলতেন--তোর1 সব 
কি হিজিবিজি লিখল, আর ঈশ্বরের লেখ গ্ভাথ তো।_-যেন মুক্তো। 

শুধু কী হাতের লেখা? পড়া এমন চৌকস ছাত্র কালীকান্তের পাঠশালায় 
আর দ্বিতীয়টি ছিল না। বালকের বুদ্ধিমতা ও ধৃতিক্ষমতা দেখে কালীকাস্ত 
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প্রান্ই বলতেন--এ ছেলে ভবিষ্যতে বড় লোক হবে। ছাত্র গুরুমশাইম়ের 
মন এমনই কেড়ে নিয়েছিল যে, তিনি তাকে গ্রতিদ্দিন' কোলে করে নিয়ে 
বাড়িতে রেখে আসতেন । তাই না বিগ্তাসাগর তার ছান্রজীবনের গুক্র প্রতি 
আজীবন ভক্তিমান্‌ ছিলেন। 

এক বছর পরে কঠিন অস্থখ করল ঈশ্বরের । উদয়াময় ও প্লীহাজ্জর। অতটুকু 
শরীরে অতবড় অস্থথের ধকল সইবে কেন? ছ'মাস তৃগে শরীর হলো জীর্ণ- 
শর্ণ। বীরসিংহ গ্রামে আরোগ্য লাডের আশা নেই দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের মায়ের 
বড়মামা রাধামোহন বিদ্যাভৃষণ ঈশ্বরচন্জ্রের চিকিৎদার দায়ীত্ব নিলেন। পাতুলে 
নিয়ে এপেন ভগবতী ও ঈশ্বরচন্দ্রকে। রামগোপাল কবিক্সাজেত্র চিকিৎসায় 
ছ'মাপ বাদে ঈশ্বর আরোগ্যলাভ করে আগের স্বাস্থ ফিরে পেলেন। 

আবার নতুন করে পাঠশালায় পড়তে লাগলেন। 

পাঠশালার পড়া চললে! আট বছর বষ্ধস পর্যন্ত । এই তিন বছর ঈশ্বরের 
মেধাশক্তি, তীক্ষবুদ্ধি ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেখে গ্রাম্য, পাঠশালার ওদ্ 
মশাই বিশ্মিত | তিনি যে কাশীকান্তের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তা নয়, গানীকারতো, 
খুব টান ছিল ঈশ্বরের ওপর। এই সময়ে একদিন তিনি ঠাকুরদাসকে 
বললেন-_-এখানকার পাঠশালায় যা শেখবার ঈশ্বর তো! তা শিখেছে । উশ্বরের 
হাতের লেখ! অতি স্থন্দর। একে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেঞ্জি শেখালে 
ভাল হয়। ছেলে যেমন মেধাবাঁ, এর স্বতিশক্তি যেমন প্রখর তাতে এ যা 
শখবে তাতেই পাঞর্শিতা দেখাতে পারবে। কালীকাস্তের কথা শুনে 
ঠাকুরদাস ছেলেকে কলকাতায় আনাই খ্থির করলেন। 

ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন জন্গনা-ক্পন৷! করেছেন ঠাকুরদান, এমন 
সময় রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যুতে গাঢ় শোকের ছায়া নামল বীরসিংহের 
বাড়য্যেদের কুটিরে। ছিয়াত্তর বছর বয়সে অতিসার রোগে ভুগে মারা 
গেলেন রামজয়। পৌত্রের ভবিষ্যতের সুচনা মাত্র দেখে গেলেন তিনি । 
বাপের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঠাকুরদা এলেন কলকাতা থেকে । যথাসাধ্য 
পিতার শ্রাদ্ছকাধ সম্পন্ন করলেন। 


কাতিক মাসের শেষ ভাগ। 
'আজ থেকে একশে! আটাশ বছর আগের কথ।। 
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পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরদাল চলেছেন কলকাতায় । 

সজ আছেন গুরুমশাই করালীকান্ত আর চাকর আনন্দরাম। 

তখন জলপথ বড় শ্থগম ছিল না । উলুবেড়ের নতুন খাল তখন কাট হয়নি । 
আর “কলকাতা সবেমাত্র তার গ্রামা বেশ ছেড়ে আধুনিক নাগরিক রূপ ধারণ 
করছে ।” গধঙের মাঝ দিয়ে নৌকো কর আসাও বিপজ্জনক ছিল। একে 
ছে ঝড় তুঞ্চানের ভয়, তার ওপর জল-দস্থ্যদের উপদ্রব। কাজেই গৃহস্থরা 
বড় কেউ নৌকা করে আসত ন।। হাটা-পথেই তখন লোকে মেদিনীপুর 
থেকে কলকাতা আসত। ঠাকুরদালও এলেন হ্াটাপথে। 

গভ্ুদিনে মাতা শুক: তলো। বাপক জশ্বরচন্দ্র পিতামহীকে প্রণাম করলেন, 
মা-কে প্রণাম করলেন। আট বছরের ছেলে দূর বিদেশে পড়তে চলেছে--ওঈ 
কথা মনে করেছ পুন্ধকে জড়িয়ে ধরে ভগবতী দেবী কেদে ফেললেন । অবঘল 
সেই অশ্রধারায় অভিষিক্ত হলেন বিগ্যাসাগর | মাতৃভক্ত পুত্র, পুত্রবৎসলা জনশী এ 
কান থেকে এইভাবে সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন। প্রতিকেশীদের কেউ কেউ 
দেখতে এল। রামজয়ের পৌত্র, বীরসিংঠের ছুরস্ত ছেলে ঈশ্বর চলেছেন 
বঈপের হাত ধরে কলকাভাঘ্র লেখাপড়া করতে । সকলের শুভ ইচ্ছার ভেতর 
দিয়ে পণ করে ঠাকুরদান যাত্রা করলেন “ছুর্গা” দুর্গা" বলে। ইতিহাসের 
গর্ভেও অলক্ষো উঠল একটা মৃদু আলোড়ন--বাংলার ইতিহাস, যিনি গড়ে, 
তুলবেন নিঙ্জের তাতে, সেই কিশোর বালক বাপের হাত ধরে পায়ে হোটে 
চললেন কলকাতায় । অবশ্) সারা পথ তাঁকে হেটে আসতে হয়নি। কখনো! 
আনন্দরামের কোলে, কখনো ঠাকুরদাসের কাধে, কখন ব1 পদব্রজে-- এইভাবে 
ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। তিন দিন ছু'বাত লেগেছিল তাদের 
কলকাতায় আসতে। এর প্রথম রাত ঠাকুরদাম স্দলবলে অতিবাহিত 
করেন পাতুলগ্রামে তার মামাশ্বশুরের বাড়িতে, দ্বিতীয় রাত সদ্ধিপুর গ্রামে এক 
আত্মীয় ব্রাহ্মণের বাড়িতে ; তৃতীয় দিনে তারা শেয়াখাল1! থেকে শালিমা'রের 
বীধা রান্তা দিয়ে কলকাতায় এসে পৌছলেন। নবীনা মহানগরী সেদিন কী রূপ 
নিষ্বে বালক উশ্বরচন্দের দৃষ্টিপথে এসে দীড়িয়েছিল "তা শুধু অনুমান সাপেক্ষ, 
কেন না বিদ্যাসাগর তার প্রখম কলকাতা-দেখার কোন বর্ণনাই রেখে যান নি। 
আর নতুন শহরে প্রথম পদার্পণ করে তার মনের ভাবই বা কী 
হয়েছিল--তাঁও আজ আমাদের কল্পনার বি্ষয়মাজ। তবে বিদ্যাসাগরের 
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এই প্রথম পদব্রজে কলকাত। আসার সঙ্গে একটি কাহিনীর উদ্লেখ তার প্রায় 
জীবনচর্রিতকারই করে গেছেন। বিষ্তাসাগরের শৈশবের অসাধারণত্তের 
ইঙ্গিত আছে এই কাছিনীটির মধ্যে । লে কাছিনী হলো পথের, মাইল-ষ্রোন 
দেখে মুখে মুখে ইংবেজী এক-ছুই তিন সংখ্যাঞ্জলির সঙ্গে পরিচিত হও! । 
বারসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা আসার ইতিহাসে এই সাষান্ত কাহিনীটির 
ব্রন অসাধারণ। কখিত আছে, বালক প্রথম মাইল-্টোনখানি €দখে পরম 
কৌতূহল ভরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-_বাবা, বাটনা-বাটা শিলের 
মতন এট] কি গা? 

-_এর নাম মাইল-ট্টোন, ঠাকুরদাস ঈষৎ হেসে বললেন । আধক্রোশ অগ্তর 
পৌতা সেই মাইল-ষ্টোনের গায়ে উৎকীর্ণ ইংরেজী এক থেকে দশ অক্ষর পধস্ত 
বালক ঈশ্বরচন্ছ্র নিজের উৎসাহেই শিখে ফেললেন। বোধ করি, গ্রাম্য গুরু- 
মশাই করালীকাস্তকে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে অভিভূত করে থাকবে । তাই 
তিনি বালকের এই অদ্ভুত মেধা দেখে ঠাকুরদাসকে না বলে পঞ্কর়েন নিঃ 
ঈশ্বরের লেখাপড়ার ভাল বন্দোবস্ত করবেন। যদ্দি বেচে থাকে, এ ছেলে 
মানুষ হবে। আজ এই ঘটনাটি ইতিহাসের গভীরতা নিজেই আমাদের 
সাম্নে বিদ্যাসাগরের জাঁবনেতিহাসের এরু অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেখেই 
প্রতিভাভ না হয়ে পারে না। 


সন্ধ্য। হয় হয়। 

খেয়াঘাটের নৌকো! এসে ভিড়ল কলকাতার ঘাটে । জবচার্ণকের কলকতা। 
যাজ্ীরা নামলেন । গন্তব্যস্থান কাছেহ । বড়বাজারের দয়েহ্াট1। ভাগবত- 
চরণ সংহের বাড়। এই ভাগবতচরণই একদিন তার বাড়তে আশ্রম 
দিগ্নেছিলেন ঠাকুরদাসকে । মে আক্জগ পাঁচশ বছর আগের কথা। ভাগবত 
বেঁচে নেই। তার ছেলে জগদ্ছুশভ তখন কর্তা । বয়ন মাত্র পঁচিশ বছর। 
বড়বাজারে দয়েহাট। আজে! আছে, কিন্তু কোথায় সেই এতিহাসিক সিংহ- 
বাড়ি-_যে বাড়ির এক গৃহের কোণে গ্রদীপ জেলে বালক ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়। 
করতেন? ূ 
পিংহ-বাড়িতে ঈশ্বরচ্ত্র শুধু আশ্রয়ই পাননি, স্মেহও পেয়েছিলেন অপর্যাপ্ত । 
পেয়েছিলেন মায়া-মমতা1 । যেটুকু না পেলে সম্ভবত তার জীবন এমন নি 
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হয়ে উঠত না। এই মায়া-মমতা ও দেহের কেন্দ্রে ছিলেন রাইমণি--ভাগবত 
চরণের বিধবা মেয়ে। "রাইমণির এই মাতৃল্েহের নির্ঝরিশী ধারায় 
অবগাহন করে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারে বাস করেও মানুষের মতন মাছুষ 
হছে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন ।” 

মস্ত বড় চকিলান অট্টালিকা । জগদ্ছুল'ভ বাবুর সংসারে লোক কিন্তু মাত্র 
কয়েকজন £ গৃহিনী, জোষ্ঠ। ভগিনী, তার শ্বামী ও দু পুত্র, এক বিধবা ভমী ও 
তার একমাত্র ছেলে, গোপাল। ঠাকুরদাসকে জগদ্ঢুলভ খুড়োমশাই 
বলতেন। নশ্বর তাই গৃহকর্তাকে দাদা এবং তার বড়বোন ও ছোটবোনকে 
ব্ড়দিদি ও ছোড়দিদি বলে ভাকতেন। বিধবা রাইমনি ছিলেন তার 
ছোড়দি। লিংহ-পরিধারের সবাই ঠাকুরদাসের ছেলেকে আব্দরযত্ব করত এবং 
এইটুকু না পেলে বালকের নির্বাসিত জীবন কতখানি দুধিসহ হয়ে উঠত, 
তা সহজেই কল্পনা করা যায়। উদ্দাম চঞ্চল প্রকৃতি ছিল বালক 
ঈশ্বরচঞ্রের। শৈশবের নানাবিধ দন্যিপণায় তিনি একাই মাতিয়ে 
রেখেছিলেন বীরসিংহ গ্রাম। এখন. তার কাছে খেলার নিত্য সঙ্গীর! 
কেউ নেই--নেই ম| ও ঠাকুমা । কাজেই এ বয়সে এই পরিবেশ থেকে, 
বীরসিংহ থেকে একেবারে বড়বাজারের দয়েহাটা-_-বালক ঈশ্বরচন্দ্রের 
পক্ষে নিবাসন ছাড়া আর কী! সেই নির্বাসনের বেদন1 তিনি তুলেছিলেন 
এই অনাত্বীয় ও অপরিচিত কায়স্থদের সংসারে । তার জীবনের ইতিহাসে 
এই দয়েহাটার সিংহবাড়ি--বিশেষ করে সিংহবাড়ির বিধবা মেয়ে রাইমণি-_ 
অনেকথানি স্থান জুড়ে আছে। কেননা, এদের আদর-যত্বেই তিনি মা এবং 
ঠাকুমায়ের আদর-যত্বের অভাব বুঝতে পারেন নি। ঈশ্বরচন্দ্রের সামনে রাইমপি 
এসে দাড়ালেন মমতাময়ী মাতৃমৃতিতে । একটি মাত্র, ছেলে নিয়ে রাইমণি 
[বিধবা । পুজ গোপাল ঈশ্বরচন্দ্রেরই সমবয়সী । তাই বালক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি 
রাইমণির ন্সেহে ও আদর-যতু সমান ত ছিলই, বরং বেশী বললেও চলে। 
রাইমণির মেহের কথা বিদ্যাসাগরের চিরদিন মনে ছিল। ব্বরচিভ জীবন- 
চরিতে আবেগ-উদ্বেলিত হৃদয়ে বিদ্যাসাগর রাইমণির কথা এইভাবে 
লিখেছেন £ 

“কনিষ্ঠ ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত সহ ও যত্ব আমি কম্পিনকালেও বিস্বাত 
হইতে পারিব না। তাহার একমাত্র পুঞ্জ গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় 
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সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ লহ ওষত্ব থাকা উচিত 
ও আবশ্তক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির লহ ও ষত্ব তদপেক্ষা অধিকতর 
ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আস্তরিক দু বিশ্বাস এই, লহ ও যত 
বিষয়ে, আমায় ও গোপালে, রাইমণির অণুমাত্্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফলকখ! 
এই সেচ, দুয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সছিবেচন! প্রভৃতি সকল বিষয়ে, রাইমপির 
সমকক্ষ শ্রীলোক এ পর্বস্ত আমার নয়নগোচর ভয় নাই। এই দয়াময়ীর 
সৌমামূৃতি, আমার হৃদয়-মন্িরে, দেবীমৃতির হ্যায়, প্রতিষ্ঠিত ভইয়া, বিরাজমান 
রহিয়াছে । গ্রসঙক্রমে, তাহার কথা উখ্বাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের 
কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না1% 


বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এলেন সেই বছর যে'বছরে রামমোহন রায় 
কলকাতায় চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্শী কমল বস্থুর বাড়ির বৈঠকখানায় প্রতিষ্ঠা 
করেন ব্রাঙ্মলমাঞ্জ। 

ছেলেকে নিয়ে ঠাকুরর্দাস যখন কলকাতায় এলেন তখন তার মাষ্টনে দশ টাকা। 
বিল-কালেক্টারের কাজ। খাটুনির অন্ত নেই। সকালে বেরিয়ে ফিরতেন 
দুপুরে আবার দুপুরে বেরিয়ে ফিরুতেন রাক্সি এক প্রহরের সময়। নার। 
দিনরাতের মধ্যে বাপের লঙ্গ পেতেন ঈশ্বরচন্দ্র মান্্র ছু'একঘণ্টা। এই 
দশটাক1 মাইনে আর সিংহ্-বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়--এই সম্বল করেই পুক্কে 
উচ্চশিক্ষা দেবার স্বপ্র দেখতেন ঠাকুরদাস | হ্বপ্র নয়, দুরাকাজ্ষা। নিজের 
জীবন কেটেছে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তাই নিজের জীবনে যা 
তিনি চরিতার্থ করতে পারেন নি, পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে তাই চরিতার্থ 
করবার সংকল্প করেছেন --এর জ্ঞন্তে উদয়ান্ত পরিশ্রম স্বীকার করতেও প্রো 
ব্রাহ্মণ পরাজ্ুখ হলেন না। কিন্তু কোথায় পড়াবেন? সিংহী-বাড়ির 
কাছেই শিবচরণ মাল্ভকের বাড়ি। কলকাতার তখনকার দিনে নাম-করা 
স্থবর্ণবণিক শিবু মল্লিক। তাঁর সদর বাড়িতেই ছিল একট। পাঠশাল1। 
একদিন জগন্ছর্লভ বাবু ঠাকুরদাসকে বললেন, মল্লিকবাড়ির পাঠশালায় 
ঈশ্বরকে ভত্তি করে দিন না। এ পাঠশালার গুরুমশাই খ্বরূপচন্দ্র দাস। 
ভালই পড়ান। আমার ভাগ্নের সেখানে পড়ে, শিবুবাবুর ছেলে ও ভাগ্নেরাও 
পড়ে। এখন এখানে মাস কতক পড়ুক না। 


ম 
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ঠাকুরদাস সম্মত হলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র ্বরূপচল্জ্রর পাঠশালায় ভি হলেন। 

অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ--এই তিন মাস তিনি, এই পাঠশালাতেই পড়লেন । 
কালাফাস্তের পর ঈশ্বরের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্বরূপচন্দ্র। অতি নিপুণ শিক্ষক। 
মেধাবী ছান্র ঈশ্বরচন্দ্র তিন মাসের মধ্যেই সেই পাঠশালার পাঠ শেষ 
করলেন। গুরুমশাই অবাক । অনেক ছাজ্স তিনি পড়িয়েছেন, কই এমনটি 
তার নজরে পড়েনি তে? ভাবেন, হবে না কেন, অমন ব্রাহ্ষণ-পণ্ডিত 
২শের ছেলে, তার ওপর বাপের অমন কড়া শাসন। এতো বৃহস্পতি 
তুল্য বিদ্বান হবে দেখছি। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের প্রারস্তে তার ছুই 
গুরুমহাঁশয়ই একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কলকাতার পাঠশালার এই 
গুরুমহাশয় সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিগ্ভাসাগর লিখেছিলেন £ “পাঠশালার 
শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বারাসংহের শিক্ষক কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, 
শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন ।১, 


পাঠশালার পড়া তো শেষ হলো, এখন ছেলেকে কোথায় কি শেখাবেন__ 
সংস্কৃত না ইংরেজি--এই রকম চিন্তা-ভাবনা যখন করছিলেন ঠাকুর দাস, 
তখন'দৈবের ছিতীম় আঘাত নেমে এল বিদ্যাসাগরের জীবনে । একে ত 
গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন, ভার ওপর ভখনকার কলকাতা শহর--ষে 
কলকাতায় রাত্রিতে মশা আন্স 1দনে মাছির অসহা উপদ্রব। কলের জল, 
ড্রেন, পরিচ্ছন্ন পথঘাঁট--এসব তখন কিছুই ছিল না। গ্রামাঞ্চল থেকে যারা 
আসত তাদের পেটের অস্থখ অনিবাধ। মাস তিনেক বাদেই বালক 
ঈশ্বরচন্জ্রের পেটের অসুখ ভলো। সেই অস্ত ভ্রমে রঞ্জাতিসার রোগে 
ঈাড়াল। বালকের পক্ষে কঠিন ও মারাত্মক অস্থথ। ঠাকুরধাস বিচলিত 
হলেন। ইঈশ্বর-অজ্ত প্রাণ দুর্গাদেবীর। পৌন্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে 
ছুটে এলেন ভিনি দেশ থেকে । ছুর্গাদ্বাস কবিরাজের চিকিৎসায় যখন 
অস্থখের কোন উপশম হলে না, তখন তিমি পৌত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেশে 
ফিরজেন। কলকাতায় সেবাযত্বের ক্রটি ছিল না; পিতা নিজের হাতে 
পুত্রের মলমুত্র পরিফার করতেন প্রসন্প মনে। ঈশ্বরক্কে কেন্দ্র করে ঠাকুরদাস 
তখন একটা উজ্জল ভবিষ্যৎ রচন1 করেছেন, কাজেই পিতৃ-হৃদঘের সমস্ত নেহ 
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ও ঘত্ব ঢেলে দিয়ে তিনি তাকে ন্ঙ্থ করে তোলার জন্তে অতি মাত্রাক্স উদ্বিগ্ন 
ছিলেন। তারপর মা যখন বললেন, ঈশ্বরকে আমি দেশে নিয়ে যাই, তখন 
ঠাকুরপাস বুঝলেন, মায়ের কথাই গ্রিক, শহব্র না ছাড়লে ছেলের অন্ুথ 
সারবে না। 

তিন মাস পর দেশে ফিরলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

বালকের সে কী আনন্দ। মনে হলো, যেন কতকাল বাদে বীঘ্ঘসিংহ গ্রামে 
ফিরলেন তিনি । 

ওযুধ-বিষুধ বিশেষ কিছু থেতে হলে না, জলবাধুর ও স্থানের পরিবর্তনে এবং 
সেই সঙ্গে মা, পিতামহী ও পাড়াপ্রতিবেশীদের স্সেহেই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই 
স্থস্থ হয়ে উঠলেন। “বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিন। চিকিৎ্সামু, সাত আট 
দিনেই, আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলাম ।” 


বৈশাখ গিয়ে টজাষ্ঠ এল | 

ঠাকুরদাম এলেন ছেলেকে আব্বর কলকাতা নিয়ে যাবার গ্ধন্যে। 

পুত্রের সময়ের এতটুকু অপব্যবহার পিতাকে স্বভাবতই পীড়িত করে তুলতো। 
তারও তো দিন দন বয়স হচ্ছে, শরীরের, ভাল মন্দ কিছুই নিশ্চয় করে 
বল যায় মা, বেচে থাকতে থাকতে ছেপেকে মান্য করে তোলার জন্তে 
ঠাকুর্দাসের চিন্তা ও চেষ্টার অস্ত ছিল না। ছুর্গাদেবী ও ভগব্তী দেবী 
দুজনেই একবার আপত্তি তুললেন, কিন্তু ঠাকুরদাসের সংকল্প অটল। সময় 
নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। জোটের প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করেই পিতা-পুত্রে 
একাদন কলকাতা যাত্রা করলেন। সঙ্গে আনন্দরামকে নেবার কথ! 
হয়েছিল। আত্ম-আঅভিমানে আঘাত লাগবে বলে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, 
তিনি একলাই পথ চঙ্গতে পারবেন। কিন্তু এই বাঙ্ছাদুরি নিতে গিম্ধে বালক 
ঈশ্বরচন্দ্রকে সেদিন কী বিষম দুর্ভোগ ভূগতে হয়েছিল, তার বর্ণনা তিনি 
নিজেই দিয়েছেন। বীরমিংহ থেকে মায়ের মামাবাড়ি পাতুল পধস্ত ছ' ক্রোশ 
পথ ঈশ্বরচন্দ্র সহজেই চলে এলেন। সেদিনের মত পাতুলে বিশ্রাম করে 
পরের দিন ঠাকুরদাস রামনগরের পথ ধরলেন। 'ারকেশ্বরের কাছে এই 
রামনগরে থাকতেন্র ঠাকুরদাসের ছোট বোন অন্নপুর্ণা দেবী। কিন্ত তিন 
ক্রোশ পথ গিয়ে তিনি আর চলতে পারলেন না। পা টাটিয়ে ফুলে উঠল। 


২৬ বিস্তাসাগর 


ঠাকুরদাসের গলাটে দুশ্চিন্তার রেখা আর তাদের মাথার ওপরে মধ্যাহ 
সর্ব । চারদিকে গ্রীব্মের দাবদাহ । বালকের পক্ষে জ্যৈষ্ঠের সেই খরবৌন্ছে 
পথ চা! কতখানি কঠিন, ঠাকুরদাস তা সহজেই বুঝতে পারলেন। উপায় 
কি? যেতে ত হবেউ। ছেলেকে ফুটি তরমুজের লোভ পধস্ত দেখালেন। 
বালক তরমুজের লোভে আরো ছু'এক পা হাটল। এক মাঠের কাছে 
এলে পিতাপুত্রে ফুটি ভরমুজ্জ খেলেন। পেট ঠাণ্ডা হলো বটে, কিন্তু পা 
আর উঠল ন|। ঠকুরদাসের ভীষণ রাগ হলো। বাবা মিছে বলেননি, 
এ'ড়ে বাছুর__ব্যাটা সেই রকমই একগুয়ে। হাটতে পারবে না বলেছে 
তআর হাটবেই না। তিনি যত বকেন, ঈশ্বর তত কাদেন_-বাধা, আমি 
আর হাটতে পারব নাঃ এই দেখ না পা ফুলে গেছে। . রেগে ঠাকুরদাদ 
ছেলেকে ফেলে নিজেই এগিয়ে যান। ছেলের কানা শুনে মন গলে যায়, 
কিছু দুর গিয়ে আবার ফিরে আসেন। দুর্বল দেহ ঠাকুরদাস কাধে তুললেন 
ছেলেকে । কিন্ত আট বছরের ছেলেকে তিনি আর ক্তদুর নিয়ে যেতে 
পারেন। মাথার ওপর উত্তপ্ত ক্র্ধ। পায়ের তলায় উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ মেঠো 
পথ, কাধে আট বছরের ছেলেকে নিয়ে চলেছেন এক শীর্ণদেহ প্রৌঢ় পিতা 
এ দৃশ্ট কল্পন। করলেও শ্রপীরে রোমাঞ্চ জাগে । 

এইবার বিদ্যাসাগরের মুখেই সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনি: 

“আমার এত অবস্থা দেখিয়া পিতৃদেব বিপদ্গ্রন্ত হইয়া! পড়িলেন। আগের 
মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আষ্টস, এখানে তরমুজ কিনিয়। 
খাওয়াব। এই বলিয়! তিনি লোন প্রদর্শন কারলেন; এবং অনেক কষ্টে 
&স্কানে উপাস্থত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট 
লাগিল । কিন্তু পা”র টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়। থাকাতে, 
 ঈাড়াইবার ক্ষমতা পধন্ত রহিল না। ফলত্ঃ আর এক পা চলিতে পারি, 
আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল ন1। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে 
তৃষ্ট এই মাঠে একল] থাক, এই বলিয়া ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমায় ফেলি! 
খানিক দূর চলিয়া গেসেন। আমি উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। 
পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া 
যথোচিত তিরস্কার করিয়া দুঃএকটা থাবড়াও দিলেন। অবশেষে নিতান্ত 
নিরুপায় ভাবিয়া, পিতদেব আমাকে কাধে করিয়া লইয়া চলিলেন*'খানিক 


বিদ্যাসাগর ২৭ 


পরেই কান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া! বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছুই 
ক্রোশ গথ যাইতে প্রায় দেড় গ্রহর় লাগিল।” 

তিন দিনের দিন পিতাপুযে কলকাতায় এসে পৌছলেন। 

এলেন সেই একই আখয-স্থলে। 

সেই দয়েহাটায় জগনদুর্ণভ দিংহের বাড়ি। 

যে-বাড়িতে বালক ঈশ্বরচন্ত্রের জগ্ভে স্নেহের নীড় রচনা করে অপেক্ষা 
করছিলেন রাইমণি। 


॥ চার ॥ 


--ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে দাও-_-এখন ইংরেজি শিখলেই স্থবিধে। 

খবরদার ও কাজ করোনা--তাহলে ওকে আর খুঁজে পাবে না। 

--টিকি ও পৈতে-_ছুই-ই ঘুচবে, ইংরেজি পড়লে নির্ঘাত খৃষ্টান হয়ে যাবে। 
--ইংরেজি পড়ান বুঝি চাটথানি কথা । মাইনে ত পাও মোটে দশ টাকা, তা 
আবার ছেলেকে ইংবেজি পড়ানর সথ কেন? 

-_বামুন পণ্ডিতের ছেলে, সংস্কৃত পাঠশালায় ভত্ভি করে দাও । সংস্কৃতই শিখুক । 
--পয্পস1 যখন নেই, তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলেই দাও। মাইন দিতে হবে না। 
ইংরেজিও শিখবে । ছেলের হাতের লেখ! ভাল, এখন ষদ্দি মোটামুটি 
চলনসই শ্রংরে্দি শিখতে পারে আর জমাখরচ রাখার মত অঙ্কটা শেখে, 
তাহলে একটা! কাঁজ-কর্ম জুটে ঘাবে। 

সেই ভাল, মন থেকে সংস্কৃতির বাতিক মুছে ফেলে দাও, ওসব শিখে এখন 
কিছু হবে ন। যে কালের যা! হাওয়া, বুঝলে ঠাকুরদাস। 

--সেকি হে, বামুন পর্ডিতের ছেলে, টোলে সংস্কৃত শিক্ষা কুক। তারপর 
দেশে গিয়ে নিজে একটা টোল চতুষ্পাঠী খুলে বসবে-সবাহই বলবে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচক্জের চতুগ্পাঠী__রামজয় তর্কভূষণের নাতির টোল। না, না, ঠাকুরদাস, 
ছেলেকে তুমি সংস্কৃতই পড়াও । রী ৃ 

হিতার্থীদের এইসব কথা শোনেন আর ঠাকুরদাস ভাবেন এ রকম পণ্ডিত হয়ে 
বীরাঁসংহে একট! চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করার কল্পনা একদিন তারও ছিল। 
জীবনের আরস্তে জীবন-সংগ্রামে রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সে-কয়ন। শুনবে 
মিলিয়ে গেছে। নিষ্টুর দারি্র্য তাকে লেখাপড়া শিখবার অবকাশ দেয় নি, 
একেবারে সোঙ্জ। ঠেলে দিয়েছে তাকে জীবিকার্জনের কণ্টকমম় পথে। স্কুলে 
পর্যস্ত ইংরেজি শিখতে পারেন নি, শিখেছেন এক জাহাজের সরকারের কাছে-_ 


শ। শত ২৮ ভি শাল তত ৯ 
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কাঁয়েকটি টাকা উপায় করবার জন্তে। একথা ঠাকুরদাস ভোলেন নি। 

নিজের জীবন ত ব্যর্থই হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের জীবনকে ভিনি নিজের মনের 
মত করে গড়ে তুলবেন-_-তার ভেতর দিয়েই তিনি চরিতার্থ করবেন তীর : 
জীরনে শিক্ষার ব্যাপারে, যত কিছু অচরিতার্থতা। চকিতে পিতার কথা মনে' 
পড়ল--বংশে মহাপুরুষ জন্মেছে। সেই মহাপুরুষের ভাবী জীবন-গঠনে 
ঠাকুরদাস তার সমস্ত যত্ব, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মন নিয়োগ করলেন। ইতিহাসের 
পটে এই উজ্জল সাগর-বিগ্রন্থের শিল্পী সেদিন ছিলেন ঠাকুরদাস, আর কেউ 
নয়। ন্মেহ নয়, কঠোর শাসন' দিয়ে তিনি সর্বদা ঘিরে রাখতেন বাঁপক 
ঈশ্বরচন্্রকে | হৃদয়ের কোন ছুর্বল মুহূর্তে ঈশ্বরচন্দ্রকে মানুষ করার ব্যাপারে 
ঠাকুরদাসের শালন-শৈথিল্য একদিনের জন্যেও দেখা যায় নি। সম্ভবত তিনি 
বুঝেছিলেন_এ ছেলে শুধু বীরসিংহ গ্রামের বীড়ুযোদের কুটারে মহাপুরুষত্ব 
নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, সারা বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করণে একদিন তার এই 
শীর্ণকায় খর্বশরীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। তাই তার চারদিকে তিনি তুলে দিয়েছিলেন 
কঠোর পিতৃ-শামনের প্রাচীর । ছুভেছ্য মেই প্রাচীর বালককে সত্যই সেদিন 
রক্ষা করেছিল সমাজ-সংঘাতের বিক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড এবং অপ্রতিরোধ্য আবর্ত 
থেকে । এই প্রাচীবটুকু যদি না থাকত, তাহলে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন কোন্‌ খাতে 
বইত, ত1 অনুমান করা শক্ত নয়। | 


হিতার্থীদের উপদেশ ও পরামর্শ সব শুনলেন ঠাকুরদাস। 

দশ টাকার মাইনের চাকরী করে ছেলেকে কলকাতায় উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ 
ইংরেজি শিক্ষা! যে দেওয়া যাবে না, তিনি ত1 বিলক্ষণ জানতেন । ছেলে ইংরেজি 
শিখে উপার্জনক্ষম হবে, তার দুঃখ ঘোচাবে, তার জন্যে তিনি ঈশ্বরকে কলকাতাম, 
আনেন নি--এ কল্পনাও তিনি করেন নি। ঈশ্বর সংস্কতই শিখবে--এই 
সিহ্ধাস্ত করলেন ঠাকুরদণাস। পরে তিনি দেশে একটা টো করে দেবেন। 
কিন্তু কোথায় শিখবে--চতুষ্পাঠীতে না সংস্কৃত কলেজে ? 
মধু্দন বাচম্পতি তখন সংস্কৃত কলেজে পড়েন। চিনি বিগ্যাসাগরের মাতৃ- 
মাতুল রাধামোহন বিগ্ঠাভুধণের পিতৃব্য-পুত্র । বাচম্পতি ঠাক্ুরদাসকে এই 
সময়ে পরামর্শ দিলেন--সংস্কৃত কলেজে পড়ঙ্গেই আপনি ঠিক যে রকম চান, 
আপনার ছেলের সংস্কৃত শিক্ষা ঠিক সেই রকম হবে। আর বর্দি ছেলেকে 
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জজ.-পণ্ডিত করতে চান, তারও বিলক্ষণ উপায় আছে। অতএব আমার 
বিবেচনায় ঈশ্বরকে চতুষ্পাঠী অপেক্ষা সংস্কৃত কলেজে পড়তে দেওয়াই উচিত। 

যা! উচিত ঠাকুরদাস পুত্রের জন্তে তাই করলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভি করে দিলেন। জি. টি. মার্শাল তখন 
এখানকার সম্পাদক । 

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিজের কথা এই ই “বাচম্পতি মহাশয় এই বিষম 
বিলক্ষণবূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গজম করিয়। দিলেন । অনেক বিবেচনার পর 
বাচম্পতি মহাশয়ের বাবস্থা অবলম্বনীয় স্থির হইল ।» এই সম্পর্কে ঠাকুরদাস 
'আরে। একজনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন--তিনি সংস্কৃত কলেজের 
ব্যাকরণের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ | 

প্রধানত এই দু'জনের উৎসাহ ও পরামর্শে ঠাকুরদাস ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে 
ভি করে দ্দিলেন। সেদিন জীবনের একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন 
করলেন বলে তিনি নিশ্চয়ই একটা স্বম্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। 

বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণের ইতিহাসেও এই দিনটি চিহৃত হযে থাকবার 
মতো! । হিন্দু কলেজে পড়লে ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত ছিতীয় মধুহুদন, কি কৃষ্ণমোহন 
অথবা রাজনারায়ণ হতেন, বিদ্ভাসাগর নিশ্চয়ই হতেন না। 


শুরু হলে সাগরের নেই বিস্ময়কর ছাত্রজীবন--য। অধ্যয়নের ইতিহাসে আজে! 
প্রবাদের মত্ত হয়ে আছে। তখন তার বয়স ন' বছর । ন” বছরের ছেলে 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভি হলেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই তার প্রথম 
পরিচয়। কত দেশের কত ছাত্র সংস্কিত কলেজে আর দিকপাল কত সব 
অধ্যাপক। এ করালীকাস্তের পাঠশাল। নয়--এ একেবারে স্বতন্ত্র পরিবেশ। 
বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ত না হলেন বিস্মিত, ন] হলেন বিচপিত। বরং তার চার- 
দিকে জ্ঞানের এই আবর্ত দেখে তিনি উতৎ্সাহই বোধ করলেন। গঙ্গাধর 
তর্কবাগীশ তৃতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়াতেন। তার অধ্যাপনায় শুধু নিষ্ঠা আর 
পারদর্শিতাই ছিল না_-ছিল আর একটি জিনিস ধার জন্যে সকল ছাত্র তার প্রতি 
আকৃষ্ট হতো । একেবারে ছেলের মতন স্সেহ করতেন ছাব্রদের তর্কবাগীশ । 
কত ছাত্রই তে। পড়ে, কিন্তু প্রধান অধাপকের চোখে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন 
অধ্যবসায়, এমন মেধাবী ও অনুরাগী ছাত্র আর দু'টি সেদিন ছিল ন1। 
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বড়বাজার থেকে পটলডাঙ্গ! _ঈশ্বর হেঁটেই পাড়ি দিতেন। 

সঙ্গে থাকতেন বাচম্পতি। কলেজে ছেপেকে দেখবার অনেক লোকই ছিগ, 
কিন্তু কলেজের বাইরে ছিলেন একজনই । তিনি ঠাকুরদাল। বড়বাজার 
থেকে পটলডাঙ্গ।--এই পথে প্রতিদিন ছু'বেলা তিনি ছিলেন তার বালক- 
পুত্রের সঙ্গা। পাছে ছেলে অন্য ছেলেদের লঙ্গে মিশে বিপথগামী হয়, এই 
আশঙ্ক| সর্বক্ষণের জন্যে ঠাকুপ্দাসকে পুজ্র সম্বন্ধে সচেতন রাখতো! । ভাই 
চারদিকের প্রমত্ত পরিবেশ থেকে তিনি অত্যপ্ত সতর্কতা ও যত্বের সঙ্গে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলতেন। পঁচিশ বছর আগে তিনি এহ শহরে 
এসেছেন এবং তাঁর চোখের সামনেই এই পাঁচশ বছরে কলকাতার 
সমাজ-জীধনে কী দারুণ ধিপ্লব-বঞ্চা নেমে এসেছে, ঠাকুরক্জাসের তা অঙ্জান। 
ছিল না। নেই সামাজ্ক বিপধম্ম থেকে ছেলেকে রক্ষা করার জন্যে 
ঠাকুরদাসের তাই উদ্বেগের অস্ত ছিল না। 

ঈশ্ব রন্দ্রের ছাত্রজীবনের একটি সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রন।থ দিয়েছেন £ 

“ক্ষুদ্র একগু য়ে ছেলেটি মাথায় এক মন্ত ছাত। তুপয়। তাহাদের বড়বাজারের 
বালা হইতে পটপভাঙায় সংস্কৃত কলেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত, 
একট! ছাত। চলিয়! যাইতেছে । এই ছুর্জয় বাপকের শারারটি ধর্ব, শীর্ণ, যাখাট।, 
প্রকাণ্ড স্কুলের ছেলের! সেইঙ্জন্থ তাহাকে যশ্ডরে কৈ ও তাহার অপভ্রংশ 
কম্থরে জৈ বপিয়া ক্ষ্যাপাহইত, তিনি তখন তোত্লা ছিলেন, রাগিযা কথা 
বশিতে পারিতেন লা ।” 


বিদ্যানাগর যখন জন্মগ্রহণ করেন» বাংলার ইতিহাসে তখন যুগসদ্ধিক্ষণ। 
মানসিক ডদ্দীঞ্চর যুগ। সেট। জ্ঞান অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জন আগ জ্ঞান বিতরণের 
যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ধার! যুগপুক্ষষ--রামগোপাল, দেবেন্দ্র 
নাথ, বিদ্যাসাগর, বাজনারায়ণ, ভূর, মাইকেল প্রভৃতি--তারা সকলেই 
ছু'এক বছরের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্মে তখন 
বিপ্লব দেখা দিয়েছে। কলকাতা তখন অধ্যাত অসংস্কৃত পল্লী । সেখানে 
তখন বিদেশী বাণিজ্োর হাট বসেছে । গ্রামের শ্বামল আবেষ্টন সরিক্ে পিয়ে 
ক্রমে ক্রমে শহরের উদ্ধত দ্ূপ প্রকাশ পেতে আর করেছে । দেখতে দেখতে 
পলাশি ঘুদ্ধের পর তেতাল্লিশ বছর কেটে গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেই 
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শহর আধুনিক কালকে আসন থেতে দিয়েছে । বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথ দিয়ে 
বাংলা দেশে এলো এক নূতন সভ্যতা। এই উপলক্ষে বাঁংল। দেশে বেগধান্‌ 
চিত্তের সংমব ঘটল । একদিকে পণ্য এবং রাষ্র-বিস্তারে পাশ্চাত্যা-মানুষ এবং 
তার অহ্থবর্তাঁদের কঠোর শক্ষিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত । অন্য দিকে পুর্ব- 
পশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্তা-সংস্কৃতির অমোঘ 
প্রভাব বিস্তীর্ণ হয়েছে । পাশ্াত্তা-সংস্কতিকে আমর ষে তখন শ্বীকার করে 
নিয়েছিলাম তার স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির উদারতা, চিত্বলোকে এর 
সর্ব্রগামিতা_নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিতা-উদ্ভমশীল 
বিকাশ্ধর্ম নিয়ত উন্মুখ-__সব রকম ঘুক্তিহ্ীন অন্ধ অবিশ্বামের অবমাননা থেকে 
মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্কে এই প্রয়াস। এই সংস্কৃতি নিজের বিজ্ঞানে 
দর্শনে সাহিত্যে, বিশ্ব ও মানবঙ্গোকেব সকল বিশাগযুক্ত সকল বিষের সন্ধানে 
প্রবৃত্ত, সব কিছুর পরাক্ষ। করেছে, শিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণন। করেছে, মনোবৃত্তির 
গভারে প্রবেশ করে সুক্ম-সুল যঙ কিছু রহস্কে অবাধিত করেছে । 

এই যুগ-সংস্কৃতির প্রথম স্পর্শেই বাংল। দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল । এ নিয়ে 
বাগালি যথার্থই গৌরক করতে পারে। প্রথম আরস্তে ইংরোজ শিক্ষাকে 
ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছিল । প্রথম ইংরেঞ্জি শিক্ষার ফলে দেশের 
মধ্যে একদ্দিকে যেমন সচেতন ভাবে জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, অন্য দিকে 
তেমনি স্বদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি বিরাগ একশ্রেণীর মধো প্রকট 
হয়ে উঠেছিল । তাই পাশ্চাত্তা শিক্ষা ধার করা সম্ভার মতন তাদের সবাইকে 
অখ্থির করে রাখল, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহস্কার নিয়ত উছত হয়ে 
রইল। তখন ইংরেজি সাহিত্যের এরশ্বর্ভোগের অধিকার ছিল দুলভ এবং 
অল্পসংখ্যকফ লোকের আয়ভ্তাধীন। সেই জন্তেই এই সংকীর্ণ শ্রেণীগত ইংরেজি 
শিক্ষিতের দল নৃতনলন্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার 
করতেন। কক্ধীয় বার্তায়, চিঠিতে, সাহিত্য-রচনায় ইংরেজি ভাষান্প বাইরে 
পদক্ষেপ তখনকার ন্বাশিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলিন্তের পরিচায়ক । 
বাংলা 'ভাষা তখন সংস্কৃত-প্তিত ও নবাশিক্ষিত--ছুই দলের কাছেই 
অপাঙকেম ছিল 1 এই শাষার দাবিতে তারা লজ্জাবোধ করতেন। 
ববীন্দ্রনাখের কথায়, "এই ভাষাকে তার! এমন একটি অগশভীর শীণ নদীর 
মতো মনে করতেন যার হাটুজলে পাড়াগেঁয়ে মাজষের প্রাতিদিনের সামান্য 
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ঘোরে! কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশ-বিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে 
পারে না।?” 

বিগ্ভাসাগরের আবির্ভাব বাংলার জাতীয় জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে | 

সে এক বিস্ফোরণের যুগ। বিপুল উদ্ভমে জ্ঞান-অর্জনের যুগ। সংঘাত ও 
ঘরের যুগ। ইতিহাসের গর্ভ স্পন্দিত-করা সেই যুগ। সেই যুগের 
চেতনাকে আত্মস্থ করেই যুগপুরুষ বিদ্যাসগরের আবির্ভাব 

পাশ্চাত্য ভাষ। ও সাহিতোর প্রভাব এবং পাশ্চাত্তা-সমাজের রীতি-নীতির 
প্রভাব বাংলার সমাজ ও সাহিত্য-ক্ষেতরফে আশপোড়িত করে তুলেছিল। 
পাশ্চাত্য সাহিতা এবং পাশ্চাত্তা সমাঞ্জের আদরের সঙ্গে প্রাচ্যের সামাজিক 
রীতি-নীতি, ধর্ম ও সাহিত্যে এক ঘোরতর বিপ্লবের স্থষ্টি হয়েছিল। সেই 
বিপ্রবের প্রতিকারের জন্তে_-প্রাচ/ ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের মধ্যে একটা 
বালষ্ট সামপ্রস্ত সাধনের জন্বে১ রামমোহনের পরবর্তী যুগমানবগণ তখন 
বদ্ধপরিকর । সে যুগে দেশের কুপ্রথাগ্ডলির মুলোচ্ছেদ হচ্ছে, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রভাব দেশের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে । সমাজ, 
ধর্ম, রাজী তি_-সকল দিকেই চলেছে পুর্ণবেগে পরিবর্তন | নৃতন শিক্ষা ও 
সত্ভাতার সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙাপণির পুরাতন রুচি ও প্রবণপ্ত।র 
পরিবর্তন হয়েছে, বাঙালির মধ্য এক নৃতন আকাজ্ষা ও অভাববোধের 
আবিভাবে বাঙালি নৃতন উৎসাহে উদ্ধদ্ধ হয়ে উঠেছে । পশ্চিম থেকে সন্ত 
আগত এই শকিশালী শিক্ষা ও সভাতার সংঘাতে বাংলার সমাজ-জীবনের 
তিত্ডিমূল পর্যন্ত স্পন্দত হয়ে উঠল-_-নব্যশিক্ষিঠ বাঙাল যুবকদ্দের চেতনায় 
এনে দিল এক যুগান্তর । এই যুগ সাহসের যুগ, বন্ধন ছিন্ন করা যুগ, 
সংস্কারমুক্ত হওয়ার মুগ । তাই এই যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করে বিগ্যাপ্াগর 
সকলের অপক্ষ্যে যে এ যুগের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তা পর-. 
বর্তীকালে তার কর্মজীবনের সুচনায় বুঝতে পার! গিয়েছিল । যুগের ধর্ম 
তাকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল, তেমনি তার প্রতিভার ওপর প্রভাবও বিস্তার 
করেছিল। প্রভাব বৈস্তার করেছিল সত্য, কিন্তু প্রভাবান্বিত করতে পারে নি 
-_বাঙালি বিগ্ভাসাগর ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেও খাটি বাঙালি ছিলেন-- 
চটি ও চাদরে তিনি তার বাঙালিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন। পুর্বস্থরী 
রামমোহনের মতন বিগ্যাসাগরও বিদেশী শিক্ষা ও সভাতাকে আত্মসাৎ করে, 
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করার পর সেখান থেকে বিতা'ড়ছ হন। এরই ভেতরে তার শিষ্ুদদের চিতে 
যে আগুন তিনি জালিয়ে দেন তার লেজ পরিতাণগের পরও বন্ধ দিন পর্যন্ত 
তার তেজ মন্দীভূতহয়নি। শুধু ভাই নয়, নব্য বঙ্গের গুরু-দর ভিতরে 
এই ভিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্বান আছে ।” শিক্ষাণালী ও পাগ্ডিত্য দুই 
মিলে তাকে অল্পদিনের মধোই করে তুলেছিল একজন আদর্শ শিক্ষাত্রতী ॥ 
বনু-তঙ্গিম চরিক্রের মানুষ ছিলেন এই তরুণ ডিরোজিও--কবি, সাংবাদিক, 
সমাজসেবী, সাহিত্যিক রাজনৈতিক কর্মী এবং সতাসন্ধ সরকারী কমণারা 
রূপেই তার প্রসিছি। দয়ালু ও মেঞপরায়ণ শিক্ষক ছিলেম ভিরোজিও । 
বিছ্যাবত্তার অভিমান করলেও তিনি সুবিদ্বান ঠিলেন। তার অমায়িক, 
বাবহার তীর দিকে ছান্রদিগকে ত্ঘত:ঃই আকর্ণ করত । “এর শিষ্বেরা' 
অনেকেই চরিত্র, বিদ্যা, সত্যান্ুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের 
আসন লাঞ কবেছচিলেন, এরই সঙ্গে সঙ্গ হিন্নুসমাজ্ের আচার-বিচার বিধি- 
নিষেধ উত্যাদ্দি লঙ্ঘন দ্বারা শহৃনাম বা কুনাম অর্জন করে সমস্ত সমাজের, 
ভিতর একটা নব মনোভাবের প্রবর্তন করেন ।**রামমোহন মুরোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের উঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্ত সেই জ্ঞানের স্বাদ 
বাঙালি প্রকৃত গুস্তাবে পায় ডিরোক্গিওর কাছ থেকে ।» 

প্রচলিত ধমেরি ও সমাজের বন্ধন ছিন্ন করবার জন্তে ডিরোজিও তার 
ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। রমিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞুন মুখোপাধ্যায়, রামতন্ধ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র গেব 
প্রভৃতি তার প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে (হিন্দু কলেজের এরাই প্রথম দল ) তিনি 
একাডেমিক এ্াসোসিয়েসন নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই 
সমিতিতে সকল দিষয়ে স্বাধীনতার মন্ত্র ঘোষিত ও প্রচারিত হতো। ঘাংল। 
দেশে স্কুল-কলেজে বিতর্ক সা বা স্কুল-রুলেজের বাইরে সভা-সমি তির পথিকৃৎ 
এই এযাকাডেমিক গ্যাসোসিয়েসন । এইখানে হিন্দু কলেজের ছান্ররা নব্য 
শিক্ষালরধ বিষয়-বস্তরই শুধু আলোচনা করতেন না, তার] নিজের নিজের জীবনে 
তার প্রয়োগের বিষয়ও অহরহ ভাবতেন; বলতেন। বাংল তথা ভারতবর্ষের 
রেনেসাসের আবির্ভাবে এই বিদ্বংসভার দান বিশেষভাবেই স্মরণীয় । 

মোট কথা, তখনকার শিক্ষিত যুবকদের গ্রাণম্পন্দনের ভেতরে রক্তের উত্তাপ 
ছিলেন এই ডিরোজিও এবং তার শ্রিক্ষার প্রভাব ও এযাকাডেমিক এযাসো- 
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সিয়েসনের প্রেরণা শুধু নবা শিক্ষিতদের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল না; এমন কিঃ 
বাংলা-সাহিত্যা অন্ীলনকারীদেরও এইসব বিশেষভাবে অন্ধ প্রাপ্ত করেছিল । 
হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ডিরোজিও দ্বারা কতখানি অগ্র্প্রাণিত হয়েছিলেন 
তা পরিমাপ করা যায় না। রুতী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সপ্গন্ধে তিনি একেবারে 
দৃঢ় নিশ্চম হয়েছিলেন। তিনি [দব্য দৃষ্টিভে দেখতে পেয়েছিলেন যে, ফুলের 
পাপড়ির মতো তার ছাত্রদের অস্তনিহিত শক্তি দলে দলে একদিন বিকশিত 
হবে। পরবতাঁ কালের বাংলার ইতিহস প্রমাণ করেছে যে, ডিরোজি«র 
এই আশ! বার্থ হয়নি। তার সত্যাপ্রয় যুক্তিবাদী ও তাবপ্রাণ ছাত্রদল সতাই 
আগামীকাপকে কর্মে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

হিন্দু কলেজ মানেই তখন এই ডিরোঞ্জিও আর ডিরোজিও মানেই স্বাধীন 
চিত্ত ভা. বুদ্ধিবাদী প্রজ্ঞা, যুক্তির প্রতি আবচল নিষ্ঠা, যে কোন যুক্তিগ্রাহ্ 
মতবাদকে অঙীকার করার মত মানসিক ওদার। সতোর জন্যে বাচা এবং 
সতোর জন্তে প্রাণত্যাগ কর।--এই আদর্শ তখন বিছ্যাতৎতরজে হিন্দু কলেজের 
ছাত্রদের মধো বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাদের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের বুহত্তম 
পরিসরে প্রসারিত হক্ষে উদ্াত হয়। প্রিয়তম শিক্ষক ডিরোজিওর কঠগ্বর 
থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ( এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র মানেহ ইয়ং বেল?) 
শুনল ইংয়েজি সাহত্য দর্শন ইতিহাস ও রাষ্ট্রণীতির নৃতন বাণী। প্রাণোচ্ছল 
ও প্রেরণাময় সেই বাণী | সেহ অবিচল কণ্ঠ থেকে সেদিন বজ্রনির্ধোষে 
ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধান চিন্তা ও সত্য নিষ্ঠা। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে 
হিন্দু কলেজের বিদ্রোহ জীবনের প্রবাহপথে নিয়ে এলো সর্বগামী 
উদ্দারচিত্ততা, বোধ ও বুদ্ধির তীক্ষতা এবং বিচারের ক্ষেত্র থেকে বিশ্বাস 
হলো বিস্দিত। প্রথার দাসত্ব নয়, প্রচলিত ধ্যানম্ধারণার ওপর 
অন্ধ বিশ্বাস নঘ-_-শাণত যুক্তি, মাজিত বুদ্ধি, সর্বনংস্কার মুক্ত বিচারমুখী 
মন-সে ঘেন সমাজ-জীবনে এক প্রচণ্ড বিক্ষোরণ। হিন্দুর ধর্মকর্ম 
আচার আচরণ হলে পরিত্যক্ত । ব্রাঙ্গণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা আহিকের 
গান নিল হোমার-হলিয়ড | প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ আহারাদি ভক্ষণ পধস্ত বাদ গেল 
না। বিতর্ক সভা, আলোচনা বৈঠক- সর্বত্র চললে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের ওপর 
নির্মম আক্ষমণ। বস্ভাসাগরের ছাত্রজীবনে দেশের এতিহা ও সংস্কৃতির প্রতি 
“ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিমুখত] চুড়ান্ত পধার়ে উঠল । রামমোহন বাঙালির ঘরের 


৩৮ বিগ্তাসাগর 


জানালা খুলে দিয়েছিলেন। সেই খোলা জানালার পথে দূরস্দূরাস্তের থে 
আলে আসতে লাগল তাতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল। পুরাতনের পঞ্রপুট বিদীর্ণ 
করে ইতিহাসের উদ্ধার গগনে এই যে নবীনের অভ্যুদয়, বিদ্যাসাগরের যুগ- 
সচেতন মন এই অত্যু্ণয়কে হ্বীকার করে নিতে পেরেছিল বলেই ন৷ তিনি 
বাংলার যুগ্গপুরুষ হয়েছিলেন। যুগধর্মকে তিনি স্বীকার করলেন সমাহিত 
চিত্তে, ভাববিহ্বল চিত্তে নয়। সেইজন্যেই না আমরা ষুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের 
কাছ থেকে পেলাম স্বাজাত্য বোধ, পেলাম বলিষ্ট বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের 
নির্দেশ আর পেলাম বিশ্বব্যাপক হৃদয়ধর্মের স্বাদ । 

রাজনারায়ণ বনগর “একাল ও সেকাল” গ্রন্থে এবং তলার আত্মচরিতে উনবিংশ 
শতকে সমাজ বিপধয়ের নিখুত বিবরণ আছে । প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বললেই 
চলে । 

আত্মচর্িতে রাজনারায়ণ বস্থ লিখেছেন £ 

“তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রের মনে করিতেন যে, মগ্যপান করা সভ্যতার 
চিহ্ু, উহাতে দোষ নাই । তাহারা.কখনই পানাসক্ত হইতেন না, ষগ্ঠপি তাহা 
সভ্যতার চিহু মনে না করিতেন | আমি ও আমার সহচরের। এইরূপ মাংস 
ও জলম্পশশূন্ত ব্র্যাড খাওয়া সভ্যতণ ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্টা-প্রদর্শক 
কার্য মনে করিতাম। -**একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিভাঠাকুর তাহার 
লিখিবার ঘরে ডাকিয়া বলিলেন,__“তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে 
মদ্যপান, করিবে ও এই সকল ত্রব্য (মুদ্পী আমীর আলীর বাড়তে রান্না 
পোলাও ও কোপ্তা ) আহার করিবে; কিন্তু শেরী মদ দুই গ্লাসের অধিক 
পাইবে না। যখনই শুনিব, অগ্ভত্র মদ খাও, মেদিন অবধি এই থাওয়। বন্ধ 
করিয়া দিব। কিন্তু আমি এইরূপ পরিমিত পানে সন্ত হইতাম না। অন্তত্র 
পান করিতাম।১ এ 

সেদিনের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই উচ্ছঙ্খলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন £ 

খনৃতন উংকাজি শিক্ষা লাভ করিয়। বাঙালি ছাত্রের যখন হিন্দু কলেজ হইতে 
বাহির হইলেন, তখন তাহাদের কী ভীষণ মততা জন্মিয়াছিল। তীহারা 
দলবদ্ধ হইয়া! গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই 
লইয়া গ্রকাশ্তাপথে আবীর খেলাইতেন । কঠোর অট্টহান্তয ও নিুর উৎসবের 


বিচ্বাসাগর ৩৯ 


কোলাহল তুলিয়! তখনকার শ্মশানদৃশ্ত তাহারা আরে] ভীষণত্র করিয়া 
তুলিয়াছিলেন । তাহাদের নিকট হিন্দু সাজের কিছুই ভালো, কিছুই পবিত্র 
ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সমস্ত কঙ্কাল ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিল, 
তাহাদের ভালোরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভম্মমুট্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া 
বিষগ্নমনে ষে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি 
তাহাদের এতটুকুও শ্রদ্ধ! ছিল লা। ত্বাহারা কালউভৈরবের অন্থচর তৃত- 
প্রেতের ন্যায় খ্াশানের নরকস্কালে মদ্িরা পান করিয়া! বিকট উল্লাসে উন্মত্ত 
হইতেন। লে-সময়্ঙ্গার অবস্থা বিবেচনা করিলে তীাতাদদের ততট1 দোষ 
দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্রবের সময় এইরূপই টিয়া থাকে। একবার 
ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়৷ উঠে ।” 

ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিদ্ধে দেখলে পরে আমরা দেখতে পাই থে 
দেশবাসীদেরই আগ্রহে, অর্থে এবং পরিচালনায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক 
প্রচারের জন্যে হিন্কু কলেক্গ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু নামে “হিন্দু” 
হলেও, এই কলেজ ভাবে, গৌরবে ও শিক্ষাপন্ধতিতে অ-হিন্দু মনো বৃত্তি 
প্রশ্রয়ের জন্যেই স্থষ্ট হয়েছিল, অস্ত প্রথম যুগে এই-ই হয়েছিল এই কলেজের 
বিজাতীয় শিক্ষার ফল। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ পর্যস্ত এই কলেজের যুক্তিবাদী 
তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায় সেই সময়ের শিক্ষিত নব্যবঙ্গের ভাবজীবন 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই ছুই বিপরীতধম্মী আদর্শের সংঘর্ষে বিক্ষুন্ধ ও বিপধস্ত 
হয়েছিল। ডিরোজিওর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, কিন্ত 
এর ফলে হয়েছিল একদিকে নৃত্তনের উপর সীমাহীন ও অবিবেকী নির্ভরতা, 
অন্যদিকে পুরাতনের প্রতি অন্ধ ও দৃঢ়মূল বিছেষ। এই দুই অস্তরায়ের মধ্যে 
পড়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা সংস্কৃতির প্ররুত সমন্বয় সেই সময়ে প্রায় অসম্ভব হয়ে 
উঠেছিল। একদিকে যেমন নৃতন শিক্ষায় উদ্ধত ও উচ্ছঙ্খপ হিন্দু কলেজের 
ছাত্রবৃন্দ নিজেদের “সত্োর বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু, বলে পরিচয় দিতেন, 
অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ধর্মমভা। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে যা কিছু প্রাচীন, তাকেই আকড়ে ধরতে চেষ্টা 
করত । এদের মধ্বর্তা ছিল প্রথমে সাধারণভাবে রামমোহন রাদ্ধের ও পরে 
বিশিষ্টভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্থগামী সম্প্রদায়, যা ছিল সংস্কারপন্থী ও 
যুক্তিদ্বার! ধর্মসমন্থয় প্রয়াসী। স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষা! ও ইংরেজি বুদ্ধির পক্ষপাতী 


এর বিদ্যাসাগর 


হলেও, হিন্ুকলেজী দলের চরম মনোবৃত্তি ও উচ্ছজঙ্খল আচরণ রামমোহন 
সমর্থন করতেন না; কিন্তু নিরাকার ব্রন্ে বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষ, খুষ্টের 
উপদেশাবলীর উপযোগিতা প্রভৃতি মতবাদ তাকে হিন্দু সাজের বিরোধী ও 
খীষ্টান পার্দরী সমাজের পক্ষপাতী কয়েছিল। এও উল্লেখযোগ্য, যেমন হিন্দু- 
ধর্মের ওপর, তেমনই খ্রীস্টান ধর্মের ওপর নব্যবঙ্গের অর্থাৎ ইয়ং বেঙঈগলদের 
বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট; কিন্তু কলেজী শিক্ষার ফলে যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছিল 
তার হুযোগ নিয়ে, প্রধান ও প্রতিপত্তিপাল] রামমোহনের আম্ককুল্যে গোল- 
দীঘি ও হেছুম়ার সংলগ্ন হিন্দুপলী ও কলেজ মহলে আস্তানা স্থাপন করলেন 
ডাফ, ও ভিল্টি, যান্ধের সক্ল কর্মের প্রেরণা ছিল গোঁড়া খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকে র 
মনোভাব । র 

এর থেকেই বোবা যায় যে, নৃতন শিক্ষার গতান্ছগতিকতার মোহভঙ্গ হয়েছিল, 
কিন্তু তখনে! পুর্ণ জাগরণ হয় নি। দিগত্রাস্ত হলেও নব্যবঙ্গের প্রাণশক্তি 
ছিল অক্ষুন্ন ও উদ্দাম, তাই সম্য গুবুদ্ধ আশা-আকাংখার মধ্যে দেখা ঘায় 
তীব্র অসস্তোষ, অল্প অসহিষ্ণুতা, বাঁদ-প্রতিবাদ, বিদ্রোঠ । আধ্যাত্মিক সংকটে 
কেউ সমাজ-সংরক্ষণ, কেউ সমাঞ্-সংস্কার; কেউ ধর্মাস্তর গ্রহণ; কেউ 
পুরাতন ধর্মের নৃতন ব্যাখ্যান : কেউ অন্ধ বিশ্বাস, কেউ বাপ্ছিক নাস্তিকের 
মনোভ্ভাব__এইরকম নান] পোকে নানা পন্থা অবলম্বন করল। চারাদকেই 
দেখ দিমেছিল পথ খুঁজে নেবার উতৎ্কঞ। যুগ-বিপ্নবের মুখে এই-ই ছিশ 
এহ যুগের লক্ষণ। 


যুগবিপ্রবের সেই আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস বিছ্যাসাগরের ছাজ্জজীবনের ভটপ্রাস্ত দিয়েই 
বয়ে গিয়েছিল। হন্দু কলেজের পাঠগৃহে ডিরোজিওর কথন্বর, সংস্কৃত 
কলেজে মুধবোধ পাঠ-নিরত বিদ্যাসাগরের কানেও যে না এসেছিল তা নয়-__ 
কিন্তু আশ্চর্য এই যে আর সকলের মত এই মানুষটির মত্ত জন্মায় নি। 
তিনি স্থির চিতে ভালো-মন্দ সবই পধবেক্ষণ করেছিলেন । এই-ই বিদ্যাসাগরের 
প্রধান মহত্ব । একাঁদকে তিন কেবলমাত্র বাহ অনুষ্ঠান ও জীবনহীন প্রথার 
মধ্যে জীবন্তে সমাহিত 1হন্দু সমাজ-জীবনের পুনরুদ্ধার করলেন, অন্যদিকে, 
ইংরেজি শিক্ষার, পাশ্চাত্য সভ্যতার যেটুকু যথার্থ হিতকর ও যুগের প্রয়োজন 
সার্থক করার উপযোগী, কেবলযাত্র সেইটুকু নিলেন। রামমোহন রায় 


বিষ্ভাসাগর «৪১ 


আঘাত করেছিলেন হিন্দুধর্মের ওপর--আঘাত করে তিনিই আবার হিন্দু- 
ধর্মের জীবন রক্ষা করেছিলেন। বিষ্ভাসাগর আঘাত করলেন হিন্দুনমাজকে । 
তার একদিকে হিন্দুমাজের তটভূমি জীর্ণ হজে পড়ছিল, আর একদিকে 
বিদেশীয় সভ্যতার প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যাদ্বেগে অগ্রসর হচ্ছিল, বিষ্ভাসাগর 
তীর পুর্বহুরী রামমোনের মতই অটগ মহত্ব নিয়ে তার মাঝখানে এসে 
দাড়ালেন --চটি ও চাদরের অভ্রংলিহ মহত্ব নিয়ে তিসি একাই পাশ্চাত্য বিপ্রবের 
শ্রোত ও অন্থদার হিন্দুসমাজের কুমংস্কারাচ্ছন্প বিকারের শ্োত দুই-ই প্রতিহত 
করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। মৃহাঞ্চালের আভগ্রায়ের বিরুদ্ধে মৃট়ের 
মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নি। 

এমনিভাবেই সেন্দিন-উনবিংশ শতাবীর সেই প্লাবন-ক্ুৰ্ধ যূগে, ঠিন্দুসমাজের 
বহু স্তর-বদ্ধ কঠিন আচরণ ভেদ করে, সতেজে মাথা তুলে টাড়ঘ়েছিলেন 
বিষ্তাসাগর। | 


॥ পাঁচ ॥. 


ংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ছাজ্জ এখন ঈশ্বরচন্দ্র । 

শুধু ছাত্র নয় একেবারে সর্বাগ্রগণা ছাক্স। 

একদিকে কল্পনাতীত আধথিক দুর্দশা, অন্ঠদ্িকে স্বকঠোর অধ্যবসায়_-এরই 
মধ্যে একনিষ্ঠ চিতে অধ্যয়নে রত ঈশ্বরচন্দ্র। তার পাণ্ডিত্যে অধ্যাপক 
শ্রেণী বিস্ময়ে হতবাক । এমন বুজ্দীণ্ড ছাত্র তারা এর আগে আর দেখেন 
নি। একই আবাসের একদিকে সংস্কৃত কলেন্ত, অন্থদিকে হিন্দু কলেজ । 
একদিকে প্রবাহিত সংস্কৃত শিক্ষার নিশ্তরঙ্গ নদী, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার 
উদ্দাম আোত আর সেই শ্লোতের আবর্তে হিন্দু কলেজের ভেতরে বাইরে 
চলছিল প্রলমন্কর আলোড়ন। তুমুল সেই সমাজ বিক্ষোভের সামনে 
ঈ্াড়িয়েই রিগ্ঠাসাগর বাকরণের জগতে নিবিষ্ট মনে প্রবেশ করলেন। 
ংস্কৃত পড়েন বটে, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ব্যৃহবেষ্টন বালককে ঘিরে রইল । 
একদিকে হিন্দু কলেজের উব্বা্দিনী শিক্ষা, অন্তাদকে মিশনারী কলেজের 
মোহিনীমায়া। তবু তিনি বিচলিত্ত হলেন না। হবার উপায় ছিল না, 
কেননা তার ছাত্রঙ্গীবন ছিল কঠোর পিতৃশাসনে নিয়ন্ত্রিত । 

অধাপক উইলসন সাহেব বাংলার ক্ুতবিদ্য বিচক্ষণ পণ্ডিতদের বেছে বেছে 
এনেছিলেন। তাই না সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত শিক্ষার অমন সিহ্গপীঠ হয়ে 
উঠেছিল সোদন। দর্শন শান্তর অধ্যাপক ছিলেন নিম্ঠটাদ শিরোমণি, 
বেদাস্তে শড়ুচন্দ্র বাচস্পতি, ম্বৃতির পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, আমুবেদ 
পড়াতেন ক্ষুদিরাম বিশারদ, অলঙ্কার নাথুরাম শাস্ত্রী, সাহিত্য জয়গোপাল 
তর্কালক্কার, ব্যাকরণের পাঠ দিতেন গজাধর তর্কবাগীশ, হরিপ্রসা্ 
তর্কালঙ্কার, হরনাথ তর্কতৃষণ আর জ্যোতিষে যোগধানামশ্র। প্রত্যেকেই 
দিকপাল পণ্ডিত। | 


বিষ্ভাসাগর 18৩ 


ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভতি হলে ঠাকুরদাসের একট কাজ বাড়ল। প্রতাহ 
ন'টার সময় ছেলেকে কলেজে দিয়ে আসতেন, আবার বিকেলে চারটের 
সময় নিজে গিয়ে নিয়ে আসতেন। এক আখদ্জিন নয়, গুমাস এই রক্ম 
করেছিলেন। তারপর ঠাকুরদাস যখন বুঝলেন ছেলে একাই যাওয়া আসা 
করতে পারবে, তখন তিনি আর তার সঙ্গে যেতেন না। কলেজে যা শিখে 
আসতেন, প্রতিদিন রাত্রে বাবার কাছে তা মুখস্থ বলতেন। ঠাকুরদাস ব্যাকরণ 
ভাল জানতেন। ছেলে কোন বিষয় ভুলে গেলে ঠাকুরদাস তা মনে কা'রয়ে 
দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতেন, তার পিতা ব্যাকরণে সবিশেষ বুুৎ্পন্ন। ছেলের 
বিগ্ভান্থরাগ ধাড়াবার জন্যে ঠাকুরদাসের চেষ্টার অস্ত ছিল ন1। কর্মস্থলে কঠোর 
পরিশ্রমেও তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না। রাত ন'টার পর ঠাকুরদাস 
বাসায় ফিরতেন, রান্না করতেন এবং ছেশেকে খাইয়ে নিজে খেতেন । 
তারপর পিতাপুন্রে এক সঙ্গে শয়ন করতেন। শেষ রাতে উঠে গ্েপ্পেকে 
নিয়ে পড়াতে বসতেন, মুখে মুখে কত উদ্ভট ক্লোক তাকে শেখাতেন। 
পুত্র ঈশ্বর যেন ঠাকুরদাসের কাছে লাক্ষাৎ ঈশ্বর ছিলেন। পুজারী ধেমন 
একনিষ্ঠ মনে বিগ্রহের পুজা আরাধনা করে, ঠাকুরদাসের জীবনেও আমর! 
দেখতে পাই দেই নিষ্ঠা, ছেলেকে মানুষ করার জন্যে ঠিক সেইরকম 
একাগ্রতা । যদ কোন দিন রাত্রে বাসায় ফিরে এসে দেখতেন ছেলে 
ঘুমিয়ে পড়েছে আর রক্ষা ছিল না। পিগ্াার প্রচণ্ড চপেট।ঘাতে কিংবা 
কর্ণমর্দনে ঈশ্বরের ঘুম ছুটে ধেত। সে কী নিদারুণ প্রহার। চেলাকাঠ 
পর্যস্ত বাদ যেত না। সময়ে সময়ে বাবার কাছে মার খেয়ে উশ্বর এমন 
আর্তনাদ করে উঠতেন যে তাতে নিংহ-পরিবার উত্যক্ত হয়ে উঠতেন, 
রাই মণি পর্যন্ত অন্দরমহল থেকে ছুটে আসতেন এবং প্রশ্থার-জর্জর ঈশ্বরকে 
নিজের বক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে ঠাকুরদাসকে বলতেন--শেষ পধন্ত ব্রন্থহতা। 
করবেন নাকি? পিতৃ-শাসনে এমনই অন্ত্রশ্থ থাকতেন ঈশ্বরচন্দ্র যে সন্ধ্যার 
পর যখন রাজোর ঘুম এসে বালকের দুই চক্ষে ভর করত, ব্যাকরণের 
সন্ধিস্থত্র মুখস্থ করেও যখন কিছুতেই ঘুমকে নিরম্ত করতে পারতেন না, তখন 
নিরুপায় বালক তার ছুই চক্ষে সরিষার তৈল দিতেন। এই ভাবে তিনি 
নিজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন । 

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ঈশ্বরের জুরি আর কোন ছাত্র ছিল না। 


৪8৪ লিষ্ভাসাগর 


ব্যাকরণে তার অসম্ভব বুাৎপত্তি অধ্যাপকদের বিশ্ময়ের উদ্ত্েক করল। তিনি 
হলেন সকলের গ্রীতির পান্্র। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণের এমন মেধাবী 
ছাত্র বহুকাল দেখেন নি। ক্লাসের বাইরে উশ্বরচন্দ্রকে কাছে বসিয়ে 
তর্কবাগীশ মৃখে মুখে তাঁকে উদ্ভট শ্লোক শেখাতেন। এই ভাবে পিতা ও 
অধ্যাপকের কাছে তিনি এই সময়ে প্রায় চার পাঁচশে। শ্লোক শিখেছিলেন। 
তর্কব।গীশ ছাত্রকে শুধু ক্পোকই শেখাতেন না, তার অন্য ও অর্থও বলে 
দিতেন। 

ছ”মাস পরে একট! পরীন্মণ হলে! । 

ঈশ্বরচন্দ্র সেই পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে পাচ টাক] বৃত্তি পেলেন। 
ঠাকুরদাসের সেকী আনন্দ! ঈশ্বর বৃত্তি পেয়েছে _তাণহলে সে নিশ্চয়ই 
কলেজের সেরা ছাত্র। অধ্যয়নে তিনি ছেলেকে আরে! উৎসাহ দিতে 
লাগলেন । ব্যাকরণেক্প শ্রেণীতে পড়ে, তিন বছপের মধ্যে তিনি দু'বছর প্রচুর 
পার্তোধষিক পেলেন। অধ্যয়ন ছিল তাঁর তপন্তা, কোন ছাত্র তাঁকে 
পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, ঈশ্বরের কাছে এ চিন্তা অসহা ছিপ। [তন 
থাকবেন সকলের পুরোভাগে--এই ছিল তার ছাত্রজীবনের অপরাজেয় 
২কল্প। এই সংকল্পহ ঈশ্বরচন্দ্রকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে জয়ী করে তুলেছিল। 


এগার বছর বয়সের সময়ে ঠাকুরদাস ছেলের উপনয়ন সংস্কার করলেন। 
তারপর বার বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কত কলেজে সাহিত্যের ক্লাসে ভতি হলেন । 
জয়গোপাল তকগন্কার তখন সাঠিত্যের অধ্যাপক । তিনি আপত্তি তুগলেন 
ছেলের কম বয়স বলে--এঠটুকু ছেলে সংস্কৃত সাহিতা বুঝবে কি? বললেন 
জয়গোপাল তর্কলঙ্কার। ঈশ্বরচন্ট্রের অভিমানে আঘাত লাগল । বললেন -_ 
মাকে পরীক্ষ! করেই নিন। 

জয়গোপালের মুখের ওপর কথা! 

ছাত্রদের ত কথাই নেই, অধ্যাপঞ্র! পধস্ত বিস্মিত হলেন বার বছরের একটি 
ছাত্রের মুখে এমন দণ্ডের কথ গুনে। 

বিস্মিত হলেন পা কেবল জয়গোপাল। বালকের ললাটে তিনি প্রতিভার 
চিহ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই । তাহ বললেন শান্তভাবে__বেশ, পরীক্ষাই দাও। 
কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকে একটা শ্লোক বল দেখি? 


বিদ্যাসাগর ৪৫. 


ঈশ্বরচন্ত্র ক্ষণমাঝ্স বিলম্ব না করে বললেন : 
অক্ষাগ্রহন্তে মুকুধীরুতাক্থুলে৷ 
সমর্ধয়ন্তী স্কটিকাক্ষমালিকাম । 
কথঞ্চদদ্রেস্তনয়ামিতাক্ষরং 
চিরব্যবস্থাপিত বাগভাষত ॥ 
বাপকের কঠে এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ, অধ্যাপক্ষেরা উত্কর্ণ জয়ে শুনলেন। 
জয়গোপাল বললেন--বাখা! কর। বিছ্যানাগর কিছুমাত্র অগ্রতিভ না হয়ে 
শ্নোকের ব্যাখ্যা শোনালেন £ “অঙ্গুলিগুলিকে পুষ্প কলিকার ম্ভায় মুদ্রিত, 
করিয়া করাগ্রভাগে ক্ফটিকাক্ষমাল। স্থাপন করিতে করিতে অন্দ্রিতনয়। বন কষ্টে 
মুখে বাক্য আনিয়া! পরিমিত ভাবায় স্বীয় উচ্চাভিললাষের কথা ব্রহ্ষচারীবেশী 
শিবকে বাক্ত করিলেন ।” চমৎকার! সাধু! একবাক্যে বলে উঠলেন, 
অধ্যাপকবুন্দ। 
জয়গোপাল জিজ্ঞাস! করলেন--বল দেখি এই ক্লোকটি কোথায় আছে? 
মত্তীদ্বিরেফ পরিচুদ্বিতচারুপুষ্পা 
মন্দানিলকুলিতনভ্যুদুপ্রবালাঃ। 
কুর্স্তি কামিমনসঃ সহসোত্স্থকত্বম 
বালাতি মুক্ত লতিবাঃ সমবেক্ষ্যমা নাঃ ॥ 
ঈশ্বরচন্ত্র উত্তর দিলেন-_কালিদাসের খতুসংহার কাব্যে। 
জয়গোপাল। অর্থ বোঝ? 
ঈশ্বরচন্দ্র। বুবি: “বসস্তের মুছু বামুভরে কম্পিত কিশলয় শোভিত অভিনব 
মাধবী লতার মনোরম পুষ্পগুলিকে মস্ত ভ্রমরেরা চুম্বন করিতেছে আর তাহাই 
দেখিয়া কামীদের চিত্র উতৎ্কন্ঠিত হইতেছে 1৮ 
জয়গোপাল। উত্তম । রঘুবংশের একটি প্লোক বল দেখি? 
ঈশ্বরচন্দ্র আবৃত্তি করলেন £ 
আসসাদ মিথিলাং স ঝেষ্টয়ন্‌ পীড়িতোপবন-পাদপাং বলৈঃ। 
গ্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রীব কাণ্ড পরিভোগমায়তম্‌। 
জয়গোপাল। ব্যাখ্যা কর। 
ঈশ্বরচন্দ্র। “তিনি অর্থাৎ দশরথ মিথিলায় উপনীত হইয়া সৈগ্থদলসহ মিথিল! 
বেষ্টন করিয়! উহ্বার উপবন ও পাদদপরাঞ্জি পীড়িত করিতে লাগিলেন। মিথিল! 
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তাহার গ্রীতির অত্যাচার সহ করিল-_যুবতী যেমন লহা করে প্রগাঢ় 
প্রিয়সভোগ 1৮ 

জয়গোপাল। রঘুর কোন্‌ সর্গে এই শ্লোকটি আছে? 

উশ্বরচন্দ্র। একাদশ সর্গে। 

আর পরীক্ষার প্রয্নোজন হলো না। জয়গোপাল ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যের 
শ্রেণীতে ছাত্রহিসাবে গ্রহণ করলেন। ধু কালিদাস নয়, সেদিন তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর ও কয়েকটি কঠিন কবিতার অর্থ করতে বলেছিলেন । তিনি 
অনায়াসেই লেসব কবিতার অন্ন ও অর্থ দুই-ই করে, জয়গোপালকে চমতকৃত 
করে দিয়েছিলেন। সেইদিন থেকে তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ছাত্রের 
অধিক ন্েঠ করতেন এবং পুন্ত্রবাৎসল্যের সঙ্গে তাকে শিক্ষাদান করতেন । 
বিষ্যাসাগরের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন £ “ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীর 
প্রথম বর্ষে রঘুবংশ,কুমারলস্তভব ও রাঘবপাগুখীয় প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থের পরীক্ষায় 
সবোচ্চস্বান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রান্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে মাঘ, ভারবি, 
মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদরী ও 
দ্শকুমারচরিত প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থসকল আছগ্যোপাস্ত কঠস্থ করিয়। শেষ পরীক্ষায় 
সকলকে পশ্চাতে রাখিয়1 প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণ 
সকলে তাহার পরীক্ষার ফল দেখিয়। চমত্কৃত হইলেন ।» 

গুধু কিকাবাগুলি কঠস্থ ছিল? অনুবাদে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । বই ন' 
দেখে তিনি সংস্কৃত নাটকাদি অনর্গল নলতে পারতেন । বার বছরের ছেলে 
সংস্কৃত ভাষায়. কথ। বগেন জলের মতন, অধ্যাপকের হা করে শোনেন। 
এমন আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ও অশ্রুতপুর্ব বাক্যবিন্যাস ক্ষমত। এই বয়সের আর 
কোন ছাত্রের মধ্যে তারা দেঞ্খন নি। দ্বিতীষ্ম বৎসর সাহিত) পরীক্ষায় 
ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম হলেন। হাতের লেখ] ছিল মুক্তার মত। প্রতি বছরই 
হাতের লেখার জন্যে তিনি পারিতোধিক পেতেন। এই হাতের লেখা ভালো 
হওয়ার একটা কারণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র অনেক সংস্কত পুথি নিজের হাতে 
লিখে নিতেন । তার পুঁথির লেখ! দেখে সকলেই প্রশংসা করতেন, কোথাও 
এতটুকু কাটাকুটি নেই, প্রতোকটি লাইন সোজা-_যেন কার্পেটের ওপর উল 
বুনে লেখা । সে এক আশ্চর্ধ শিল্পকর্ম। রচনাতেও তার সমান দক্ষতা ছিল। 
সংস্কৃত থেকে বাংলা অথবা বাংল! থেকে সংস্কৃত অন্তবাদে ঈশ্বরচন্দ্র 
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পারদশিতা অন্ঠান্ত ছাজদের ঈর্ধার বিষয় ছিল। কি রচনা, কি অগ্রবাদ 
কোনটাতেই বর্ণীশুদ্ধি কিন্ত! ব্যাকরণ ভূল হতো না। ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্র 
সত্যই ইতিহাস স্যপ্টি করেছিলেন। অথচ ভাবলে বিশ্মিত হতে হবে ষে, 
কৃতিত্বে সমুজ্জল তার এই ছাত্রজীবন গড়ে উঠেছিল কঠোর দারিজ্র্যের .ডেতর 
দিয়ে। ধনীর পুত্র তিনি ছিলেন না, বিলাসের কোলে লালিত-পালিত হন নি-- 
দাবিজ্র্যের সে তার আশৈশব পরিচয় । সে-দারিত্য আজকের দিনে আমাদের 
কাছে কল্পনাতীত । তিনি নিজেই বলেছেন, তার মত গরীব অতি অল্পই হয। 
ঠাকুরধাল যেভাবে ছুঃখ-কষ্টে" সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের পথে তিলে তিলে 
অগ্রসর হয়েছিলেন, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু ছাত্রজীবনে ষে 
কঠোর দারিক্র্যের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় তা সত্যই হৃদয়বিদারক এবং তা 
শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জিনিস। 

এহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিজে যে বর্ণন। দিয়েছেনঃ তা তার এক চরিতকার 
এইভাবে লিপিবন্ধ করেছেনঃ তিনি বলিয়াছেন কখন অন্ন জুটিত, কখন 
জুটিত ন17 খন জুটিত, তখনও সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পারিতেন না। 
যখন পেট ভরিয়। অন্্র জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্নের অভাবে, 
কেবল স্থন"্ভাতে দিনপাত করিতেন; যখন তরকারী ও মব্ম্ত পাইত্তেন, 
তখন মত্ন্তের ঝোল রাধিয়া, এক বেলা ভাত আর সেই ব্যঞজনের ঝোল খাইয়া) 
ঠৈকালবেলার জন্য তরকারী ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন বৈকালে দেই ব্যঞ্রনের 
তরকারীর দ্বারা অন্ন উদ্দরস্থ করিয়া, মাছগ্লি প্রদিনের জন্য রাখিয়া! দিতেন) 
পরদিন লেই মাছের অগ্থল রাধিয়। তাহার দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাপন 
করিয়! পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন ।” 

তখন ঠাকুরদাস তার মধাম পুত্র দীনবন্ধুকে কলকাতায় এনেছেন লেখাপড়। 
শেখাবার জন্যে। রাঙ্জার ভার ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর। কেবল কি তাই? 
“প্রভাহ প্রাতঃকালে সান করিয়! তিনি বাজারে যাইতেন বং বাজার হইতে 
পিতার অবস্থানুসারে আলুঃ পটোল প্রভৃতি তরি-তরকারী ও মৎস্যাি ক্রয় 
করিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া! আমিতেন। তত্পরে তিনি নিজেই ঝাল হলুদ 
শিলে বাটিয়া! লইতেন। তখন পাথুরে কয়লার প্রচলন হয় নাই। তিনি 
ত্বহ্ন্তে কাঠ চাল! করিতেন এবং উন্নুন ধরাইতেন। বাসায় চারিটি লোক 
খাহতেন। চারিজনের জন্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল রাধিয়া তিনি সকলকে 
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আগার করাই&তন এবং আহারাস্তে সকঞ্ছলর উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিয়! স্বয়ং বাসনাণ্দ 
ধোঁত করিতেন । হলুদ বাটিয়া, কাঠ চিরিয়া, বাসন মাজিয়া সত্য সত্যই তাহার 
অঙ্গুলি ও নখ কতকটা খইয়া গিয়াছিল।” 

রান্ন। করে প্রতিদ্দিন নিজের পড়া! তৈরি করা, বিশেষত এ বয়সে, এ এক 
বিদ্যাসাগপ্রেই সম্ভব। কষ্টঝে তিনি কষ্ট মনে করতেন না--এমন অপুর্ব 
উপাদানে গঠিত ছিল তার চরিত্র । কিন্তু কি অবস্থার মধ্যে তাকে এই রাম্মার 
কাজ করতে হতো? 

বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 

“যে ঘরে তিনি রন্ধন করিতেন, সে ঘরটি অতি জঘন্য ছিল। একে তো ঘরটি 
বাড়ির সবনিম্নতলে, তাহার উপর জানালার অভাবে ভয়ানক অন্ধকারময়। 
নিকট ছুইটি পায়খানা ছিল; স্থতরাং ঘরটি সর্বদা ছুর্গন্ধে পুর্ণ হইয়। থাকিত। 
মলমৃত্রের কীটসকল “কিলিবিলি” করিয়া! ঘরের ভিতর ঢুকিত। ঈশ্বরচন্দ্র রন্ধন 
করিবার সময় ঘটীতে জঙ লইয়] বিমা! থাকিতেন। পোকাগুলি ঘরের ভিতর 
ঢুঁকিলে তিনি জল দিয়! ধুইয়া দিতেন। এতদ্বাত্বীত, ঘরময় প্রায় আরহ্লা 
উড়িয়া পড়িত। হঠাৎ কোন দিন ঈশ্বরচন্দ্র অজ্ঞাতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটা 
আরম্ুল] রাধিয়1! ফেলিয়াছিলেন। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া 
রাখিলে, ভ্রাতা বা পিত ঘ্বণাগ্রযুক্ত আর ভোজ্জন করিবেন না, উহ1 ভাবিয়া 
তিনি আরম্লাটি বাঞ্তন সহিত ভক্ষণ করেন ।”) 

আঞঙজ্জ এই কাহিনী হয়ত কিংবদস্তীতে পরিণত হয়েছে কিন্ত বিদ্যাসাগরের 
চরিত্রের বলিঠত1 ও মনের দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে এই আরস্থল! ভক্ষণের 
কাহিনীটি আমাদের কাছে একটা বিশেষ ঘটনা বলেই মনে না হয়ে পাবে 
না_যে ঘটনা সবকালের বাঙালি সঙ্জানকে পীরবে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, 
মানুষ হতে হলে এমনি করেছ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। 

বিদ্যাসাগরের ছান্ত্রজীবন সত্যই ছিল তপস্তার জীবন। 

কঠোর ও একাগ্র সেই তপস্যা | 

কোন দেশে কোন কালে কোন ছাত্র বোধ হয় এমন তপন্তা করে নি। 
বড়বাজার থেকে পটলডাঙা ছু'বেল। পায়ে হেঁটে প্রতিদিন কলেজে যাওয়া- 
আসা, বাপার রান্ধা করা, বাসন মাজা, তার ওপর নিজের পড়া তৈরি করা-__ 
ঘড়ির কাটার মত এই কাজ করতেন ইঈশ্বরচন্্র প্রত্যহ প্রসঞ্ধ চিতে। 
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"সাহার ছিল সামান্তই, আহার না৷ বলে তাকে ক্ষুপ্নিবৃত্তি বল! যেতে পারে। 
কিন্ত বিশ্রামের সুখ তার ভাগো বিশ্ুমান্র ছিল না। দিনরাতের পরিশ্রমের 
পর একটু যে ভালে! করে শয়ন করবেন, দরিদ্র পিতার সংসারে সে ব্যবস্থা আদৌ 
ছিলনা! । এই সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নারায়ণচন্দ্র যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন 
সেটি বিগ্ভাসাগরের এক জীবন-চরিতকার এইভাবে লিপিবন্ধ করেছেন £ 
“শম়নের অবস্থা শুনিলে চমত্কুত হইতে হম্। বিগ্যালাগর মহাশক্ষের পুত্র 
শ্রীযুক্ষ নারাপ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে তাহার শয়ন ব্যাপারের এইরূপ 
পরিচয় পাইয়াছি। নারায়ণবাবু বলেন,_-একদ্দিন চন্দননগরের বাসাবাড়িতে 
আমি বলিলাম--বাবা! এই ছোট ঘরে শুইতে আপনার কষ্ট হইবে নাতো? 
বাবা বলিলেন--বলিস কিরে! ছেলেবেলাম্ন বড়বাজারের বাসায় আমি 
দেড়হাত চশুড়া ও ছু-হাত লম্বা একটি বারাগ্াক়স প্রত্যহ শয়ন করিতাম। 
বারাপ্তার আলিসা আমার বালিশ ছিল। আমি বারাগ্ডার মাপে একটি মাছুরী 
করিয়াছিলাম, সেই মাঁছুরীতেই শয়ন করিতাম। একদিন রাজ্রিকালে 
দেখিলাম, সেই মাছুরীর উপর আমার একটি ভ্রাতা শুইয়া আছে । আমি 
তাহার নিকট গিয়া অনেক ডাকাডাকি করিলাম, সে কিন্তু কিছুতেই উঠিল না, 
তখন আমি তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইলাম।॥ শুইবামাত্র আমার গায়ে 
বিষ্ঠ1 লাগিয়া গেল। আমি তখন আন্তে আন্তে উঠিয়া একটু মজা করিব 
বলিয়া যেখানে আমার সাধের বিছানায় ভাইটি শুইয়াছিল সেইখানে গিয়া 
তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, উঠবি তো! ওঠ, না হলে তোর গায়ে বিষ্ঠা 
মাথাইয়া দিব। তখন লে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহাকে উঠিতে 
দেখিয়! চলিয়া! আসিলাম। সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হয় নাই |» 

এই বিষ্টা কোথা থেকে এল ? তৃতীয় ভাই শল়ৃচন্দ্র তখন কলকাতায় এসেছেন । 
সিংহীবাড়ির ক্ষুদ্র বাপায় স্থানের সঙ্কুলান হয় না বলে জগদ্ছুলভ বাবুর বাড়ির 
সামনে তিলকচন্দ্র ঘোষের বাড়ির একতলার একটি ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র শোবার 
বাবস্থা করেছিলেন । শল্তুচন্দ্র তার বিছানায় শুতেন। ঈশ্বরচন্দ্র অনেক রাত 
পরবস্ত পড়তেন। উপরিউক্ত ঘটনার দিন রাত্রে, শভ়ুচন্্র বিছানায় মলত্যাগ 
করে ফেলেছিলেন, পাছে এ কথা বললে পেটের অস্থথ হয়েছে বলে খেতে না 
পান, সেই ভয়ে শড়ুচন্দ্র মলত্যাগের কথা প্রকাশ করেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র তো? 
লে কথা জানতে পারেন নি। সকালবেলাম় ঘুম থেকে উঠে দেখেন, তাঁর সর্বাঙজে 
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শিষ্ঠা। তখন নিধিকার চিতে তিনি ঝিষ্ট। ধুয়ে নিঞ্জের হাতে মলমৃত্রাদি 
পরিফার করে দিলেন । 

অবিশ্বান্ত এই ঘটন1.থেকে আমর] ছুটে] জিনিস পাই। প্রথম-_বিদ্াপাগরের 
ভ্রাতন্সেহ, দ্বিতীয় তার মানসিক ধৈর্ধব। সারারাত বিষ্ঠার উপর নিধিকার চিত্তে 
ঘুমিয়ে থাক1--এমন রুচ্ছ, সাধন অনেক যোগীখধিদের ধারণার বাইরে, সাধারণ 
মানুষ তে দুরের কথা । কী বিচিত্র উপাদান দিয়ে যে ভগবান এই মানুষটিকে 
গড়েছিলেন, তা অনুভব মাত্র করা চলে, ভাষায় প্রকাশ করে বলা অসম্ভব । 
বিষ্ঠাকে বিষ্টাজ্ঞান করলেন না--তারই ওপর ঘুমিয়ে রাত কাটালেন -মন 
কোন্‌ স্তরে উঠলে পরে এই জিনিল সম্ভব, তা ভেবে দেখলেই সাগর-চরিত্রের 
মহত্বের কিছুটা ধারণ। আমরা করতে পারি। | 
বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁর ওপর এক বেলা রান্নার ভার 
ছিল। রাতেররান্না ঠাকুরদাসই করতেন। এত কাজ, তবু তার পড়াশুনার কোন 
ক্রটি চিল না। কথিত আছে যে, কলেজে যাবার সময় বিস্ভাসাগর বই খুলে 
পড়তে পড়তে যেতেন এবং কলেজ থেকে ফিরধার পথেও এ রকম করতেন। 
বিলাসে বীতন্পৃহ বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন এমনি কঠোর পরিশ্রমের জীবন । 
মোট] ক[পড়-ও মোটা চাদর-'এই ছিল তার ছাত্রজীবনের পরিচ্ছদ--আবার 
এই ধুতি ও চাদরই ছিল বিগ্ভাসাগরের সারা জীবনের পরিচ্ছদ। এ 
ছিল যেন তার বিজয়-পতাক1; তার জাতির বিজয়-পতাকা। জীবনের 
কোথাও কোন অবস্থায়ই এই পতাক। সেই ব্রাঙ্ষণ অবনমিত হতে দেন নি। 
তার নিজের, মা চরকাঁয় স্থতো কেটে, কাপড় তৈরি করে ছেলেকে 
কলকাতায় পাঠাতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই মায়ের দেওয়া মোট! কাপড় 
মাথায় করে নিয়েছিলেন এবং দারিক্র্যের মধ্যেও এই ছিল তার গবের 
জিনিস। এই মোটা কাপড়েই আজীবুন উন্নত তার মেরুদণ্ড। 


একদিন। সন্ধ্যাবেল। ঠাকুরদাস সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরেছেন। 
ঈশ্বরচন্জ্র তার পড়ার বইগুলি নিয়ে বসেছেন। ছোট ভাই কালিদাস এসে 
বললেন-_দাদা শুনেছ, ঈশ্বর সন্ধা ভুলে গিয়েছে। কোশাকুশি নিয়ে বসে 
বটে, কিন্তু কিছুই করে না, সব ভুলে মেরে দিয়েছে, দেখলাম । এই কথা শুনে 
ব্জগম্ভীরদ্বরে পিতা ভাকলেন--এই শোন্‌্। ছেলে উঠে আসে কাপতে 
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কাপতে । ঠাকুরদাস জিন্রাসা করলেন -_সন্ধা।-আহিক করেছিস? বালক 
মঙ্ঠাসঙ্কটে পড়লেন । নিক্তর । 

কী রে চুপ করে রইলি ষে, করিস নিবুঝি? তুই না বামুনের ছেলে, 
তোর না পৈতে হয়েছে? 

বালক তবুনিরুতর। শীর্ণ আঙল দিয়ে ঈশ্বরের কর্ণ দুটি মর্দন'করে ঠাকুরদাপ 
আবার বলপেন__কিরে গায়ত্রীট। যনে আছে, লা তাও ভূলে মেরে দিয়েছিস? 
ঈশ্বরচন্দ্র সতাই সন্ধ্যার মন্ত্র ভূলে গিয়েছিলেন। সেই ঝাত্রেই পুথি দেখে 
মুখস্থ করে নিলেন। ছেলের এতটুকু ক্রি, এতটুকু শৈথিল্য ঠাকুরদাল সঙ্থ 
করতে পারতেন না। অবশ্য ইতোমধ্যে পুত্রের চরিজ্রের অনেক লদ্গুণের 
পরিচয় পেম্নেছেন তিনি । জ্ষেনেছেন তার সাফল্যের কথা, বিদ্যালয়ে কৃতিত্ের 
কথা আর শুনেছেন বালকের দয়ার কথা । পিতা দরিদ্র, নিজে সর্বদা খেতে 
পেতেন কি না সন্দেহ, তবু বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পেতেন, সময়ে সময়ে তারো৷ 
ক্ছু কিছু অন্য সহপাঠীদের সাহায্যের জন্মে ঈশ্বরচন্দ্র বায় কবতেন। কারো 
অন্থখ করেছে শোন! মাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। নিজে বাড়ির চরকার 
কাট। মোটা স্থৃতায় তৈরি মোট। চট্টের মত কাপড় পরেছেন, কিন্তু নিজের 
টাকায় অন্য দরিদ্র বালকদের জন্যে ভাল কাপড় কিনে দিতেন। নিরয়্ 
বালকের পক্ষে এমন স্থার্থত্যাগের কথা শুনে, পুত্রগর্ধে ঠাকুরদাসের বুক ভরে 
উঠত । মুখে কিছু বলতেন না। তার ছেলে, নিজের ছুরবস্থা ভূলে গিয়ে, 
অন্ভের সেবা! করে-_-এতে যে ঠাকুরপাস কী আনন্দ বোধ করতেন, তা একমাত্র 
তিনিই জানতেন আর জানতেন তার অস্তর্ধামী। পৃথিবীর কোন দেশের 
কোন ছাত্রের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত আর দেখ! যায়নি । এই প্রসঙ্গে তার এক 
জীবন-চরিতকার যথার্থই লিখেছেন £ 

“একদিকে অনাহার ও অনিদ্রাজনিত ছুঃখকষ্ট, শ্রাবণের ধারার ম্যায় তাহার 
মাথার উপর দিয়া চলিয়। যাইত, অন্যদিকে ইহার উপর গৃহের পাকাদি কারের 
ভার তাহারই উপর ছিল; আবার তাহার উপরে অপর দশজনের সংবাদ 
লইয়া ও সেবা করিয়া বিষ্ভালয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা কিরূপ বালকের 
পক্ষে সম্ভব, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে 
পারি না। সমগ্র সভাজগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন কিয়া অনুসন্ধান করিলেও, 
এপ দরিদ্র বালকের এ প্রকার রেশ ও অস্থবিধার ভিতরে, এক্ধপ পরসেব। 


কহ বিগ্কাসাগর 


ও স্বার্থ ত্যাগের ভিতরে, আত্মোক্জতি সাধনের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অতি অল্লই 
দেখিতে পাওয়া যায় । একাস্ত বিরল--অতি দুল'ভ বলিলেও বোধ হয় অতৃযক্তি 
হইবে না।” 

এই-ই বিছ্যাসাগর। ছেলেবেলা থেকেই তিনি আত্মনির্ভর । তার গৌবরম্ 
ছাত্রজীবন দাড়িয়ে আছে এই আত্মনির্ভরতা গুপের উপর । কারে! সাহায্য 
না নিয়ে বিদ্যালয়ে তিনি সব বিষয়ে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছাত্র হবেন--তার 
মনের মধ্যে সর্ক্ষণের জন্যে ছিল এই প্রতিজ্ঞা আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্র 
হতে হলে যতরকম ক্লেশ ভোগ করার দরকার, বিষ্তাসাগর তাতে বিন্দুমাক্জ। 
পরাজুখ হতেন না। 


কাব্যে ও ব্যাকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ বুৎপত্তির কথা কলকাতা থেকে, 
বীরসিংহ পরধস্ত ছড়িয়ে পড়ল। কলেজের ছুটির অবকাশে তিনি ধঘখন দেশে 
আসতেন তখন অনেক শ্রান্ব-সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হতেন এবং বু পণ্ডিতের 
সমাগমে উজ্জ্বল সেইসব শ্রান্ধ-সভায় কিশোর ঈশ্বরচন্দ্র মুখে মুখে সংস্কৃত কবিতা? 
রচনা করে পণ্ডিতদের চমৎ্কৃত করতেন। সকলেই একবাক্যে রামজয়ের 
এই পৌ্টির প্রতিভার প্রশংসা করতেন। শুধু কি কবিতা রচনা? বালক, 
বিদ্যামাগর শ্রান্ধ-সভায় সমাগত পগ্গিতদের সঙ সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকবণের 
ব্রিচার করতেন। ধন্য ধন্য রব উঠত। লোকে বলতে?-এই বয়সেই এমন, 
ন! জানি বড় হলে এ ছেলে কী হবে! | 
দেদীপ্যমান এই ছণনত্রজীবন ছিল ক্রক্ষচর্ধ ব্রত পালনের মতন-_-তেমনই কঠোর, 
তেমনই দুশ্চর। 

কলকাতার বাসায় এখন পরিবার সংখ্যা পাচজন। ঠাকুরদাস, তাঁর ভাই 
কালিদাস আর তিন ছেলে--ঈশ্বরচন্ত্, দীনবন্ধু ও শতৃচন্দ্র: দীনবন্ধু বড়, 
হয়েছে। তাকে সংস্কৃত কলেজে পড়াবেন বলে কলকাতায় এনেছেন। 
শসভৃকেও কাছে এনে রেখেছেন। লেখাপড়ার চাপ যত বাড়তে লাগলো? 
বাসার কাজও তত বাড়তে লাগল। ' তার ছাত্রজীবনের এই সময়কার, 
কাহিনী তার এক জীবন-চরিতকার এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন £ 
“ঈশ্বরচন্জ্রের গৃহকার্ধের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন গ্রাতঃসন্ধ্যা ও, 
রদ্ধনকার্ধ সমাপন করিতে হইত। বাসায় দাসদাসী ছিল না; প্রাতঃকালে 


বিষ্াসাগর &৩ 


গঙ্গান্ম।ন করিয়া আলিবার সময় কাশীনাথ বাবুর বাজারে গিয়া মতশ্য ও 
তরকারী ক্রপ্ন করিয়া! লইয়! বাসায় আসিতেন। বাসায় আসিয়া ব্যঞগ্রনের 
ঝাল মসল1 নিজেই বাটিতেন, তরকারী ও মাছ লিজেই কুটিতেন। পাকের 
কার্ধ নিজেই একাকী সম্পন্ন করিতেন। চারি-পাচজজনের আহারের আয়োজন 
করিয়। তাহাদিগকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া, সে সকল 
'ভোৌজনপাত্র ধৌত করিতেন, আহারের স্থান পরিষ্কার করিতেন। তৎ্পরে 
কলেজে যাইত্েন। এ নকলের উপর ঠাকুরদাসের নিয়ম ছিল যে, একটি 
ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিবে না, ভোজনপাজ ধুয়া মুছিয়৷ যাইতে 
হইত। সে বিষয়ে কখনও ক্রুট হইলে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইত।" 
ছাত্র্ীবনে এই কঞোরতা৷ উত্তরকালে বিগ্ভাসাগরের চরিত এনে দিয়েছিল 
'অলাধারণ সহিষ্ণুতা ও কর্মশক্তি। দীনবন্ধুকে কলেজে ভতি করা হলো। 
ছুই ভাই এক সঙ্গে যেতেন, এক সঙ্গে আলতেন। ঠাকুরপাস রাত ন'টার 
পর কর্মস্থল থেকে ফিরে এনে দেখতেন ছুটিতে এক সঙ্গে পড়ছে। তার 
দুই চোখ দশ চোখ হয়ে সেই দৃশ্ট দেখত, আনন্দে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠত । আর বদি দেখতেন ষে প্রদীপ জলছে, আর ছুই ভাই ঘুমিয়ে আছে, 
তাহলে আর রক্ষ। ছিল না। প্রহারে গ্রহারে জর্জরিত করে তুলত্তেন 
তাদের । 


ঈশ্বরচন্দ্র এখন বড় হয়েছেন। এখন তার সেই বয়স যে বয়সে পিতা পুত্রের 
সঙ্গে মিত্রের মত ব্যবহার করে থাকেন। একদিন তিনি ছেলেকে ডাকলেন। 
বললেন_মামার ইচ্ছা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা শেষ হলে তুমি বীরসিংহে 
গিয়ে টোল কষ । বাবারও তাই ইচ্ছ। ছিল। 

-যে আজ্ছে। 

_-আমাদের গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের নিরাশ্রত্গ ছেলের! তোমার সেই 
€টোলে পড়ব, কেমন? 

_-_যে আজে।। 

তুমি কলেজে যে বৃত্তি পাচ্ছ, তাই দিয়ে দেশে কিছু জমি কেনে, তারই 
আয় থেকে বাইরের ছাত্রদের ভরণপোষণের বায় সঙ্কুলান হবে, কিব্ল? 

যে আজে। 


€9 বিদ্যাসাগর 


-- জমি কেন! হলে পক্ষে, বুদ্তির টাকায় কিছু ভালে। বই কেনো। 

শাযে আজ্ে। 

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে আছে যে, পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আদেশমত 
টোলের জদ্ভে জমি কিনেছিলেন, এবং অনেকগুলি হাতে-লেখ! সংস্কৃত, 
পুথিও কিনেছিলেন। বীরসিংহে অবন্ত তিনি টোল খোলেন নি; 
প্রত্িষিত করেছিলেন একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিগ্ভালয়। সে বিদ্যালয়ে 
ব্কাল সংস্কৃত শিক্ষাই প্রচলিত ছিল। সমগ্র বাংলা দেশেই তিনি 


শিক্ষাদানের বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সে কাহিনী আমরা 
যথাস্থানে বলব। 


অল্পকালের মধ্যে ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতি রটে গেল। 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে অসাধারণ পণ্ডিত-_বাংল1] ভাষার মত 
ংস্কত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, পণ্ডিতদের সঙ্গে ব্যাকরণের বিচার 
করতে পারেন। এক মুখের কথা দশ মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দশমুখ থেকে 
শত মুখ। এই ভাবে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানেই 
প্রচারিত হলে! ঈশ্বরচন্দ্রেরে পাগ্ডিত্যের কথা, তার প্রতিভার কথা। 
রামজয়ের পৌত্র, তার ওপর এমন চৌকস ছেলে--এমন ছেলেকে কণ্ঠাদান 
করবার প্রস্তাব নিয়ে লোক আসতে লাগল নানান দেশ থেকে । ঈশ্বরের 
বিয়ে দেবেন, মনের মত পাত্রী দেখেন ঠাকুরদাস। অনেক দেখাশুনার পর 
শত্রন্ন ভট্টাচাধের সাত বছরের মেয়ে দীনম্য়ীকে তার পছন্দ হলে] । ক্ষীরপাই- 
এর শক্রত্্ ভট্টাচার্ধের নাম তিনি শুনেছেন। মহাতেজন্বী ব্রা্ণ। তারই 
সর্বস্থলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরদাস ইঈশ্বরচন্দ্রের বিয়ে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বিয়ে করার ইচ্ছে তখন তার আদৌ ছিল না। 
সার! জীবন লেখাপড়া শিখবেন, দেশের লোঁকের হিতসাধন করবেন, বিপস্লের 
দুঃখ দূর ও রোগীর সেবা করবেন--এই চিন্তাই তার অন্তরকে আন্দোলিত 
করত। বিয়ের কথা ত্বার চিস্তার ক্রিসীমানার মধ্যেও আসেনি থন, কিন্ত 
পাছে বাবা দুঃখ পান, এই ভয়ে সেই অল্প বয়সে তিনি পরিণয়-পাশে আবদ্ধ 
হলেন। ভাগ্য তার প্রসন্ন ছিল, তাই অমন সুলক্ষণ। ও শ্ুন্দরী মেয়েকে তিনি 
আ-রূপে লাভ করেছিলেন। শক্রত্ন ভট্টাচাধ সহস। ঠাকুরদাসের ছেলের সঙ্গে 
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মেয়ের বিয়ে দ্দিতে সম্মত হন নি। ক্ষীরপাই ছিল গগুগ্রাম আর ধনে জলে 
মানে শক্রত্ন ভট্টাচার্য অনেকের অগ্রণী ছিলেন। আর কন্যা দীনময়ী ছিল 
রূপেগুণে আদর্শ পাত্রী । ঠাকুরদাসের অবস্থা তার জানা ছিল। তাই সম্বন্ধ 
ঠিক করবার সময়ে শক্রত্স ভট্টাচার্য তাকে বলেছিলেন_বীাড়য্যে, তোমার: 
ধন নেই, কিন্ত তোমার ছেলে বিদ্বান, কেবল এই জন্তেই আমার মেয়েকে 
তোমার ছেলের হাতে দিলাম। 


বিয়ে হয়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরলেন। 

আবার চললে বথারীতি তার অধ্যয়ন। 

পনর বছর বয়সে তিনি প্রবেশ করলেন অলঙ্কারের শ্রেণীতে । 

পণ্ডিতপ্রবর প্রেমটাদ তর্কবাগীশ তখন অলঙ্কারের অধ্যাপক । অন্থান্ 
ছান্তদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ । কিস্তুবয়সে কম হলে 
কি হয়, এক বছরের মধ্যেই তিনি সাহত্যদর্গণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্জাধর 
প্রভৃতি অলঙ্কারের কঠিন গ্রন্থগুলি পড়ে শেষ ক্রলেন। শুধু তাই নয়। 
বাৎসরিক পরীক্ষায় দেখা গেল এই কম বয়সের ছাঞ্রটিই প্রথম হয়ে 
পারিতোধিক লাভ করেছে । তখন বই ও টাকা প্রাইজ দেওয়। হতো। 
ঈশ্বরচন্দ্র বই পেলেন--সাতখান। ব্গ। 

সেদিন রাত্রে বাঁড় ফিরে ঠাকুরদ্রাস দেখেন ঈশ্বর বাড়ি নে । 

ছুই চোখ অমনি কপালে তুলে ব্রাহ্মণ হুঙ্কার ছাঁড়লেন-_ ঈশ্বর ! 

কোথায় ঈশ্বর ? দীনবন্ধু এসে বললেন-__দাদ1 ওপরে গেছেন। 

আসল কথা, এতগুলে। বই গাইজ পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র মনের আনন্দে রাইমণিকে 
তা দেখাতে গিয়েছিজেন। কিছুক্ষণ বাদেই সিংহীবাড়ির অন্তঃপুর থেকে 
এসে উৎফুল্লচিত্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুরদাসের পায়ের কাছে প্রাইজের বইগুলো 
রেখে তাকে প্রণাম করে বললেন--বাবা, অলঙ্কারের পরীক্ষায় আমি প্রথম 
হয়েছি। ঠাকুরদাস বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন ঈশ্বরচন্ত্রের প্রাইজের 
বইগুলো-__রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ রত্বাবলী, মালতীমাধব, মুগ্রারাক্ষস, 
বিক্রমোর্শী আর মুচ্ছকটিক। সংস্কৃত কলেজের লেবেল-আ্বাট প্রত্যেকখানি 
বই, লেবেলের ওপর. অধ্যক্ষের স্বাক্ষর আর ঈশ্বরের নাম জল্জল্‌ করছে। 
মধ্যম পুত্রের দিকে তাকিয়ে ঠাকুরদাস তখন বললেন__-এই গ্যাখ, ভাতের 
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ছাড়ি ঠেলে ঈশ্বর কত প্রাইজ পেয়েছে, আর তুই তো শুনি ঘুমিয়ে জিন 
কাটাস্‌। 

ঈশ্বরচন্দ্র গ্রুতিবাদ করে বলেন--ন! বাবা, দীনবন্ধু ঈষৎ অলস গ্ররুতির বটে, 
কিন্তু ও খুব মেধাবী আর তীক্ক বুদ্ধি-সম্পন্ন । 

_-তবে ও প্রাইজ পায় নাকেন? 

পিতাপুজ্ধের এই কথাবার্তার মধ্যে এসে দাড়ান রাইমণি। বলেন-_-সবাই তে। 
আর ঈশ্বর নয়, কাকা। রাইমণিয় হাতে একখানি রূপার খালা, থালার ওপর 
কয়েকটি টাকা, একজে।ড়৷ গরদের ধুতি ও রূপোর গেল।স বাটি। 

--এসব কি? জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুরদাস। 

--ঈশ্বরের জন্যে দাদা দিলেন। বললেন-_-কলেজে ও পারিতোধিক পেয়েছে, 
আমরা ওকে পুরস্কত করব। দাদা তাই এগুলে| পাঠিয়ে দিলেন। 
ঠাকুরদাসের মুখে কথা নেই। ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু ও শডৃচন্দ্রও তেমনি নির্বাক । 


একদ্দিন। ঠন্ঠনিয়ায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়ি ॥ 

ঈশ্বরের সেখানে নিমন্ত্রণ। সাহিত্যদর্পণ আবৃত্তি করতে বললেন বাচস্পতি 
মহাশয়। স্ুললিত কঠে আবৃত্তি করলেন ইশ্বর। এমন সুন্দর আবৃতি 
বা৪স্পতি মহাশয় কখনো! শোনেন নি। কী কঠস্বর, কী বিশুদ্ধ উচ্চারণ! 
দর্শনের দিথিজয়ী অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞানন সেখানে তখন উপস্থিত। 
ঈশ্বরের আবৃত্তি শুনে তিনি শতমুখে প্রশংসা করে বললেন_ এত ছোট ছেলে, 
সাহিতাদর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে, এ বড় আশ্চর্যের কথা। 
তবাঁঘ্বপর ঈশ্বরচন্দ্রকে আরে? দু'একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে সন্তষ্ট হয়ে তর্কপঞ্চানন 
বলেছিলেন__ঝড় হলে শই ছেলে বাংলাদেশের অদ্িতাঁয় লোক হবে, এ আমি 
তোমাকে বলে রাখলাম, বাচস্পতি। 

ঈশ্বত্বচন্দ্র আবার বৃত্তি পেলেন। এবার আট টাকা। 

বৃত্তির টাক। এনে বাপের হাতে তুলে দিলেন। প্রথম যেবার তিনি পাঁচ টীকা 
বুদ্তি পান, ছেলের সেই টাকা দিয়ে বীর(সংহ গ্রামে ্ষিছু জমি কিনেছিলেন। 
এই জমিতে তাঁর টোল বসাবার সংকল্প ছিল। এবারকার বৃত্তির টাক! 
ঠাকুরদাস সব নিলেন না। বৃত্তির টাক] দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কিছু হাতে-লেখা পুঁথি 
কিনলেন। আর বাকী টাক] খরচ করলেন পরের দুঃখমোচনে | সেই ক্ষুত্্ 
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বুকে, দয়া যেমন অপরিসীম, উপায় তো তেমন নেই। ভগবান যেন ত্বকে 
দ্বীনের ছুঃখ দূর করার ব্রত দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন । ছাত্রজীবনেই 
'সেত্রতের গুরু । বৃত্তির টাক যা বাচত তাই দিয়ে জল খেতেন। এই 
প্রসঙ্গে তার এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন £. 

“জল খাইবার সময় যে সকল বালক তাহার নিকট থাকিত, তিনি 
তাহার্দিগকেও জল খাওয়াইতেন। কাহারাও ছেড়া কাপড় দেখিলে, 
নিজের হাতে পয়সা না থাকিলেও, দরওয়ানের নিকট ধার করিয়া, তিনি 
তাহাদের কাপড় কিনিয়। দিতেন । বাসায় কেহ আসিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি 
তাহাকে জল খাওয়াইতেন। সে ভাবিত ঈশ্বরচন্জ্র বড় মানুষের ছেলে, কিন্তু 
ঈশ্বর কিসে বড়, তাহা বুঝিত না। কোন সমবয়স্ক বালকের গীড়া হইলে, 
ঈশ্বরচন্দ্র সকল কার্ধ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সেবা-শুশ্রষা করিতেন । কাহারও 
কোন সংক্রামক পীড়া হইলে, অপর কেহ তাহার নিকট যাইত ন|; তিনি 
কিন্তু অল্লানবদনে ও অকুষ্টিতচিত্তে তাহার মলমৃত্রার্দ পরিষ্কার করিতেন।” 
''বালক বিদ্যাসাগর যখন বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন, তখন সর্বাগ্রে গুরুমহাশয় 
কালীকাস্তের বাড়িতে গিয়া, তাহাকে প্রণাম করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে 
তিনি প্রত্যেক গ্রতিবাসীর ৰাড়ি গিয়া, প্রত্যেকের তত্ব লইত্বেন। কাহারও 
'পীড়ার্দি হইলে, তিনি নিবিকারচিত্তে তাহার সেবা-শুশ্রঘার্দি করিতেন। 
এইজন্য তখন বালক বিগ্যাসাগর গ্রামবাসী কতৃর্ক দঘ্াময় নামে অভিহিত 
হটক্কেন। তিনি তখন বিছ্যাসাগর হন নাই; কিন্তু দয়ার সাগর 
হইয়াছিগেন। কুকুর বিড়ালটি মরিলেও তাহার চক্ষে জল ঝরিত।” 

কর্ণের সহজাত কবচকুগুলের মতই বিদ্যাসাগর এই দয়াগুণ নিয়েই জন্মেছিলেন । 
পরবর্তীকালের বাঙালি সন্তানদের জন্য তিনি এই অক্ষয় সম্পদই রেখে 
গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সেই সংঘাত-সংঘর্ষের যুগে, যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর 
বিচ্যার দস্ত নয়, প্রাণের কোমলতা, অন্তরের সরসতা নিয়েই বাঙালির সামনে 
এলে দীাড়িয়েছিলেন। ভগবান কেমন করে যে এই শীর্ণ কস্কালসার মান্তষটির 
মধ্যে বাঙালি মায়ের স্েহভরা একখানি হৃদয় দিয়েছিলেন তা বুঝেছিলেন 
মধুহ্ছদন, বুঝেছিলেন নবীনচন্ত্র। বিষ্ভাসাগত্মের ছান্তজীবন শুধু কঠোগ্ম অধ্যঘন 
এবং প্রতিভা ও পাগ্ডিত্যেই সার্থক হয়নি, দয়।, অমান্িকত1 ও বিনয়নম্রতার 
ভেতর দিয়েও ত1 সার্থক হয়েছিল। 


॥ পাচ ॥ 


অলঙ্কারের পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

কিন্ধু সেই ক্সীণ দুর্বল শরীরে এত কঠোর পরিশ্রম সহা হলে না। 

পরীক্ষার পথে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লেন। রক্তভেদ। কঠিন 
অন্থথ। কলকাতার চিকিৎসায় রোগ আরাম হলে না । ঠাকুরদাস ছেলেকে 
দেশে পাঠালেন। সেখানে দিন কতক থেকে তার রোগ সেরে যায়। 

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় ফিরলেন । 

সেই রন্ধন আর অধ্যয়ন। 

তার ওপর ভাইদের দেখাশুনো করতে হয়। তবে দীনবন্ধু বাম্মীর কাজে 
অগ্রজকে এখন কিছুট। সাহাষা করতেন এবং মাঝে মাঝে বাজারও 
করে দিতেন। কাছেই জোড়াসাকোর নতুন বাজার। একদিন সন্ধ্যার 
সময় বাজার করতে গিয়ে দীনবন্ধু আর ফেরেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ভেবে আকুল। 
রাত এগারট? বেজে গেল, তবু ভাইয়ের উদ্দেশ নেই। ভয়ে ও ভাবনায় 
ঈশ্বরচন্্র কেদেই ফেললেন । ত্বারপর নিজেই খুঁজতে বেরুলেন। খুঁজতে 
খুজতে নতুন বাজারের এককোণে ভাইকে থুমস্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং 
সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার পর থেকে দীনবন্ধুকে 
তিনি আর বড় একটা বাইরে যেতে দিতেন না। এমনি ভাই-অস্ত প্রাণ 
ছিলেন ঈশ্বরচন্জ্ । ্‌ 


অলঙ্কারের পর স্বতি। 

নিয়ম ছিল আগে স্ায়-দর্শন ও তারপবে বেদাস্ত পড়ে তবে স্মৃতি পড়বার 
অধিকার পাওয়া যেত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য কতৃপক্ষ বিশেষ নিয়ম 
করলেন। তিনি আগেই স্মৃতি পড়বার অধিকার পেলেন। বয়স তখন তার 
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মাত্র সতের কি আঠার। অদ্ভুত কীতি। ভাবলে বিম্ময়ে রোমাঞ্চিত হতে, 
হয়। যেখানে দু”তিন বছর লাগে স্বতি পড়তে, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে ছ'মাসের 
মধ্যেই গড়া সাঙ্গ করে 'ল-কমিটির+ পরীক্ষা দিলেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের 
সঙ্গে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কথিত আছে, যে ছ'মাস তিনি স্থতি 
পড়েছিলেন, সেই ছ*্মাস ঈশ্বরচন্দ্রকে ঠাকুরদাস রান্নার কাজ থেকে অব্যাহতি 
দয়েছিলেন। এই সময়ে তনি দিন-রাতের মধে ছু'তিন ঘণ্টামাত্র 
ঘুমাতেন। স্বতি তার কণস্থ হয়েছিল। অধ্যাপক ও সহপাঠীর! তার এই 
অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখে যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। 

স্বৃতির পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ল-কমিটির পরীক্ষার জন্যে 
গস্তত হলেন। আরে! কঠিন পরীক্ষা এবং কঠিনতর বিষয় । কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য 
কিছুই নেই। মহুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি কঠিন গ্রস্থগুলি তিনি 
কঠোর পরিশ্রম সহকারে আয়ত্ত করলেন। অনন্যকর্মা হয়ে, দিনরাত পরিশ্রম 
করে, সেইসব ছুর্বোধা এবং স্থকঠিন গ্রস্থসকল আয়ত্ত করে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ 
পারদর্শিতার সঙ্গেই কমিটির পরীক্ষায় পাশ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র আর একবার 
তার আশ্চর্য মেধ! ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সকলকেই বি।ম্মত করলেন। 
সংস্কত কলেজের সতের-আঠার বছর বয়সের একটি ছেলে ছ' মাসের মধ্যে 
স্বতি ও ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন-_-কলকাতা। শহরে বিছ্বাদবেগে 
এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়কর এই ঘটন। সহজে কেউ বিশ্বাস করতে 
পারেনি। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল ল-কর্মিটির পরীক্ষা পাশ করে তিনি জজ- 
পাগুত হবেন এই সময়ে ত্রিপুরায় জজ-পণ্ডিতের একটি পদ্দও খাপি হলো । 
সতের বছরের ছেলে বিদ্যাসাগর এই পদপ্রাপ্থির জন্তে আবেদন করলেন। 
নিয়োগ পত্রও এলে। যথাসময়ে । কিন্তু ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল না যে ছেলে 
দুখ দেশে ষায়। তাই তিনি তীকে ত্িপুবায় যেতে নিষেধ করলেন। 
জঙ্জ-পণ্তিত হবার আকাজ্ষা ত্যাগ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

বাকী এখন বেদান্ত, স্তায় আর দর্শন । 

উনিশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বেদাস্তের শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। 

বেদাস্তের অধ্যাপক তখন শত্চন্দ্র বাচস্পতি। বেদাস্তে তার অধিকার দেখে 
বয়োবৃদ্ধ বাচম্পতি মহাশয় একদিন ছাত্রের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন-- 
তুমি ঈশ্বর । 
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বাৎসরিক পরীক্ষার সময় এল । 

'ভখনকার নিয়ম অন্থসারে সংস্কৃত গণ্য ও পগ্য রচন] করতে হতো । সর্বোৎকুষ্ট 
রচনার জগ্গে পুরস্কার ছিল একশে। টাকা। পরীক্ষার দ্দিন পরীক্ষার্থী ছাত্ররা 
এসেছে, পরীক্ষা আরম্ভ হবে। ঈশ্বরচন্দ্র কোথায়? অলঙ্কারের অধ্যাপক 
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাব্যত্ত হয়ে ঈশ্বরের খোজ করতে লাগলেন । ঈশ্বরচন্দ্র 
তখন একান্তে অপেক্ষা করছিলেন । তর্কবধাগীশ মহাশয় অধ্যক্ষ মার্শেল 
সাহেবকে বলে ঈশ্বরচন্দ্রকে পরীক্ষার হলে একরকম জোর করেই বসিয়ে 
দিলেন। 


"আমি এ পরীক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, আমাকে অব্যাহতি দিন, সবিনয়ে 
বললেন ঈশ্বরচন্দ্র 

--যা পান্ব লেখ, বললেন তর্কবাগীশ। 

--আমাকে এ যাত্রায় নিষ্কৃতি দিন, মিনতি করে বলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

_-তুমি এ কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র-_মার্শেল সাহেব রাগ করবেন তুমি যদি 
পরীক্ষ। না দাও । 

_-কিন্তু কি লিখব? 

_-সতাং হি নাম আরম করে লেখ । 

পরীক্ষা আরম্ভ হলে।। প্রশ্রপত্রে গছ রচনার বিষয় ছিল--সত্য কথনের 
মহিম]। 

অধ্যাপকের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্ধ করে সতোর মহিমা বর্ণনা করলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র। মেধাবী ছাজ্ধের লেখনীষ্তে সত্যের মহিম1 ফুটে উঠল আশ্চর্য দীপ্তি 
নিয়ে। ছজ্ে ছত্রে অপুধ লিপিচাতুর্য, আশ্চর্য রচনা-ভঙি । সংস্কৃত কলেজের 
সমন্ত অধাাপক সেই রচনা পদ্মীক্ষা করে একবাকো ঈশ্বরের প্রশংসা কর্ধলেন। 
তার প্রধন্ধই সর্বোৎকৃষ্ট বিটেঘচিত হলো। , 

একশো! টাকা পুরস্কার পেলেন ঈশ্বরচন্্র। 

সেই টাক এনে ভিনি বাপের হাতে তুলে দিলেন। 


এখন ঠবকুরদাসের স্বতন্ত্র বাসা। 
ম্ধাম পুত্র দীনবন্ধুর বিয়ে হয়েছে । শড়ুও কলকাতায়। ঠাকুরদাস বাসার 
খরচ কমিয়ে দিলেন। বিকেলের গ্রলথাবার আধ পয়সার ছোল। ভিজানো 
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আর আধ পয্পসার ৰাতাসা। এ ভিজে ছোলার অর্ধেক আবার রাতের আলু- 
কুমড়ার তরকারীতে দেওয়! হতে1। সেই সামান্ত তরকারী ভাই ছুটির পাতে 
দেবার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষের জঙ্ল সংবরণ করতে পারতেন না। এই সময়ে 
খাবার যেমন কষ্ট, থাকবার কষ্টও তেমনি । 

ঠাকুরদাস খণগ্রস্ত। তার এতপ্দিনকার আশ্রপ্নদাতারও সেই অবস্থা । কাজেই 
ছেলেদের নিয়ে ঠাকুরদাস তখন একটি একতাল। ঘর ভাড়া করেছেন। বাসের 
অযোগ্য জঘন্য সেই ঘর। কিন্তু ঈশ্বর তেমনি নিবিকার, তেমনি অকুপ্তিত । 
বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন £ “বাল্যকালে আমি অনেকে কষ্ট পাইয়াছি, কিন্ত 
কোন কষ্টকেই এক দিনও কষ্ট বলিয়া! ভাবি নাই; বরং তাহাতে আমার 
উৎসাহ উত্তম বর্ধিত হইত; কিন্ত ভাইগুলির কোন কষ্ট দেখিলে আমার যে কি 
অন্তর্ধাতন! হইত, তাহা! আর কি বলিব।” | 
এই*ই বিদ্যাসাগর । মাথাটি তার বড় ছিল, কিন্তু হৃদয় ছিল আরো বড়। 


বেদাস্ত পড়া শেষ হলে । 

এবার ভ্ায় ও দর্শন । 

মশাপগ্ডিত নিমটাদ শিরোমণি তখন ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক । 

সংস্কৃত কলেজের সকল অধ্যাপকের দৃষ্টি তখন ঈশ্বরচন্দ্রের উপর | ছাত্রের 
গৌরবে অধ্যাপকের গৌরব । শিরোমণি মহাশয় তাই পরম যত্বেধ সঙ্গে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে স্যায়দর্শনের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ছাজ্ের প্রতিভা, শ্রমশীলতা, 
অধ্যবসায় ও আগ্রহ ইতোমধ্যেই প্রবাদ্দবাক্যের মত সকলের মুখে মুখে। 
ছাত্র তো ঈশ্বর-_-সবাই বলে এই কথা। দুাগ্যবশতঃ এইসময়ে নিম 
শিরোমণির মৃত্যু হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কাছে বেশী দিন পড়তে পারেন নি। 
হ্ায়দর্শনের অধ্যাপকের পর্দে কাকে নিয়োগ করা যায়-__এই প্রশ্ধ যখন 
উঠল, তখন ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করে 
বললেন-_-এই পদ্দের জন্যে জয়নারাফণ তর্করত্ুই যোগ্য অধ্যাপক । ছাত্রের 
প্রস্তাবই অধ্যক্ষ মেনে নিলেন। ছাত্রজীবনে এ তার পক্ষে কম গ্রতিপত্তির 
পরিচায়ক নয়। 

ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে তিনি যখন পড়ছিলেন, সেই সময়ে দু'মাসের জন্যে 
ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শুন্য হয়। ইঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্যতা, 


৬২ বিদ্াসাগর 


স্মরণ করে অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব তাকেই দু'মাসের জন্তটে সেই কাজে নিযুক্ত 
করলেন। বেতন চঞ্জিশ টাক1। অধ্যাপনায় তার দক্ষত1 দেখে কি অধ্যাপক, 
কি ছাত্রবর্গ সকলেই মু্চচিতে ঈশ্বরচন্দ্রের সবতোনুখী প্রতিভা শ্বীকার করে- 
ছিলেন। কোন্‌ ছাত্র ছাত্রজীবনে এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন ? 
দু'মাস অধ্যাপন1 করে মাইনের আমী টাকা পেয়ে বাবার হাতে দিয়ে ঈশ্বরচন্জ্র 
বললেন---এই টাকা দিয়ে আপনি তীর্থ করুন| ঠাকুরদাস ছেলের সেই টাকার 
পিতৃকৃতা সম্পাদন করবার জন্তে গয়! যাক্স করেন । 

নায়দর্শনের দ্বিতীর বৎসরের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র ছু'টে। পুরস্কার পেলেন-__ 
সবপ্রথম হওয়ার জন্যে একশে। টাকা আর সংস্কৃত ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবিত! 
রচনার জন্তে একশো! টাক1। যে ন্যায়দর্শন পড়তে এক একজন ছাজ্রের 
আট-দশ বছর লাগত, ঈশ্বরচন্দ্র চার বছরেই তা শেষ করলেন। সেইসঙ্গে 
তিনি আরো ছুটে। পুরস্কার পেলেন। আইন পরীক্ষার জন্যে পচিশ টাকা আর 
হাতের লেখার জন্যে আট টাকা_-এই মোট ছ'শে। তোত্রিশ টাকা । খগগ্রন্ত 
পিতার হাতে ঈশ্বরচন্দ্র পুরস্কারের সমস্ত টাকা তুলে দিলেন। সেই টাকায় 
ঠাকুরদাসের খণের বোঝা কিছুট। হাক! হয়। 

দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরচজে'র পাপ্ডিত্য সম্পর্কে অনুজ শল্ডুচন্্র লিখেছেন £ “যৎকালে 
তিনি দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন' দেশে যাইলে অনেকের সহিত 
তাহার বিচার হইত। সকলেই তাহার সহিত বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। 
কুরাণ গ্রামবাসী স্থবিধ্যাত দর্শনশান্ত্রবেত্তা রামমোহন তর্কসিগ্ধাস্তের সহিত 
তাহার প্রাচীন ভ্ায়গ্রন্থেৰ বিচার হয় । বিচারে তর্কসিঙ্কাস্ত মহাশয়ের 
পরাজয় হয়। ইহা শুনিমা পিতৃদেব তর্কসিছ্ধাস্ত মহাশয়ের পদরজ লইয়া 
দাদার ম্ন্তকে দেন।” বলা বাহুল্য, ঈশ্বরচন্দ্র পরম ভক্তিভরে সেই প্রবীণ 
অধ্যাপকের পায়ের ধূলে! মাথায় নিয়েছিলেন। তার বিদ্যাভিমান বিন্দুমাত্র 
হিল না। সাগর-চরিজ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বাল্াকালে তাও 
পুজনীয় ধারা ছিলেন, বয়সে তারা তার কাছে সমান সম্মান পেতেন। 
তার বিদ্যা-বুদ্ছিতে হীন হলেও, বিগ্যাসাগর বিগ্ভাভিমানে বা পদগৌরবে 
গবিত হয়ে, কখনো তাদের অসম্মান করতেন না, বরং তার যদি তাকে 
সম্মান দেধাতেন, তিনি কুষ্টিত ও লজ্জিত হতেন। এই প্রসঙ্গে তার এক 
জবন-চরিতকার একটি সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করেছেন £ 


বিদ্যাসাগর ৬ 


“বিগ্যাসাগর যখন কলেজ্জের উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কলেঞ্জের 
তদানীন্তন কেরানী রামধন বাবু তাহাকে দেখিয়া সসন্ত্রমে গান্রোখান করিতেন। 
পাঠ্যাবস্থায় বিগ্ভাসাগর ইহার পরম স্সেহভাজন ছিলেন। ইহাকে এইবূপ 
সসম্রমে সম্মান করিতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর একদিন বলিয়াছিলেন,_-“খামি 
আপনার সেই ন্েছপান্রই আছি, আপনি অমন করিয়া আমাকে লক্। 
দিবেন না।” বিদ্যাসাগরের অমায়িকতা ও বিনয়নঅতা। দেখিয়া রামধন বাবু 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন।” 
সাগর-চরিজ্রের সক্র অধ্যায়েই এই রকম বিস্ময়ের অসংখ্য কাহিনী । 
বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষদিন পর্যস্ত ঈশ্বরচন্দ্র তার 
প্রত্যেকটি কাজের ভেতর দিয়ে, প্রত্যেকটি কথার ভেতর দিমে ধিমারি শতশত 
বিস্ময় স্থষ্টি করে গেছেন। 

ভাইবোনদের ভালোবাসা, প্রাণহীন প্রতিমার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ দেবতা-জ্ঞানে 
পিতামাতার পুজ1 করা, দরিদ্র নিরম্ম সরল সাওতালদের সঙ্গে আস্তরিক 
নেহপুর্ণ ব্যবহার, বিধবার অশ্রমোচন, নিজের প্রেল বাধ! দিয়ে প্রবাসে কবি 
মধুন্দনকে সাহায্য করা, ছাতগ্রাবস্থায় অধ্যাপন| কর! এবং চটি ও চাদরের 
প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা_ঈশ্বরচন্দ্রের কোন্‌ কাজট] বিস্ময়ের উদ্রেক না করে? 
পিতামাতা ও ম্বীয় অধ্যাপকগণের প্রতি (এমন কি, তার ছাত্ররঞ্জীবনের 
প্রথম শিক্ষক কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় পর্যস্ত ) এমন লোকবিরল অন্থরাগপূর্ণ 
ভক্তি কোন্‌ ছেলে বা কোন্‌ ছাত্র তার জীবনে দেখাতে পেরেছে? ইতর- 
ভদ্র নিবিশেষে সকলের প্রতি সপ্রেম ব্যবহার, সকলকে সমান মিষ্ট কথায় 
তুষ্ট করা--এ এক বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিন্তু তাই বে 
নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির শাস্তশিষ্ট স্থববোধ ছেলে তিনি ছিলেন না! তার 
বাল্যের দৌরাত্মা, আজে! প্রবাদ বাক্য হয়ে আছে। কপাটি খেলা, 
লাঠিখেলা, কুম্তী করা--এসব ঈশ্বরচন্দ্র কিছুই বাদ দেননি । মোট কথা, 
“চঞ্চল বালকের প্রকৃতি, উছ্যমশীল যুবকের শ্বভাব এবং কতব্যপরায়ণ 
তেজন্থিপুরুষের লক্ষণ পরায় প্রুমে তাহার চরিত্রে স্থান পাইম়াছে। তিনি 
সর্বদা সেইরূপ প্রকৃতির অন্থগত হইয়া! চলিতেই প্রয়াম পাইতেন ও ভাল- 
বাসিতেন।” ছান্রজীবনে তার আরনল1-ভোজনের কাহিনী সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র 
জীবনে সবচেয়ে বিল্ময়কর ব্যাপার। তার সেই বিস্ময়কর আচরণে সেদিন 


৬৪ বিস্তাসাগর 


সকলেই স্তভিত হয়েছিলেন । এ কী মানুষের পক্ষে সম্ভব? কিন্ত সাধারণ 
মানুষের পক্ষে বা আরো অসম্ভব, ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনে তাই সম্ভব করেছিলেন 
- সাক্ষাৎ নরককুণ্ডের মধ্যে নির্ধিকারচিত্তে বাস করে তিনি লেখাপড়। 
করেছেন, রাস্মা করেছেন এবং ন্যক্কারজনক ও ছুঃসহ হৃর্গন্কপুর্ণ পরিবেশের 
মধ্যে প্রসন্নচিত্তে আহার করেছেন এবং এই অবস্থার মধ্যে লেখীপড়। করে 
প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন--এ-জীবন তাই মানুষের 
ইতিহাসে চিরকালের একটি প্রচণ্ড বিম্ময়। 


দর্শনশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষা ফড় দর্শন । 

ষড় দর্শনে ঈশ্বরচন্দ্ের ব্যুৎপত্তি তাকে প্রতিপত্তির শিখরদেশে স্থাপিত করল। 
সকল অধ্যাপকের সগ্রশংস দৃ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি ।' 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বললেন--এমন মেধাবী আর অভ্ভুতকর্মা ছাত্র আমি 
জীবনে দেখি নি। 

কলেজের শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র উত্তীর্ণ হলেন সসম্মানে। 

কুড়ি বছর বয়সে তার প্রতিভাদীথ ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্ধি। 

ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্বতি, দর্শন, বেদাস্ত--সকল বিষয়েই তিনি 
বিশারদ । 

বিশারদ এবং পারজম। 

ঈশ্বরচন্দ্রের এই গৌরবোজ্ছল ছাত্রজীবন সম্পর্কে তার এক জীবন-চরিতকার 
যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ “সকল বিষয়েই তিনি ম্থগভীর সাগরসদৃশ 
অতলম্পর্শ ছিলেন। পর্বতগ্রমাণ বাধা-বিশ্বের সহিত বীরোচিত সংগ্রাষ 
সহকারে অধায়নে এতাদুশ অনুণাশ প্রদর্শন, দরিদ্র বের প্রত্যেক ছাজেব 
অনুকরণীয় । অদ্ভুতকর্ম! বিদ্যাসাগর মহাশয় নিষ্ঠা সহকারে ক্রহ্মচর্ধব্রতধারী 
হইয়। ছাত্রব্রীবন যাঁপন করিয়াছেন । তাহার ছাত্রজীবন কঠোরতা, সহিষ্ণুতা, 
অধ্যবসায় ও ত্যাগন্থীকারের অতুযজ্জল দৃষ্টাস্তস্থল।-."বীরসিংহের কালীকাস্ত 
গুরুমহাশয় হইতে মহামহোপাধ্যায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় পর্যস্ত 
সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাণ্ডরু বলিয়া! আপনাদ্দিগকে গৌরবান্িত 
মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষ। ছাত্ত্রজীবনের উচ্চতম 
স্লাঘীর বিষয় আর কি হইতে পারে?» 


বিস্কাসাগর ৬৪৫. 


বিংশতিস্ব্ষীয় এক যুবকের বুদ্ধির এই অপূর্ববিক্রম দেখে সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপকমাত্রেই বিশ্মিত। যে অধ্যাপক তাকে যে বিষয়ে শিক্ষা দান করেছেন 
ভিনিই ভাবেন তীর অধ্যাপনা সার্থক । বিদ্যান্ছশীলনে প্রতিভার এমন 
বৈচিত্র্য আজে! দুলভ। সেই লোকোত্বর প্রতিভার যোগ্য সম্মান দেবার 
জন্যে অগ্রসর হলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবুন্দ। 

বয়োবৃদ্ধ ও প্রবীণ অধ্যাপক শল্তুচন্্র বাচম্পতি যহাশয় ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রের 
মতন স্নেহ করতেন। তিনিই অগ্রণী হয়ে প্রস্তাব করলেন__ঈশ্বরচন্তর এতগুলি 
বিষয়ে এই বয়সে পারদশর্শ, তাকে একটি উপাধি দ্েওয়। দরকার। এমন 
অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ছাত্র এই বিদ্যানিকেতনের গৌরব এবং আমাদেরও 
গৌরব। ছাত্রের গৌরবে অধ্যাপকের গৌরব। সেই গৌরবের পাস 
ঈশ্বরুচন্দ্রকে একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হোক-_যে-উপাধি হতিপুর্বে 
কেউ সাভ করে নি এবং ভবিষ্যতে করবে কিনা সন্দেহ । তীর দ্বাদশ বৎসরের 
অধ্যয়ন সার্থক । জ্ঞানের বিরাট বারিধি তিনি অঞ্চলিপুটে ধারণ করেছেন-_ 
তিনি “বিদ্যাসাগর? । 

প্রেমচন্ছ্র তর্কবাগীণ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বললেন-_-কয়েক ব্ছর 
আগে এই বিদ্যায়তনের আর একটি মেধাবী . ছাত্রকে গার প্রতিভার পুরস্কার 
ঠিসেবে আমরা “বিশারদ” উপাধি দিয়েছি । আজ যাকে আমরা *বিদ্যালাগর? 
উপাধি প্রগান করছি, সেই ঈশ্বরচন্দ্রও এই বিছ্যায়তনের গৌরব । 

তর্কবাগীশ মহাশয় যে-ছাত্রটির কথ। উল্লেখ করলেন, তান হালিশহরের 
প্রসিদ্ধ গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ঠ। এই গোবিন্দচচ্ত্র ঈশ্বরচন্দজ্রের চেয়ে সাত বছরের 
বড় ছিলেন। ইনি টৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী মুরারি গুপ্তের 
বংশধর । তাঁর আগে সংস্কত কলেজের আর কোন ছাত্র “বিশারদ? উপাধি 
লাভ করেন নি। ভালিশহরের গোবিন্দচন্রের পর বীরসিংহের ঈশ্বরচন্ত্রুই 
সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় জ্যোতিক্ষ। গোবিন্দ গুপ্ দীর্ঘকাল হুগলী কলেজের 
সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন । 

সমস্ত অধ্যাপক মিলে উপাঁধপত্র দিলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে-_ অস্ম/ভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্্ 
বিদ্যাসাগরায় প্রশংসা-পত্রং দীয়তে । সেই এতিহাসিক প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর 
করলেন সংস্কৃত কলেজের ছ'জন অধ্যাপক । সেই ছ'জন পণ্ডিতের নাম £ 
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ব্যাকরণে গঙ্গাধর শর্মা, কাব্যে জয়গোপাল, অলঙ্কারে গ্রেমচন্্র, বেদান্ত ও 
ধর্মশান্ত্রে শতৃচন্্র, স্তায়শাস্ত্রে জয়নারায়ণ এবং জ্যোতিষে যোগধ্যান। 

এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয়ে দিকপাল পণ্ডিত। 

ছাত্রজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলেন ঈশ্বরচন্ত্র। 

তিনি হলেন বিদ্যাসাগর | ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর । 

ক্রমে ক্রমে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়লে! একটি নাম--বিদ্যাসাগর | 

নাম নয়, উপাধি। এই উপাধিই শাশ্বত হয়ে আছে উনবিংশ শতকের বাংলার 
ইতিহাসে। 

বাঙাপির মাননপটে৪ চিরকালের মতন দেদীপ্যমান গাচটি অক্ষর-সম্বলিত 
এই উপাধি--বিদ্যাসাগর | 

বিদ্যাসাগর_এই একটি কথার মধ্যেই শুতপ্রোত হয়ে আছে বাঙাপির 
চিরকালের গর্ব ও গৌরব। 


॥ ছযর়॥ 


বিদ্যাসাগরের গরিমাম্‌য় ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করব। 
তার ঘটনাবহুল জীবনে এই ঘটনাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। 

ঈশ্বর ঘখন বেদাস্তেরুঁছাত্র তখন তার অধ্যাপক ছিলেন শত়ৃচন্দ্র বাচস্পতি। 
বয়সে প্রবীণ এই অধ্যাপক তখন প্রায় স্থবিরত্বের কোঠায় এসে পৌচেছেন। 
ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি পুত্রের অধিক শেহ করতেন। এমনই স্থবির হয়ে 
পড়েছিলেন তিনি যে নিজের আন, আহার, আচমন ও শৌচকাজের জন্তে 
লোকের সাহাযোর দরকার হতো । বিগতদার এই বৃদ্ধ অধ্যাপকের সেবায় 
ঈশ্বরচন্দ্র নিজেকে নিষুক্ত করেছিলেন। এইজ্ন্তে তার প্রতি গুরুর পুত্রাধিক 
বাৎসল্যের সঞ্চার ইয়েছিল। সব কাঁজেই বাচম্পতি মগাশয় তাই ঈশ্বরের 
সঙ্গে পরামর্শ করছেন । উশ্বরগতপ্রাণ এই প্রবীণ অধ্যাপক সংসারের প্রত্যেক 
প্রয়োজনীয় কাজে ঈশ্বরের মতামত চাইতেন। এ ষেন উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে 
বদ্ধ পিতার ব্যবহার । বলতেন- ঈশ্বর আমার ছাত্র নয়, পুক্ধ। তাই তার 
সঙ্গে পরামর্শ না করে বাচস্পতি মহাশয় প্রায় কোন কার্জই করতেন না। 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণ ঢেলে তার মেবা করতেন । এমন গুক্ুগতপ্রাণ ছাজ্ সেদিন 
আর ছুটি ছিল না। ছাঝ্র ও শিক্ষকের মধো সম্পর্ক যখন বনিষ্ঠতার পর্যায়ে 
এসে দাড়িয়েছে, তখন বৃদ্ধ অধ্যাপকের আবার দারপরিগ্রহের ইচ্ছা হলে।। 
একদিন তিনি বললেন ঈশ্বরচন্দ্রকে- যাও সংসারে আমার কেউ নেই। 
বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। লোকে বলে এত কষ্ট ভোগ না করে আর একট]! বিনে 
করলেই সব অন্থবিধা দূর হবে। 

স্থবির অধ্যাপকের মুখে এই কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র স্তভিত। 

অধ্যাপকের এই কথার ভেতর দিয়ে বাংলার ক্ষীয়মাণ সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র 
তার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো । কী অভিশত্ এই দেশ! বললেন-- 
এ চিন্তাও আপনি মনের মধো স্থান দেবেন না। 


৬৮ বিস্তাসাগর 


--কিন্ক আমার এই বুড়ে। বয়লে আমাকে দেখবে কে? 

--কেন, আমর তে! আছি । 

--তোরা তো! আর চিরকাল থাঞ্বি নে। 

- আপনিও চিরকাল থাকবেন না-_-নির্গীক কে উত্তর দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

--না বাবা, তোকে আমি বোঝাতে পারব না। অনেকেই আমাকে 

উৎসাহ দিচ্ছে, অনেকেই এ কাজে উদ্যোগী হয়েছে। 

_-তার নিশ্চয়ই আপনার হিতাকাজ্ফী নয়। 

ছাত্রের এই স্পষ্ট ভাষণে বৃদ্ধের রাগ হয়। বলেন-_তুই বুঝতে পারছিসনে, 

ঈশ্বর । তারা আমার অহিতটা করছে কোথায়? একটা স্থন্থ ভাবা, বয়স্থা' 

ও সুন্দরী পাত্রীও পাওয়া গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝলেন অধ]াপক বিয়ে করতে 

কৃতসংকল্প ; তার সঙ্গে তর্ক করা বুথা। তিনি নিরুত্বর রইলেন । 

বাচস্পতি মহাশয় তখন বললেন-_ঈশ্বর, তুই আমার ছেলের মতো, এখন, 

তোর মত হলেই বাবা আমি এ কাধে অগ্রসর হতে পারি। 

অগ্রসর তো! তিনি অনেক দূরই হয়েছেন, মনে মনে ভাবলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

মেয়ে পরধস্ত ঠিক হয়ে গেছে। বুদ্ধের এই অসঙ্গত প্রস্তাব, এই ধর্মবিগহিত 
ংকল্প -এতেও উৎসাহ দেবার পোক আছে জেনে ঈশ্বরচন্্র একবার শুধু 

ভাবলেন -হিন্দুসমাজ কোথায় নেমে গেছে । কী নির্মম ও স্থার্থান্ধ এই প্রস্তাব 

--এর প্রতিবাদ করবার লোক পর্ষস্ত নেই ! যে-সমাজের বহুবিধ প্রচলিত 

সংস্কারের বিরুদ্ধে একদিন যিনি বিদ্রোহ করবেন, তারই স্থচন! দেখা গেল 

আজ। মা, গুরুর এই জঘন্ প্রস্তাবের অঙ্থকুলে তিনি কিছুতেই মত দেবেন 

না, ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাধীন প্রকৃতি বিদ্রোহ করে উঠল। 

বললেন-_-আপনার এই বুড়ে। বয়সে নতুন সংসার করা কিছুতেই কর্তব্য 

নয়। আপনি আর ক'দিন বাচবেন? বিয়ে করে একটা নিরপরাধ! 

বালিকাকে চিরদুঃখিনী করবেন ন।। বিয়ে দুরে থাক, বিয়ের চিস্তাও যে 

আপনার পাপ। 

_ আমার পাপ আমারই থাক--উনন লাঁটু বাবুর চেয়ে বেশী বোঝেন, এই বলে 

বৃদ্ধ বাচস্পতি ঈশ্বরচন্দ্র কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে দীড়িয়ে র£লেন। 

বাচস্পতি মহ1শয় কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরে এলেন। 


বিদ্যাসাগর ৬৯ 


ঈশ্বরের হাত ছু'খানি ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করে কাদ কাদ শ্বরে 
বললেন--একবার ভেবে দ্যাখ আমার অন্থবিধার কথা, কে ছু'টো ভাত দেয়, 
কে একটু জল দেয়? 

ঈশ্বরচন্দ্র তার সিদ্ধান্তে অটল অচল রইলেন। যেন হিমালয় পর্বত। 

স্বির চিত্তে শাস্তভাবে বৃদ্ধ অধ্যাপককে তিনি কত বোঝালেন, কত মিনতি 
করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে প্রতিনিধ্ত্ত করতে পারলেন না। ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গৃহে ফিরলেন। বার্ধক্যশিথিল দেহ, লোলমচর্ম, মৃত্যুাপথধাত্রী 
বুদ্ধের এ কী উৎকট অভিলাষ, আর এই সমাজেরই বা কী ব্যবস্থা! দ্বণায়, 
ক্রোধে ঈশ্বরচন্দ্র যেন ফেটে পড়লেন-_কিন্তু তার করবার কি আছে? 


কলকাতার নামকর! বড়লোক ছাতুবাবু ও লাটুবাবু। 

রামুলাল সরকারের বংশধর । 

এই ছাতুবাবু-্ল।টুবাবুদেরই সভাপগ্ডিত ছিলেন বাচম্পতি মহাশয় । 

এ বিয়েতে তীারাঠ ছিলেন উদ্যোক্তা । তাঁদের সঙ্গে এসে মিলেছিলেন 
নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায়। এরাই উদ্োগী হয়ে বারাদতের 
এক দরিজ্ত্র ব্রাহ্মণের পরম! স্বন্দরী মেয়ের সঙ্গে বুদ্ধ বাচম্পতির বিয়ে দিয়ে 
দিলেন। বিয়ে ত শয়, বলিদান। বধূ তার নাতনীর বয়সী। 

দারুণ মর্মপীড়া পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 

এত বড় একট] অন্যায় সমাজের বুকে হয়ে গেল, কেউ এর প্রতিবাদ করল ন]। 
এ দেশে কী মানুষ নেই, ভাবেন তিনি । অধ্যাপকের উপর বিরক্ত হলেন 
তিনি, কিন্তু শ্রদ্ধা হারালেন না, বা স্সেহের বন্ধনও ছেদ করলেন না। 

বিয়ের কয়েকদিন পরে। 

একদিন কলেজে বাচম্পতি মহাশয় ঈশ্বরচক্্রকে ডেকে পাঠালেন। বললেন-_ 
ঈশ্বর, তোমার মা-কে একদিন দেখতে গেলে না? 

অজন্ম ধারায় অশ্র নেমে এলে। ঈশ্বরের দুই চোখ বেয়ে। 

কোন উত্তর করলেন না। 

পরে বাচম্পতি মহাশয় একদিন ছাত্রকে ক্জোর করে তার বাড়িতে নিষ্কে 
গেলেন। যাবার সময়ে কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ছু'টে। 
টাকা চেয়ে নিলেন। 


৭৩ বিদ্যাসাগর 


আগ্নেয়গিরির মত প্রবল আবেগে উদ্বেলিত তার হগয়। সে আবেগ দমন 
করে উদ্দেশে প্রণাম করে বালিকার চরণপ্রান্তে টাকা ছুটি রাখলেন তিনি। 
তারপর তিনি দ্রুতপদে চলে আসার উপক্রম করলেন । 

বাচম্পতি তীর হাত ধরে বললেন-_- তোমার মাকে দেখে যাও। 

দাসী নববধূর অবগুঠ্ঠন উন্মোচন করে দিল। 

স্থবির অধ্যাপকের নব-বিবাহিত] পত্তীকে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র আর অশ্রু সংবরণ 
করতে পারলেন না।। দরৰিগলিত নেত্র ছান্রকে দেখে বাচস্পতি মহাশয়ের 
মুখেও কথা নেই। কিন্ত কোমলগ্রাণ ছাত্রের অস্তরের এই বাথা বুঝবার মতন 
অনুভূতি তখন তিনি ভারিয়ে ফেলেছেন। বেদাস্থের অন্গশীলন করে যিনি 
জীবন কাটালেন, জীবন-সায়ান্কে তার এই আচরণ এবং সেই সঙ্গে বালিকার 
পরিণাম চিত্তা করে ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই বালকের মত কাদতে লাগলেন। 
অন্থভৃতিশীল সেই কোমল প্রাণের কোন্‌ গোপন উৎন থেকে নির্গত হলো 
সেই করুণার ধারা, তাঁর সন্ধান যদ্দি সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক সেদিন করতেন, 
তাহলে তার এই গহ্িত কাজের জগ্গে তিনি নিশ্চয়ই অন্থৃতপ্ত এবং লঙ্জিত 
হতেন। 

নববধূ সামনে দীড়িয়ে। 

বালিকার সীমস্তে সিন্দুর-বেখা আর ক'দিন? 

এই কথা ভাবেন আর ঈশ্বরচন্দ্র কাদেন। 

_ অকল্যাণ করিস্‌ না রে, বললেন বাচস্পতি মহাশয় এবং ছাত্রকে নিয়ে 
বাইরের বাড়িতে এলেন। পুত্রতুল্য ছাত্রকে প্রবোধ দেবার জন্যে এবং তার 
মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগকে শাস্ত করবার জন্তে নানা শাস্ত্রের 
কথা তুলল্নে তিনি। কিন্তু এসব যুক্তি তার কাছে নিক্ষল। যে-শান্্র 
বৃহ্ছের দ্বিতীয়বার দীরপরিগ্রহ সমর্থন করে, সে-শীন্্র তিনি মানতে 
রাজী নন। 

অন্দরমহল থেকে জলখাবার এলো। বাচম্পতি মহাশয় অনুরোধ করলেন 
ছাত্রকে থাবার জন্যে । | 

এইবার আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদগীরণ করল । 

পাধাণের মত কঠিন গ্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বলে উঠলেন_-আপনার বাঁড়িডে 
আর কখনো জলম্পর্শ করব না।. | 


বিদ্যাসাগর ণ১ 


কিছুদিন পরে। বাচম্পতি মহাশয়ের মৃত্যু হলো। বৃদ্ধের নববিবাহিতা 
কিশোরী ভার্ধার দেহে তখনও বিয়ের স্ববাস। তখনও বালিকার দুই চক্ষে 
জীবনের সাধ-আহলাদের স্বপ্ন। বৈধব্র শুভ্রবেশে সজ্জিতা বাচগ্পতি মহাশয়ের 
সেই কিশোরী বিধবা পত্বীকে দেখে ঈশ্বরচন্ত্র আর একবার কেঁদেছিলেন। 
বালিকা! বিধবার শোকপুর্ণ এই ছবি তার কোমল হ্থায়ে অস্কিত হয়ে গেল 
চিরদিনের মতন। 

এই কান্না! বুথ! হয়নি। বুথ! হয়নি বৃদ্ধ বাচল্পত্ির বারিকা-পত্ঠীর অকাল-বৈধব্য। 
সাগরের এই তথ অশ্রধার। থেকেই গরবত্তাঁ কালে জন্ম নিয়েছিল এমন একটি 
আন্দোলন যার গ্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বাংলাদেশ এবং সেই সঙ্গে মৃতগ্রায় 
এই সমাজ স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। 


॥সাত ॥ 


কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন বিদ্যাসাগর । 

ছাত্রজীবনে যে অপরিসীম শ্রমশীলতা, যে প্রগাঢ় একাগ্রতা, যে অবিচলিত 
আত্মনির্ভরত। এবং প্রখর বুদ্িমস্ত! ও বহিগর্ভ তেজস্িত1 আমরা দেখেছি, সেই 
একই পাথেয় সম্বল করে তিতনি অবতীর্ণ হলেন কার্ক্ষেৈত্রে। 

পাশ্চাত্য সঠ্যতার প্রাবন-ক্ষুৰ সেদিনের বাংলায় বিছ্যাসাগরকে নিজের হাতে 
কার কর্মের ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হয়েছিল। মদিও সমাজবিধান ও 
দেশাচারের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিফার করে অগ্রসর হবার উদ্ধম তার 
আবির্ভাবের বনু পুবেই আরম্ড হয়েছিল । তবে একথা সত্য যে তারই প্রতাক্ষ 
কর্মে সেই উদ্যম যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল । সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে 
সমলামমিক কালের সংঘাত ও সংঘর্ষমম্ম আবর্তের মধ্যে না পড়লেও 
বিদ্যাসাগরের কাল-সচেতন মন যুগের ইঙ্গিত সহজেই ধরতে পেরেছিল । যে 
বিচিজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে তার ছাত্রজীবন গড়ে উঠেছিল, তার কিছু পরিচয় 
আমর] আগেই দিয়েছি , বিগ্াসাগরের জন্মের তিন বছর আগে গরাণহাটায় 
গোরাটাদ বসাকের বাড়িতে একাদন হিন্দু কলেজের হ্যত্রপাত হলো। এদেশে 
ইংরেজি শিক্ষার এই আরদপর্ধের ইতিহাসে ইস্ট হইগ্ডিয়া কোম্পানীর নয়, 
কয়েকজন সহদয ইংরেজ ও দেশীয় ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আগ্রহই ছিল বেশী। 
প্রাতঃম্মরণীয্স ডেভিড হেয়ারের নাম এই ইতিহাসে শ্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। 
সম্পূর্ণ বেসরকারী এই উদ্যোগ যখন অর্থাভাবে নিক্ষল হবার উপক্রম হলো 
তখন এগিয়ে এলেন বাংলা তথা ভারতের প্রাণপুরুষ রামমোহন রায়। তার 
চেষ্টায় গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়ল শিক্ষার দিকে । গভর্ণমেপ্ট বুঝলেন, শুধু দেশ 
শ।সন করলেই হবে না, দেশের লোকের শিক্ষার নুধ্যবস্থাও করতে হবে। 
নেপথ্যে রইলেন হেয়ার, সামনে রইলেন লর্ড বেটিস্ক আর রামমোহন--এদেশে 


বিদ্যাসাগর ৭৩ 


ইংরেজি শিক্ষ1 প্রবর্তনের এই হলো গোড়ার কথা। তারপর মহাপ্রাণ 
হেয়ারের দেওমা ভূমিখণ্ডের উপর উঠল সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের বাড়ি। একই 
ভবনে ছুটি বিস্ভালয়_.প্রাচা ও পাশ্চাত্বোর ছুটি ধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত 
হলে! নবযুগের আগমনা ঘোষ্ণ। করে । প্যারাটাদ্দ মিত্র তার রচিত ডেভিড 
হেয়ারের ক্ষুদ্র জীবন-চরিতে ইংরেজি শিক্ষার এই প্রথথমিক ইতিহাসের অতি 
স্থম্দর বর্ণন। দিয়েছেন । 

দেশে হংরোঁজ শিক্ষার বন্যা এলো । এলে! নতুন ভাব, নতুন চিন্তা । বিছাতের 
মত তীব্র তেজে চারদিক চমকে উঠল। ইতিহাসের গর্ভ থেকে একে একে 
বেরিয়ে এলেন নবযুগের নায়কবৃন্দ। রাজনারায়ণ বন, মাইকেল মধুস্দন, 
ভূদ্দেব মুখোপাপ্যাপ্ন, ধাধত্নু লাহিড়ী, কষ্জমো*ন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচজ্জ ঘোষ, 
রমিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারগুন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাঁধানাথ 
দিকদার, মাধবচন্ত্র ম'ল্লক, গোবিন্দ বসাক-_-এরাই ছিলেন সেদিন হিন্দু- 
কলেছ্ের প্রথম ছাত্র। আর এরাই সেদিন নব্যবাংলার দীক্ষাগ্ুর ডিরোজিওর 
কাচ থেকে ইংরেজি সাহিতা, দর্শন, হতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির নতুন পাঠ গ্রহণ 
করে দেশের মধ্যে নিয়ে এলেন স্বাধীন চিন্তা আর সত্যনিষ্টা। এরই উপর 
ভিত্তি গড়ে উঠলে উনবিংশ শতকের বাংলার নতুন যুগ । 

প্রবল তরঙ্গ তুলে বয়ে চললো ইংরেজি শিক্ষার স্রোত। প্রাচীনপস্থীদের ভয় 
ও ভাবনা এহ শ্রোতকে করে দল বেগবাণ। অনেকে এর গাতরোধ করবার 
প্রশ্াস পেলেন, কিন্তু হততিহাসের অমোঘ বিধানে তাদের সে প্রয়াস বার্থ হয়। 
তারা শঙ্কিত চিত্তে দেখতে লাগলেন ইংরেজি শিক্ষার বিপরীত ফল। 
প্রতিধাদের কথ হলো নীরব । সর্বপ্রথম ধারা এই নতুন শিক্ষার শ্রোতে গ৷ 
ঢেলে দিয়েছিলেন, তারা অনেকেত বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক । তিনি যখন 
ছাত্র, তারাও তথন ছাত্র । তিনি ব্যাকরণ-সাহিত্য-অলঙ্কারের নিরাপদ গণ্তীর 
একদিকে, তার। টম্‌ পেইনের 'এজ অব. পীর্জন-এর অপর দিকে । বিদ্যাপাগর 
করেন সদ্ধ্যা-আহিক, তারা করেন হোমর-হলিয়ড আবৃত্তি; বিগ্ভাসাগরের 
আহার সামান্য মাছের ঝোল ও ডাল-তরকারী-ভাত, তাঁদের আহাধ ও 
পানীয়ের তালিকায় ছিল মুগী-মাটন, শেরি ও ব্র্যাণ্ড। এদের অনেকের 
সঙ্গেই বিগ্ভাপাগরের পরিচয় আছে, কিন্তু ভাব বিনিময় নেই । হিন্দু কবেজের 
ছাত্রদের ভাব ও মানসঙ্জীবন, বিভ্াসাগরের ভাব ও মানসজাীবনের সম্পূর্ণ 


৭৪ বিচ্চাসাগর 


বিপরীত ছিল। তবে ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ কথ! বল। যেতে পাকে 
যে, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ভাব ও মানসজীবন যদিও বনুলাংশে ইংরেজকে 
কেন্দ্র করেই বিবত্তিত হয়েছিল, তবু তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল দেশীয় সমাজ; 
প্রাগ্রসর চিন্তা, ক্বাধীন মুক্ত ভাবধারার প্রচার ও দুঃসাহসিক কর্মের সাহায্যে 
তারা ভারতীয় সমাজকে রূপান্তরিত করে চলেছিলেন। তাদের আক্রমণ ও, 
অনাচারই সেদিন এই সমাজকে গতিশীল করে তুলেছিল । 
হিন্দু কলেজের ভেতরে-বাইরে গ্রলয়স্ধর আলোড়ন । 
সংস্কৃত কলেজের আশেপাশে স্থির শাস্ত অচঞ্চল ভাব। 
ডিরোজিওর ছাত্রদের কথাবার্তা বু্ধদীপ্ত। সমস্ত বাগ্বিতগ্ডার কেন্দ্রস্থল 
তারাই । ূ 
অন্যদিকে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কথাবার্ত-_শুধু কথাই, তার মধ্যে 
বাতা নেই, নেই বিতগ্ডা। একনিষ্ঠ অধ্যয়ন ছিল, ছিল নানৃত্থন কালের 
অচ্চুভূতি | 
হিন্টু কলেজের ছাত্ররা ছিল ইংরেজ্জের মানস-সস্তান। 

স্কৃত কলেজের ছাত্ররা ছিল ভাব্তীয় সংস্কৃতির ভাবরসে পরিপুষ্ট। 
একই ভবনে অধায়ন করেছেন এই সব যুগ-নায়কগণ। কন্তু নিজের নিজের 
ক্ষেত্রে স্বকীয়তার পাঁরচয় প্রদান করলেও, এদেরই মধ্যে থেকে শেষ পধন্ত 
যুগপুরুষ হয়ে ইতিহাসের উদ্নয়-শিখরে, নিজের প্রচণ্ড মনুষ্যত্ নিয়ে আবভূত 
হলেন শুধু একজজন। তিনি বিগ্য/সাগর। কি করে তাসম্ভব হলো? কঠোর 
পিতৃশাসনে জীবন-নিয়ন্ত্রিত, তবু ইতিহান আত সঙ্গোপনে কাজ করে চলেছিল। 
“কালের যে অস্তর-প্রেরণ] হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ধ্যান ধারণা [চিন্তা ও কর্মের 
মাধ্যমে অভিবাক্তি লাভ করেছিল, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর দেখা গেল 
সংস্কৃত কলেজের শাস্তশি্ নিরীহ ছাক্র রিষ্াাসাগরের কর্মের ভেতর দিয়েও সেই 
অস্তর-প্রেরণাই আধকতর তীব্র সামাজক গ্ররুত্ব ও তাৎ্পখ নিয়ে প্রকাশিত 
হলো। যখন তান ছিলেন সম্পূর্ণ নী ও প্রশান্ত, তখনই সম্ভবত তার 
চিত্ত বাজ্ময় হয়ে উঠেছিল ।৮ 
কর্মজীবনে প্রবেশ করে বিদ্যাসাগর দেখলেন বাঙালির জীবনে আজ্জ প্রয়োজন 
প্রত্যয়ের প্রতিষ্টা-_-একাস্তই প্রয়োজন । চাই সহৃদয়তা। 
কর্মজীবনের যাঙ্জা-পথে বিষ্ভাসাগর আরো দেখলেন £ 


বিচ্তাসাগর শি 


“একদিকে অন্ধ বিশ্বাসের অধীন হইয়া আপনার ভাগোর নিন্দা করিতে 
করিতে লোকে অলসভাবে দিন যাপন করিতেছিল, আর একদিকে, নূতন 
ভাব ও নূতন উদ্যমের খরতর শ্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া লে সময়ের বঙ্গীয় 
যুবক মগ্ডলীকে কোথায় কোন্‌ অজ্ঞাত পথে লইয়া চলিয়াছিল £ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দগ্ায়মান হইয়া নবা 
বিছ্াসাগর দেখিলেন, এক পার্থে আবর্জনাপুর্ণ মঙ্গলময় বনভূমি বহু রত্বের 
আকর হইয়াও অজ্ঞত1 ও কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড়ে পরিবেষ্টিত, অপর পার্ে 
বিচিত্র দৃশ্য তারকাবলী-প্রতিবিদ্বিত সলিলোচ্ছাসপুর্ণ বারিধিবক্ষঃ 
স্থগ্রসারিত হইয়! তাহার হৃদয় মন আকুষ্ট করিতেছে? কিন্তু কত ভীধণাকার 
তিমি ও মকর সে জলতলে লুক্কায়িত রঠিয়াছে। বিছ্যালাগর মহাশয় এই 
উভয়ের সদ্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়! দিব্যনেত্রে তাহার ভাবী সক্কল্পের পথ 
দেখিতে পাইলেন; তাহার মানসনেত্্র তাহাকে এই উভয়বিধ বাধাবিস্বের 
মধ্য সর্বদা স্থপথ দেখাইয়া! দিবে বলিয়া! অঙ্গীকার করিল। তিনি প্রাচা ও 
পাশ্চাত্তা ভাবের সংমিশ্রণে তাহার নৃততন পথ প্রস্তত করিয়৷ লইলেন।” 

এই হলো বিগ্ভাসাগরের কর্মক্দীবনের সুচনায় তখনকার বাংলা দেশের 
সামাজিক আবর্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহান। এইটুকু জাঁনা থাকলে তার মেই 
বিরাট ও বহুমুখী কর্মজীবনের গতি ও প্রকৃতি অন্ুরণ করতে আমাদের 
অস্থবিধা হবে না। | 


ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগর হলেন তখন ইংরেজি ভাষা তার সম্পূর্ণ আয়ত 
না হলেও, তিনি যে অনেকটা ইংরেজি ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে এসেছিলেন, 
এ কথ! বল] যেতে পারে। ইংরেজি শিখতে হবে-_-এই ধারণ তার মনের 
মধ্যে প্রবল হলো সংস্কৃত কলেজের গণ্ডী অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গেই। 
নবীন উদ্ধমে তিনি তার আয়োজন৪ করতে লাগলেন। সংস্কৃত কলেজে 
ষা সম্ভব হয়নি, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বি্যাসাগর তা সম্পন্প করপেন-__- 
ইংরেজিতে কৃতবিগ্য হলেন। আগেই বলেছি তার দৃষ্টি ছিল দৃর-প্রসারী, 
জীবনবোধ ছ্বিল বাপক; তিনি সহজেই এই সত্যট। অনুভব করেছিলেন 
যে, এই হতভাগ্য দেশকে যদি তার বর্তমান অধঃপতন খেকে উদ্ধার 
করতে হয়, তাহলে এ দেশের অচল অনড় সমাজকে পাশ্চমের গতিত্বার! 


শ৬ বিদ্যাসাগর 


সধশালিত করতে হবে। বুঝেছিলেন ইংরেজি শিক্ষাই এই কর্মের প্রধান 
অন্ত্র। তিনি সর্বাগ্রে তাই ইংরেজি শিখবার আয়োজন করলেন । শুধু কি 
ইংরেজি? সেই সঙ্গে হিন্দীও। বস্তুত, ছাজ্জের উদ্যম ও উৎসাহ তার সারা 
জীবনই ছিল। 

মধুস্থদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংল! বিভাগের 
প্রধান পাগুত বা দেরেপ্তাদারের পদটি শুন্য হলো । 

বিছ্যাসাগর তখন বীরাসংহ গ্রামে। 

কলেঞ্জের সেক্রেটারী কাণ্ডজেন মার্শাল সাহেবের দুষ্টি বরাবর তার ওপর। 
অনেক প্রাথথীহ এ পদের জন্তে লালায়িত এবং এ চাকরীটি পাবার জন্তে 
অনেকেই সচেষ্ট। 

বিদ্যাপাগর তখন দীর্ঘ অধ্যয়নের পর মায়ের স্সেহের ছাম্মাতলে বসে একটু 
পশ্রাম সুখ ভোগ করছেন। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ যখন ছিলেন মার্শাল সাহেব, তখন তিনি 
বিছ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের কথা বিশে্ষপে জানতেন। তার 
“অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা, ছুর্দমনীয় অধ্যবপাঁয়। আশ্চ্ বুদ্ধিমতা, সুন্দর 
হন্তাক্ষর, পচনা-নৈপুণা এবং সর্ব বিষয়ে সমান অন্রাগ” বিদ্যালাগরকে 
মার্শালের প্রিয় করে তৃলেছিল। 

মাশ্শাপ সাহেব গুণগ্রাহী লোক । অনেকেই অনেকের জন্যে তদ্ধির-তদারক 
করতে লাগলেন, কিন্ত মার্শাপ সাহেবের ইচ্ছা এ পদে বিদ্যাসাগরকে 
নিযুক্ত করেন। কেন নাঃ তার দৃষ্টিতে বিদ্যালাগর শুধু যে সংস্কৃত ভাষায় 
বুযুৎপপ্জ ত। নয়, বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি তার বেশী। বুদ্ধির চেয়ে চরিঝ্স। মাশশীল 
সাহেবের কাছে তিনি বরাবরই একজ্জন অলাধারণ শক্তিশালী বুদ্ধিমান লোক। 
তর্কালঙ্কারের শৃন্যপদে তিনি বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু 
কোথায় সেই কৃতী ধুবক? একদিন সংস্কৃত কলেজে এসে মাশাল সাহেব 
জয়ণারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে তার খোজ করলেন। জানতে পারলেন 
যে বিদাসাগর কলকাতায় নেই । কী করে খবর দেওয়া যায়? 
তর্কপঞ্চানন মহাশয় তথনি বড়বাজারে ঠাকুরদাসের কাছে খবরট। পাঠিয়ে 
দিলেন। ঠাকুরদাসের কাছে এ সুসংবাদ নিতাস্ত অপ্রত্যাশিত। তার 
ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত হবে-__-এ সৌভাগা তিনি 


বিদ্যাসাগর ৭ 


কল্পনাই করতে পারেন নি। ছুটলেন তিনি বীরসিংহ গ্রামে । সঙ্গে করে 
নিয়ে এলেন ছেলেকে কলকাতায়। 

শেষ পর্বস্ত বিদ্যালাগরই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত 
হলেন । 

মাইনে পঞ্চাশ টাকা। বর্তমান বাংলার সর্বগ্রধান শিক্ষাপ্তরুর কর্মজীবনের, 
এই আরস্তভ। এই চাকরী তার জীবনের গতি নির্দেশ করল। দরিদ্রের 
সম্তান, কল্পনাতীত অভাবের মধো তিনি মানুষ হয়েছেন। জীবনের' 
আরন্েেই এমন একটি চাকরী-_দরি্র ব্রাহ্মণ সম্তানের পক্ষে এ কম সৌভাগোর 
কথা নয়। এমন চাকরীর প্রতি মমত] থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু খবভন্ত্র 
প্রকৃতির মাচষ বিদ্যাসাগর । চাকরী করতে এসেছেন, ন্যায় ও নিরপেক্ষতা 
বিসর্জন দিয়ে চাকরী বজায় রাখবার মজ প্রকৃতি তার ছিল না। কথাটি 
একটু খুলে বলা দরকার। এই হেড পণ্ডিতের চাকরীটি খুব দায়িত্বপুর্ণ ছিল । 
ইংলগ থেকে যেসব সিভিলিয়ান কোম্পানীর চাকরী নিয়ে ভারতে 
আসতেন, তাদেরকে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী, উদ ও 
ফাসি শিখতে হতো । এই চারটি দেশীয় ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তারা 
কর্মে নিযুক্ধ হতে পারছ্জেন। এই সব লিভিলিয়ানদের তখন বলা হতে! 
'রা্ঠটার্স অব দ্িকোম্পানী”। গোলদীঘির ধারে তারা যে বাড়িতে থাকতেন, 
ফার লাম ছিল 'বাইটাস” বিল্ডিং । এই রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই কলকাতার 
বর্তমান সেক্রেটেরিয়েটের নামক রণ হয় 'রাইটাসর্ বিল্ডিং | ফোর্ট ভইপিয়াম 
কলেজট। তখন এই ভবনেই ছিল । 

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ফোর্ট উচ্নলিয়ম কলেঙ্জের একট! বিশিষ্ট স্থান 
আছে। বি্ভাসাগরের সৌভাগোর স্ুচন। এইখান থেকেই, আধার বাংল! গগ্ভি- 
সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই অন্যতম শক্তিশালী 
সহায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রতিষিত হবার পর থেকে গগ্ সাহিত্া-পাঠের 
প্রয়োজনীয্ত্তা থেকেই পাঠা গছ্য-সাহিত্তোর পুষ্টির দিকে দৃষ্টি পড়ে। এরই 
ফলে অনেকগুলি পাঠ্য গগ্ঠ পুস্তক প্রণীত হলো । কিন্তু তখনো! বাংলা গদ্য 
সাহিত্য পুর্ণ পুষ্টির অপেক্ষা ছিল । বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
আমলার পর সে অভাব পুর্ণ করলেন কয়েকখানি পাঠাপুস্তক রচনা করে। 
বিদ্যাসাগরের ইহজীবনের সৌভ!গা এবং বাংলা গছযসাহিতোোর পুর্ণ পরিপুষ্টি-_ 


৮ বিদ্যাসাগর 


এই দুইয়েরই ুত্রপাত এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই। সে এক স্বত্র 
ইতিহাস। 


বিদ্যাসাগর এখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা হেড পণ্তিত। 
সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা! করেন তিনি । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থেকে 
তাঁদেরকে মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে হতো । পরীক্ষায় উত্তীণ হবার একটা 
সময় ঠিক কর! ছিল। সেই সময়ের মধ্যে ভার! যদ্দি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে 
মা পারত) তাহলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হতো!। বিগ্যাসাগরের 
ওপর ভাঁর ছিল পরীক্ষার। বড় কঠিন পরীক্ষক তিনি। এই প্রসঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন £ 

“এই কলেজের কার্ধে নিধুক্ত থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যেকপ দৃঢ়তা ও 
আগ্রভাতিশয় সহকারে কর্ম করিতেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষ মার্শাল সাহেব দিন 
দিন তাহার £&ুতি অত্যধিক আকুষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে ন। পারিয়। যাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত, তাহাদিগের 
মনঃক্ষোভের সীমা থাকিত না; তাই মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
পরীক্ষার শ্বাটাআটি ভাবট। একটু কম করিতে বলিঘ়্াছিলেন। তভুত্তরে 
যুবক বিদ্যাসাগর অতি স্পষ্ট ভাষায় মার্শাল সাহেবকে বলিয়াছিলেন, “ওটি 
আমাকে দিয়ে হবে না। না হয় চাকুরি ছাড়িয়া দিব, তবুও অন্যায়ের 
প্রশ্রয় দিব না১।১ 

চাকরীর মায়! বিদ্যাসাগরের ছিল না। নিজ্েরন্যায় ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে 
চাকরী বজায় রাখবার মানুষ তিনি ছিলেন ন1। তার চরিন্রের এই ন্তায়নি্ঠাই 
তাকে উত্তরকালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চক্ষে অপরিসীম শ্রঙ্ধার পার করে 
তুলেছিল । এই স্বাধীনচিত্তভাই সাগর-চরিজ্রকে একট] উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে ম্ডিত 
করে রেখেছে । জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী . 
হতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল ছুটি জিনিস_-কর্তবানিষ্ আর 
্বাধীনচিত্ততা। 

ফোট উইলিয়ম কলেজে চাকরী নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর সর্বপ্রযত্ছে 
ইংরেজি শিখতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজি ও হিন্দী _ছুটি ভাষাই 
শিখতে আরম্ভ করলেন। রাষ্গুরু স্বরেন্্রনাথের পিতা, তালতলার 
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বিগ্ভাসাগরের ছাত্রজীবনের স্মৃতিপৃত 
বহুবাজারে হিদরাম বানাজির বাড়ি 





ক পুতিন পরি 


বিগ্ভানাগর ৭৯ 


তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন নি। 
বিদ্যালাগরের তিনি একজন পরম বন্ধু। তিনি সব সমমুই বিদ্যাসাগরের 
বাসায় এসে আমোদ-প্রমোদ করতেন। একদিন বিষ্তাসাগর দুর্গাচরণকে 
বললেন__বাড়ুয্যে, আমাকে একটু ইংরেজি শেখাতে পার? 

দুর্গাচরণ অবাকৃ। পণ্ডিত বলে কি? চাকরী করে আবার ইংরেজি শিখতে 
চায়! তারপরেই তিনি ভাবলেন-_-এ মাহছুধটির অপাধা কিছুই নেই। এমন 
আমশীল আর অধ্যবলায়ীর কাছে কোন্‌ কাঞ্জটা কষ্টের? তখন বৌবাজার-__ 
পঞ্চানন তলায় নিতাই সেনের বাড়িতে বিদ্যাসাগরেএ বাস! । বাড়ির কাইরে 
ছুটে বড় বড় ঘর। একট! ঘরে ভাইদের !নয়ে বিগ্যাসাগর থাকেন । অন্য 
ঘরে তার আত্মীয়ের বাস করতেন। পরে এধান থেকে কাছাকাছি হৃদ়রাম 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি উঠে যান। 

কাজের অস্ত নেই । কলেজের টাকরা। ইংরেজি শেখা । তাপ ওপর এই 
সমরে তার কাছে সন্ধ্যাবেপায় প সঞ্জালে অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাি 
পড়তে আসত । এদের পড়িয়ে তান আবার [নজে ইংরোজ পড়তেন। 
দুর্গাচরণ বাবু তখনও ডাক্তার হন নি। হেয়ার স্কুলের দ্বিতীর্ম শিক্ষক 
তিনি । খুব ভালে। হংরোজ জানেন। তারহ ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের 
কাছে প্রথম প্রথম [বগ্যাপাগর ইংরেজি শিখতেন। তারপর ছূর্গাচরণ 
বাবু কিছুদিন তাকে ইংরেজ শেখাপেন। তারপর বাজনারায়ণ বস্থু ও 
রাজশারায়ণ গুপ্পের কাছে তিনি অশেষ যত্বের সঙ্গে নবীন ছাত্রের উদ্ভম 
নিয়ে ইংরেজি শিখলেন-__যেমন শিখেছিলেন তার পুর্বস্থরী রামমোহন রায় 
বাইস বছর বম্মসে ডিগ.বি সাহেবের কাছে। দশ টাকা মাইনে দিয়ে একজন 
হিন্দুস্থ।নী পণ্ডিত রেখে তার কাছে হিন্দী শিখলেন। এই ভাবে অল্প দিনের 
মধ্যেই বি্ভাসাগর ইংরেজী ও হিন্দী ভাঘায় বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। 
ইংরেজি শেখ। হলে।। এমন ভাবেই শিখলেন যে, শেষে এই চটি-পরা 
পগ্ডিতের ইংরেজিতে দখল দেখে সেদিনের বাংলার নব্য শিক্ষিতেরাও বিস্ময় 
বোধ না করে পারেন নি। 

এবার অঙ্ক শিখতে হবে। 

বিদ্যাসাগরের উৎসাহের শেষ নেই । শোভাবাজার রাজবাড়িতে তখন তার 
তিন জন বন্ধু ছিলেন। রাজ! রাধাকাস্তের মধ্যম জামাতা অমৃতলাল মিশ্র, 


৮৩ বিচ্ভাসাগর 


কনিষ্ঠ জামাতা ্রীনাথ ঘোষ আর দৌহিত্র আনন্দরুষণ বন্গ-_সকলেই তার পরম 
বন্ধু। এদের কাছেই তিনি শিখবার জন্ঠে যেতেন। কিন্তু নীরস অঙস্কশান্ত 
বিদ্তাসাগরকে বেশী আকৃষ্ট করতে পারল না। তাই কিছুদূর অগ্রসর ভয়ে 
মাস পাচ-ছয় *রে তিনি বিরত হুলেন। 

অঙ্কের চর্চা ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর আনন্দের কাণ্ঠে সেক্সপীঘর পড়তে 
লাগলেন । তান খুব সুন্দর সেক্সপীয়র আবৃত্তি করতে পারতেন। এই 
সময়ে তার সঙ্গে রাজ। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় হয়। একদিন 
দুপুরবেলা । রাজাবাহাদুর মধ্যাহ্ন আহারের পর হ্াত-মুখ ধুচ্ছিলেন, এমন 
সময়ে বিছ্যামাগর রাজবা'ড়তে গুবেশ করলেন এবং সোজ1 আনন্দকুষ্ের 
কাছে চললেন। হঠাৎ রাধাকান্তের দৃষ্টি পড়ল তাঁর ওপর। পাশে একজন 
আস্ীগ্ ঈাড়িয়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ তেঞ্ঃপুঞ্ধকলেবর ব্রাহ্মণ 
যুবকটি কে? ওর মুখে যেন প্রতিভার প্রভা ফেটে পড়ছে । ওকে ডেকে 
আনে! তো। বিগ্ভালাগর এলেন। বাঙ্জাবাহাছুর তার সঙ্গে আলাপ করের 
এবং তার কথাবাতা শুনে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করলেন। পরবর্তী কালের 
সংস্কার-বিরোধী ও সংস্কার-প্রদ্জাসী দুঃ নেতার মণো এই প্রথম আলাপ । 


বর্ণনাতীত দুঃখকট্ের দারুণ অবস্থার ভেতর দিয়ে মাজ্ষ হয়েছেন বিগ্যাসাগর | 

দরিদ্র পিতার দ্রিন্দু সম্ভান-_আশৈশব দারিদ্রের সঙ্গে তার পরিচয় । চোখের 
সামনে দেখেছেন উদয়াত্ত কী কঠোর পরিশ্রমই না করে টাকুরদাল তাকে 
মানুষ করেছেন। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী নিয়েই পিতৃভক্ত 
পুত্র প্রথম কাজ হলো পিতাকে পরিশ্রম থেকে নিৃতি দেওয়া। চাকরী 
থেকে অবসর নেবার জন্তে বিগ্যাসাগর পিতাকে সবাগ্রে অনুরোধ করলেন। 
উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত কথা, সন্দেহ নেই |, কিন্তু ঠাকুরদাস একটু ইতস্ততঃ 
করগ্গেন ; ভাবলেন নিজের শক্তি-সামর্থা থাকতে এইভাবে ছেলের অধীন 
হওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। কিন্তু চিরকালের একগুয়ে ও জেদী বিগ্কাসাগর 
বাবাকে একদিন বললেন--এখন তে! আমি উপার্জনক্ষম হয়েছি, আপনি 
কেন আর চাকরী করবেন? দীর্ঘকাল সংসারের বোঝা বহন করেছেন, 
এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে আর কিছুতেই কাঙ্গ করতে 


দেব না। 


বিদ্যাপাগর ৮১ 


পুত্রের এই অঙ্ুনয় ও অন্থুরোধ ঠাকুর্দাস উপেক্ষা করতে পারলেন ন1। 

চাকরী ছেডে দিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন । 

বিদ্যাসাগর তাকে প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাতে লাগলেন। বাকা 
ত্রিশ টাকায় তিনি কলকাতার বাসায় তিনটি ভাই, ছু*টি পিতৃব্পুত্র, ছুটি 
পিস্তুতো ভাই, একটি মাস্তুতো ভাই ও পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম-মোট 
নজনের ভরণপোষণ নির্বাহ করতে লাগলেন। শুধু তাই? সকলের বড় 
হস্সে এবং সবচেয়ে বেশী রোজগার করেও তিনি পালা করে রান্নার কাজে 
সহায়তা করতেও কুন্তিত হতেন না। আবার এই ত্রিশ টাকার ঘযধ্োেও 
বিদ্যাপাগর বাসাখরচ চালিয়ে, আবশ্যকমত সাধ্যান্ুসারে অন্নবস্ত্রার্থী এবং 
অপহায় পীড়িত লোকের সাহায্য করতেন । তার স্বভাবের ধর্মই ছিল এই | 
বিদ্যাসাগরের বাসা তখন বৌবাজারে হৃদয়রাম বাড় যোর বাড়িতে । 


শোভাবাজারের রাজবাড়ি । 

একদিন বিদ্যাসাগর আনন্দকৃষ্ণের কাছে বসে সেক্সপীয়র পড়ছেন, এমন সময়ে 
একটি কৃশদেহ যুপক সেখানে এলেন । প্রতিভাবাঞক চোখমুখ । এই যুবককে 
বিদ্যাসাগর আগে দেখেন শি। আনন্দরুষ্জ তার পরিচয় দিয়ে বললেন -- 
ইনি অক্ষয় দত্ত, “তত্ববোধিনীর' সম্পাদক । এরই লেখা আপনি সেদিন 
সংশোধন করেছেন । অক্ষয় দর্তের নাম তিনি শুনেছেন, এই প্রথম দেখলেন । 
অক্ষয় দততও সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান ছাক্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছেন 
এবং ভাকে দেখেছেন, কিন্ত আলাপ-পরিচয় এই প্রথম হলো। অক্ষয় পভ ও 
বিদ্যাসাগর ছুজনাহ শোভাবাজ্জারের রাজবাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজি, 
অঙ্ক ও সাহিত্য পড়তে ধেতেন। অল্প দিনেই বিচ্যাসাগর সেকাপা্র আয়ত্ত 
করেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর নব-ঞজাগরণের হতিহাসে তত্ববোধিনী সভ। ও তত্ববোধিনী 
পঞ্জিক1 একটি স্বতন্ত্র ইতিহাঁন। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে. প্রচণ্ড 
সামাজিক আলোড়ন আমর লক্ষ্য.করি, তারই ফলে এঁ শতাব্দীর তৃতীয় ও 
চতুর্থ দশকে কলকাতা] শহরে অনেক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় । তরুণ বাংলা 
এই সব সভার ভে্র দিয়েই তখন আত্মপ্রকাশ করেছিল। অসংখা সেই 
সভাসমিতিগুপির মগ্যে সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য ছিল তত্ববোধিনী সভা । বাংলার 


৮২ বি্চাসাগর 


সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ইতিহাসে এই সভার বিশেষ দান আছে। মহবি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠাতা । 

রামমোহনের উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ সে যুগের অন্থতম যুগনায়ক-_সমাজের 
শীর্ষগ্কানীয়দের তিনিই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রভায় 
এই যুগ উদ্ভাসিত। তত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাঙ্গধর্মের 
বাখ্যাতা দেবেজ্রনাথ এ যুগের সাহিতা-নির্মাতাদেরও একজন। তার 
র5না-রীত্খির সরলতা এবং ব্াঞ্চন। বিন্মঘকর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
ভ'রতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শের বাণী দয়েছিলেন প্রথমতঃ রামমোহন, 
দ্বিতীয়তঃ দেবেন্দ্রনাথ । রামমোহনের আদর্শে তত্ব ও কর্মের মধ্য সামন্ত 
সাধনে যে শপুর্ণতা ছিল, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই অপুর্ণতাটিকে সম্পূর্ণ 
করল। কুষ্মোহন ও অক্ষয়কুমারের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ বেদকে অভ্রাস্ত 
মনে না করে উপনিষদ থেকে নৃতন করে ধর্মশান্ত্র সংকলন করলেন। অর্থাৎ 
তিনি উপানধ্দকে শুধু বিচারের বস্ক করলেন না; তিনি তাকে জীবনধর্ষে 
পরিণত করলেন। দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ঠিলেন ধর্মপ্রবক্তা। তীর ধর্ম ছিল 
উপলব্ধির ধর্ম! ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি দিয়েই তার 
মনঃপ্রকাতি গঠিত । তবে একথা ঠিক যে, দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ধর্ম হলেও, 
ধর্মের আলোচনা গ্রসঙ্গে তত্ববোধিনী সভার সভ্যর! প্রায় সকলেই প্রাচীন 
ভারতের সংস্কতি আলোচনায় ব্যাপত হয়ে পড়েন। তত্ববোধিনীর এই 
দিকটার প্রতিই বিগ্যাসাগর আকর্ষণ অন্ভব করেছিলেন এবং দেবেজ্জনাথের 
সঙ্গে তার যেটুকু সংস্পর্শ তা এই সুজ্র ধরেই সেদিন গড়ে উঠেছিল । 

বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থান দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়ানলাকোর বাড়িতে তত্ব- 
বোধিনী সভ1 (গ্রথমে নাম ঠিল “তত্বরঞ্জিনী", ) যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, বিদ্যাসাগর 
তখনো সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবর্তন 
উৎরেজি শিক্ষিত বাঙালির নৈতিক জীবনে নিয়ে এল ভাঙন, নিয়ে এল 
উদ্দামতা আর উচ্ছঙ্লতা। কালক্রমে প্রয়োজন হলে! একে সংযত করার। 
প্রভিভাবান্‌ বাঙালি যুবকের! খ্রীষ্টধর্ম গ্রহ করছে--চোখের সামনে এই 
দৃশ্য দেখে তখনকার বাংলার সর্বজোষ্ঠ চিস্তানায়ক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রসর 
হলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি-সমাজে শ্রীষ্টানধর্ষের প্রচারের উদ্দেশ্টে অবাধ 
অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ করতে । এই প্রয়োজন থেকেই হৃ্টি হলো 


বিদ্যাসাগর ৮৩ 


সংস্কারমুক্ত ও ধর্মতত্বান্বেধী তত্ববোধিনী সভার। ধর্ম ও সংস্কৃতির কেত্রে 
তত্ববোধিনী সভার এতিহাপিক ভূমিকা অনস্বীকার্য । বিশেষ করে, শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সভার দান আজো! স্মরণীয় । 'ব্রাক্ষদমাজের ইতিহাস* 
গ্রন্থে শিবনাথশাস্ত্রী এই সভার এবং এই সভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিক]” 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “দশ জনমাত্র সভ্য লইয়া! থে 
সভার সুচন] হয়, দুই বৎসরের মধোই উহার সভ্য সংখ্যা পাঁচ শতে দাড়ায়”. 
আধুনিক এক লেখক এই সম্পর্কে লিখেছেন; “ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি 
(বদ্ধৎসমাজের অধিকাংশই এই সভার সভা হন। সভার মুখপত্র 'তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” সাহিত্য, হাতহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন 
হত্যার্দি বিষয়ে নিযমমিত আলোচনা প্রবর্তন ক'রে বাংলা সাংবাদিকতা ও 
সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পথ প্রদর্শন করে। অক্ষঘকুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র 
[বছ্যাসাগর, রাজেন্দ্রনাথ মিত্রে॥ মতন প্রতিভাবানদের অভুযঙ্গয় এই পত্তিঞার 
পৃষ্ঠায় ।-."উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্য তত্ববোধনী সভার মতন আর 
কোনো ভা বাংগার বিদ্বৎসমাজে এত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেনি । পাশ্চাত্তা বিগ্যাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েও, তত্ববোধিনী সভা 
দেশীয় এতিহোর যা-কিছু মহান তাকে অন্বীকার করে !'ন। কোনো! সামাজিক 
ব। সাংস্কৃতিক সংকার্ণতা তার ছিল না। ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ক'রে 
যেকোনো স্থায়ী সংস্কার কিছু কর! যায় না, অথচ তার কালসঞ্চিত কুসংস্কার- 
গুলোকে ছেঁটে ফেগে দিয়ে মুক্ত মনের অঙ্গনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, 
এ-সত্য প্রথমে ামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন। পরবতী কালে নোঙরহীন 
আদর্শবাদীদের দিগভীন্তির মধ্যে তত্ববোধিনী সভা এই দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য 
করেছিল। পুর্বেকার সমস্ত প্রগতিশীল সামাঞ্জক ও সাংস্কৃতিক সভার যা 
কিছু ভালে! তার সবটুকু বিন! ছিধায় গ্রহণ করে এবং যা-কিছু মন্দ তার সবটুকু 
নির্ভয়ে বর্জন করে, উনবিংশ শতান্বীর প্রথমার্ধের শেষ দিক থেকে তত্ববোধিনী 
ভা বাংলার বিদ্ব-সমাজকে স্বস্থির আদর্শ-সমন্বয়ের পথের সন্ধান 
দিয়েছিল ।” 
ইয়ং বেঙ্গলের প্রাণোন্মদনাকে সুস্থির সংস্কার আন্দোলনে, শ্বদেশাভিমানে 
যুক্তিবদ্ধ চিন্তায় ও মাঞজজিত রসানুভূতিতে উন্মেষিত করে তুলেছিল সেদিন 
তত্ববোধিনী পত্রিকা । 


৮৪ বিদ্যাসাগর 


সেক তঘ্ববোধিনী সভার গ্রত্যক্গ সংস্পর্শে এলেন বিগ্চাসাগর। হলেন 
তাঁর সভ্য । শুধু সভ্য নয়--সম্পাদক পধস্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর । শোভাবাজার 
রাঁজবাড়িতে যুক্তিবাদী মনীষী অক্ষয়দত্তের সঙ্গে তার আলাপ এইভাবেই 
সুথক হয়েছিল সেদিন। তার মানস-গঠনের পক্ষে তত্ববোধিনীর ভাবধারার 
ষে প্রেরণা ও প্রভাব ছিল, তা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। এই 
সভার লক্ষ্য ধর্ম হলেও ধর্মের আলোচন। প্রসঙ্গে সভ্যর! প্রায় সকলেই 
প্রাচীন ভারতের সংস্কতি-ক্মালোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন । অক্ষয়কুমার, 
বিষ্যাসাগর, রাঙ্জনারায়ণ, দ্বিজেন্্নাথ প্রভৃতি সকলেই এই সাধারণ 
মনোভাবে উদ্ধদ্ধ ছিলেন। এ কথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা 
চলে যে, তত্ববোধিনী সভার ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার ফলেই বিদ্যাসাগর 
প্রাচীন সংস্কৃত সাতিত্য ও মহাভারতের মধো আদর্শোজ্জল ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির 
সন্ধান পেয়েছিলেন এবং মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনী বাংলায় 
অনুবাদ করাতে এই সংস্কৃতির প্রতি তার নিবিড় অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে । 
তত্ববোধিনীর সংস্পর্শে না এলে হয়ত তিনি সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা 
করতেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মধো তিনি পেলেন একটি বলিষ্ঠ উদার দীপ্র 
সভাতার সন্ধান এবং তারই মধ্যে খুঁজে পেলেন সমসাময়িক সমাজের কলহ ও 
মাশ্িন্ত থেকে মুক্তির উপায়। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার 
লিখেছেন £ 
“তত্ববোধিনী পত্রিকায় যিনি যাহা লিখিতেন, আনন্দকৃষ বাবু প্রমুখ কৃশুবিছ) 
ব্যক্তিদিগকে তাহ। দেখিয়! আবশ্তাকমত সংশোধনাদি করিয়া দিতে হইত । 
একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দবাবুর বাড়িতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় 
অক্ষয়কুমার বাবুর একটি লেখা তথায় উপস্থিত হয়। আনন্দবাবু বিদাসাগর 
মহাঁশয়কে অক্ষয়কুমার বাবুর লেখাট। পড়াহয়া শুনাইয়া দেন। অক্ষয়কুমার বাবু 
পুর্বে যে সব অনুবাদ করিতেন, তাহাতে কতকট। ইংরেজি ভাব থাকিত। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার বাবুর লেখ! দেখিয়া বলিলেন, “লেখ! বেশ বটে, 
কিন্ত অন্থবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজি ভাব আছে ।” আনন্দকষ্ণ ধাবু বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে তাহা সংশোধন করিয়! দিতে বলেন । বিষ্ঞাসাগর মহাশয় সংশোধন 
করিয়া দেন। এগ্ূপ তিনি বারকন্কক সংশোধন করিম দিয়াছিলেন | 
অক্ষয়বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন।» 


বিচ্ভাসাগর ৮৫ 


বিষ্ভাসাগরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ এই ঘটনার পর থেকেই। 
নংশোধনের বিশুহ্ব-প্রাগ্তল বাংল! দেখে অক্ষয় কুমার ভাবতেন--এমন বাংলা 
কে লেখে? 


তারপর কৌতুগল নিবারণের জন্যে তিনি একদিন এলেন শোভাবাজাবেঞ্ 
সেইখানেই আলাপ হলো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে তার 
জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের এই প্রথম স্থত্রপাত। পরবর্তা কালে বাংল! গছ্ঘ-সাহিত্যে 
এই ছুঙ্জন প্রতিভাবান পুরুষই নবযুগ এনেছিলেন। এরা ছুজনেই 
আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড়ো বপে জানতেন। এরপর অক্ষয় 
বাবু য। কিছু লিখতেন, ত। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়ে নিতেন। তিনিও সংশোধন 
করে দ্বিতেন। এইভাবেই সেদিন বিষ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার পরস্পরের প্রতি 
আকুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রগাট বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়ু। অক্ষম-বিদ্যা- 
সাগরের এই সংযোগ বাংলা সাহিত্যে চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। অক্ষয় বাবুই 
বিদ্যালাগরকে তত্ববোধিনী সভায় নিয়ে আসেন এবং তত্ববোধিনীর ভেতর 
দিয়েই সেদিন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। প্রসঙ্গত মনে 
রাখা দরকার যে কবি ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । অক্ষয়কুমার গুপ্ত-কবিরই আবিষ্কার। তত্ববোধিনীর 
সভায় বিদ্যাসাগর যোগদান করলেন সাহিত্যের আকর্ষণে, ধর্মের টানে নয়। 
অক্ষয়কুমারের এক জীবনচরিত-লেখক লিখেছেন যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
আলাপ-পরিচয়ের পর থেকে অক্ষয়কুমার নিজেকে উপকৃত বলে উল্লেখ 
করেছেন। আবার বিদ্যাপাগরও কম লাভবান হননি। অক্ষমকুমারের 
উৎ্সাহেই বিদ্যাসাগর তত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের বাংল! অন্থবাদ 
প্রকাশ করঠত আরস্ত করেন। আদিপর্বের কিম়দ্দংশ মাত্র প্রকাশিত 
হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর আগে মহাভারতের এমন বাংলা অনুবাদ 
হয় নি। পরে বিগ্ভাসাগরের কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়ে এবং তার মত নিয়ে 
কালীপ্রদন্ন সিংহ মহাভারতের অন্গবাদ প্রকাশ করতে অগ্রণী হন। এ 
বিষয়ে বিগ্যাসাগরের নিকট তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে কাপীপ্রলক্ন সিং? 
নিজে লিখেছেনঃ “আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ালাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে 'মারস্ত 
করেন এবং অন্থবাদ্দিত প্রস্তাবের কিয়দংশ তত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে 


৮৬ বিগ্ভাসাগর 


প্রচারিত ও কিয়ন্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি 
মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কপাপরবশ হই 
সরল হৃদয়ে মহাভারতান্বাদে ক্ষাস্ত হন--তিনি অবকাশান্ুসারে আমার 
তুঙবাদ দেখিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যালাগর মহাশয়ের 
নিকট পাঠযাবস্থাধধি আমি যে কত প্রকারে উপকুত হইয়্াছি, তাহা যাক 
বা লেখনী দ্বার নির্দেশ করা যায় না।” 


বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তত্ববোধিনী পক্সিকার ভূমিকা আদে৷ 
উপেক্ষণীয় নয়। এই পন্ত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত 
আধুনিকতার হ্যত্রপাত হয়। ইতোপূর্বে বাংল! সাহিত্যে আধুনিকতার 
স্থরস্য্টির বিবিধ প্রচেষ্টা হয়েছে । সমাচার-দর্পণ, সংবাদকৌমুদী, সমাচার- 
চন্দ্রিকা, বঙ্গদত, জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি সাময়িক পত্রের 
বিশিষ্ট ভূমিকাও স্মরণীয়। বাংল! সাহিত্যে আধুনিকতার আগমণী সর 
ধ্বনিত হলেও তখনো প্রকৃত সৌষ্ঠবের অভাব সাহিত্যকে রসাল করে 
তুলতে পারে নি। তত্ববোধিনীর প্রচেষ্টায় সে অভাব দূর হলো। পূর্ববর্তী 
অন্থান্ত সকল সাময়িক পত্রের গতানুগতিক ধারা ভঙ্গ হয়ে নতুন প্রাণবন্তায় 
ল! সাহিত্যের দেহ-বল্পরী সজীব ও সতেজ হয়ে উঠল। সে দেহে 
প্রকৃত আধুনিকতায় সাড়া ও স্পন্দন অনুভূত হলো। মননশীলতার 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলো মৌষব। ছুর্বোধ্য সমাসাকীর্ণ প্রবন্ধ 
নয়) একেবারে সাহিত্যগুণে সমুদ্ধ সহজবোধ্য প্রবন্ধ আমরা পেলাম 
তত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় । অক্ষয়কুমারকে কেন্দ্র করে সে্দন তত্ববোধিনীর 
জন্যে ধারা! কলম ধরেছিলেন তাদের মধ্য বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, 
রাজেজ্্রলাল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । এই সব মনীষীর রচনাগুণ ও 
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাখ্ধের আলোকে উত্তাসিত তত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলার 
চিম্তাজগতে নিয়ে এলো এক আলোড়ন, বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে 
যুক্তিবাদী দৃটটিকোণের হলো প্রতিষ্ঠা। 
তত্ববোধিনী তথা অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিগ্ভালাগরের সম্পর্ক তাই তার 
জীবনের একট বিশেষ অধ্যায় । 
তিনি দীর্ঘকাল এই সভার ও সভার মুখপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ধর্ম 


বিভাসাগর ৮প. 


তিনি মানতেন না, কিন্ত তত্ববোধিনীর সংস্কার-মুক্ত উদ্দার ভাবধারা ও 
যুক্তিসিদ্ধ আদর্শ তাঁর কাছে হৃদ্য বলেই মনে হতো আর হৃদ্য ছিল অক্ষয়, 
কুমারের বন্ধুত্ব। ততৃবোধিনী পত্রিকা তখনকার সবশ্রেষ্ট পৃ্রিকা। এই 
পত্রিকা! সম্পাদনের জন্যে অনন্তকর্ম৷ অক্ষয়কুমারকে কঠিন পরিশ্রম করতে 
হতো এবং এর ফলে তিনি যখন গুরুতর শিরোরোগে আক্রান্ত হন, তখন 
বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবেই সভা থেকে অক্ষয়কুমারকে মাসিক পঁচিশ টাক] বুতি 
দেবার ব্যবস্থা হয়। এই ছুই স্বাধীনচেতার বন্ধুত্ব বাঙালি চিরদিন শ্রদ্ধার 
সঙ্গেই স্মরণ করবে। 


অক্ষয়-বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ আরে! একটু বলা দরকার। 

সে যুগের অন্থতম যুগ-সারথি অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন অসামান্ত প্রতিভাশালী 
পুরুষ । মস্তিষ্কের শক্তিতে এবং হৃদয়ে উদার ভাবে বিদ্যাসাগরের মতো। তিনিও 
অক্ষয় কীতির অধিকারী । মাত্র আড়াই বছর ইংরেজি স্কুলে পড়লেও, বিজ্ঞানে 
ছিল তার অসামান্ত ব্যুৎপত্তি। অসামান্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রভাবে অক্ষয়- 
কুমার এক রকম নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। জ্ঞানানুশীপন তার 
জীবনের ব্রত, যেমন দান ছিল বিদ্যালাগরের জীবনের ব্রত। জ্ঞানসংগ্রহে 
অক্ষয়কুমারের তৎ্পরতাও ছিল অসাপধারণ। তার ছিল অনুসন্ধিৎসা আর 
সাভিনিবেশ দৃষ্টি। বিদ্যাসাগরের ও অক্ষয় কুমারের এক জায়গায় মিল 
ছিল। দুজনেরই পিতা দরিদ্র। দারিপব্রোর সঙ্গে দুক্ষনেরই আবাল্য 
পরিচয় । দরিদ্র, কিন্তু আত্মদৈন্য ছিল না এতটুকু । এইখানে দুজনে আরো 
মিল। বিদ)াসাগর ছিলেন শাস্ত্রী । অক্ষয়কুমার তত্বদর্শী। ছুজনেই 
প্রায় একই সময়ে বাংলা সাহিত্যের উত্কর্ষ বিধানে মনোনিবেশ করেন.। 
"বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাংল সাহিত্যের মাধুধ বুদ্ধি করিয়াছেন, 
অক্ষয়কুমার সেরূপ গজন্বিতায় উহাকে উদ্দীপনাময় করিয় তুলিয়াছেন।'ঃ 
অক্ষয়কুমার সম্পর্কে বেশী বলবার এই আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের আগেই তিনি 
এমন শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা করেছিলেন যে তাতে কোনে! রকম জড়তা বা জটিলতা 
ছিল না। আদিগঙ্গার কুতঘাটের কেশিয়ার ও দ্ারোগ! যে একদিন 
বাংল৷ ভাষার অন্ততম দিকপাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন, তা কেউ 
ভেবেছিল? আঅক্ষয়ক্মারেয় প্রতিভা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিজে খুব উচু ধারণা 
পোষণ করতেন । ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়” অক্ষয়কুমারের মহাগ্রন্থ । এই 


৮৮ বিষ্তাসাগর 


গ্রন্থে তিনি অমামান্ত গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন এবং জীবনের যে অবস্থায় 
(দুরারোগ্য শিরোরোগের ব্যাধি তখন তাঁকে পঙ্গু করেছে ) তিনি এই বই 
লিখেছিলেন তা স্মরণ করলে বিশ্মিত হতে হয়। রাংলা সাহিত্যের এই 
বরণীয় মহাপুরুষ, এই অসাধারণ কর্মবীরের প্রতি বিদ্যাসাগরের মতো। মহাপুরুষ 
ও কর্মবীর যে আকুষ্ট হবেন-_-এই তো ম্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর ও 
ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমারের বন্ধুত্ব বাংলার উপবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 
সত্যই একটি উজ্জল অধ্যায় . 

অক্ষয়কুমারের প্রতি বিদ্যাসাগরের আকৃষ্ট হবার আরো একটা কারণ ছিল। 
দুজনে শুধু সমবয়সী ছিলেন না; বিদ্যাসাগরের মত অক্ষয়কুমারও একজন 
সমাজ-সংক্কারক ছিলেন। সমাজশ্সংস্কারের প্রেরণা এবং তার সাহিত্য সাধন! 
অঙ্গ[লীভাবে যুক্ত । একের সাধন অগ্ঠের পরিপূরক । এবং এ কথা স্মরণ 
করতে পারি যে, রামমোহন থেকে শর করে অক্ষমকুমার, বিদ্যাসাগর, 
দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, ভূঙ্দেব, বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাত বাংলার নবজাগৃতিকালের 
সকল সাহিত্যলাধকহ একাধারে সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্য-সাধক । বাংলার 
ভাবজগতে বুর্জোয়। ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার যে সাধনায় তারা ব্রতী ছিলেন, সেই 
ভাবাদর্শ প্রচার-প্রয়াসের অবধারিত উপায় হসাবেই তারা বাংলা সাহিত্য, 
বিশেষত গদ্য সাঠিঙ্যের মাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন । সকল দেশের ইতিহাসেই 
এর দৃষ্টান্ত বর্তমান । বাংলার ভাবজগতের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসেও তার 
ব্যতিক্রম নেই । 


॥ আট ॥ 


একদিন। সকালবেলা । 

শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 

এসেছেন বিদ্যাদাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তে । এরা সবাই তার 

সমবয়স্ক বধু । ঞোজঠ আসেন। বিদ্যাসাগর বন্ধুদের যত্বের সে সংস্কৃত 

শিক্ষা দেন। সেদিন রাঙক্গকুষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়ত এলেন।  হৃদয়রাম 

বন্দ্োপাধ্যায়ের পৌত্র। বয়স বছর পনর-ষোল। তান বিদ্যাসাগরের খুব 

ন্সেহের পাত্র । হিন্দুফলেজে কিছুকাল পড়ে তিনি পড়াশুনা! ছেড়ে দেন। 

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে কার স্থমি্ই কথস্বর শুনতে পেলেন 

রাজকৃষ্ণ বাবু ঃ 

কশ্চিৎ কান্তা বিগহগ্ডকণ। স্বাধিকার প্রমত শাপেনাস্তং গমিতমিমা 

বধভোগ্যেন ভর্ত £। 


যক্ষণচক্রে জনক তনয়ান্সানপুণেযাদকেধু শিপ্ধচ্ছায়াতরুধু বসতিং 
রামাগধাশ্রমেঘু। 

_বাঃ, চমৎকার । কে পড়ছে? জিজ্ঞাস! করলেন রাজকুষ্ণ বাবু বিমোহিত 
দিত্ে। 
--দীনবন্ধু, আমার মধ্যম ভ্রাতা, বলঞ্গেন বিদ্যাসাগর । ভারী মিষ্টি গল ওর। 
_কী পড়ছে? 
_কালিদাসেগ মেঘদূত। 
-সংস্কত এত স্ুন্দর। আমার ভারী ইচ্ছে একটু সংস্কৃত শিখি । 
_--বেশ তো, শেখ না। 
_-এই বয়সে ত। কী আর সম্ভব? 
_"বিদ্যাশিক্ষার কী আর সময় অসমম় আছে, পাজরুষঃ? এই দেখ না আমি 
বুড়োবস্ুসে ইংরেজি শিখছি। 


৯০ বিষ্ভাসাগর 


_আপনার কথা আলাদা । কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা, কিন্ত এ যে আপনাদের 
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ওটি তে৷ একটি রীতিমত বিভীষিক1। 

- আচ্ছা, সে ভার আমার ওপর । দেখ, আমি যখন মুগ্ধবোধ মুখস্থ করি, 
তখন এর এক বর্ণও বুঝতে পারিনি । আমি কথ। দিচ্ছি তোমাকে সংস্কৃত 
শিখিয়ে দেব। 


সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হলোনা; রাজরুষ্ণ বাবু খানিকক্ষণ বাদে চলে 
এলেন । বিদ্যাসাগর তাকে পরের দ্রিন আসতে অনুরোধ করলেন । যাবার 
সময়ে তিনি রাজরুষ্ বাবুকে বললেন-_ তোমাকে একট সঠজ উপায়ে 
ব্যাকরণ শিখিয়ে দেব। 

সেদিন সারারাত বিদ্যাসাগরের চক্ষে ঘুম এল না। তিনি ভেবে দেখলেন, 
রাজকৃষ্ণ বাবুর বয়স বেশী, এবং মুগ্ধবোধ অতি হুর্বোধ্য । মুগ্ধবোধ আয়ত্ত 
করা সঠজ কাঞ্জ নয়__-এ এক ভীষণ ধেধসাপেক্ষ বিষয়। কী করা যায়? 
বিদ্যাসাগরের প্রতিভায় একট] উপায় উদ্ভাবিত হলে! । এক রাত্রেই তিনি 
বাংল৷ অক্ষরে ব্ণমাল1 থেকে আরম্ভ করে শেষ পরস্ত এক নতুন ব্যাকরণ রচন। 
করলেন। একেবারে মুগ্ধবাধের সারাংশ । পরবর্তী কালে 'উপক্রমণিকা, 
হৃষ্টির এই ছিল নেপথ্য ইতিভাস। 'উপক্রমণিক1 বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী 
শক্তির এক আশ্চধ নিদর্শন । ক্ষুদ্র কলেবর এই পুস্তকখানির জন্েই সংস্ক্ত 
শিক্ষা আজ সরল ও স্থগমা হয়েছে । পরের দিন রাজরুষ্ণ বাবু এসে দেখেন 
বিদ্যাসাগর তারই অপেক্ষায় আছেন। 

এসো রাজকৃষ্ণ। তোমার জন্যে এক নতুন ব্যাকরণই লিখে ফেললাম, 
বলগেন বিদ্যাসাগর । সেই “উপক্রমণিকা” আশ্রয় করেই শুরু হলো রাজকুষ্ণ, 
বাবুর সংস্কৃত শিক্ষা । বিদ্যাসাগরের শিক্ষা দেবার প্রণালীর গুণে রাজকুষ্ণ 
বাবুর সংস্কৃত শিক্ষা ভ্রুত এগিয়ে চললো, অবশ্য সেই সঙ্গে ছিল শিক্ষার 
সহিষুঠতা ও অধ্যবলায়। ছু মাসের মধ্যেই মুগ্ধবোধ শেষ করলেন তিনি। 
এ কথা যেই শুণলো লেই-ই অধাক হয়ে গেল। ছাত্র ও শিক্ষকের এই অদ্ভূত 
কৃতকাধতায় বিস্মিত হয়ে সবাই বলতে লাগল-_এও কী সম্ভব! 

কিন্তু যা অসম্ভব বিদ্ধাসাগরের প্রতিভা তাই সম্ভব করে গেছে জীবনের 
প্রত্যেক ক্ষেতে । তখন সংস্কৃত কলেজে ছু'টে! পরীক্ষা ছিল__জুনিয়ার ও 
সিনিয়ার। বিদ্যাসাগর রাজ্কৃষ্ণ বাবুকে জুনিয়ার পরীক্ষা দিতে বললেন । 


বিদ্যালাগর ৯১. 


এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন : “রাজরুষ্ণবাবুও, 
তাহার উপদ্েশমত পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন। সহসা একদিন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন, এক অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া 
স্কৃত কলেজে বিষ্ভাশিক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষায় রাজকষ্ণ বাবুও উতীর্ণ 
হইলে, পরবৎসর হইতে এ দরিব্র ব্রাঙ্ষণ বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে ও সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার লেখাপড় বন্ধ হইয়া] যাইবে । সদয় হৃদয় বি্যালাগর মহাশয়ের 
পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয় হইল, তিনি রাজকরুষ্ণ বাবুকে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা 
হইতে অগত্যা বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “তোমার পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ার ফলে যখন এক ব্রাহ্মণের অন্ন মারা যায়, তখন আর 
তোমার জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা! দে ওয়! হইবে না ।” 
বল! বাহলা, রাজকুষ্ণবাবু পরছুঃখকাতর বিদ্যাাগরের এই প্রস্তাবে সম্মত 
হলেন। এমনি স্হদয়তার দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের জীবনে অজন্র। দরিদ্রের 
বাথা, দ্ররিপ্রের বেদন। তাকে যেমন অস্থির করে তৃললো, এমন কারে জীবনে 
দেখ' যায় না । এই মগত্বের জন্তেই ব্যাসাগর বিদ্যাসাগর । মাইকেল বৃথা 
লেখেন নি £ “করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, দীন যে, দীনের বন্ধু 1”, 
বিগ্াসাগর তখন রাজকুষ্ণ বাবুকে পিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে 
বললেন। 
--আমি কি পারব? বললেন রাজকুষ্ণবাবু। 
-কেন পারবে না? উৎসাহ দিয়ে বললেন বিদ্যাসাগর ।-_তবে একটু বেশী 
পরিশ্রম করতে হবে! 
তারপরের কাহিনী সুপরিচিত । আড়াই বছরে রাজকুষ্ণবাবু এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পেয্েছিলেন। এও ছিল অসাধ্য সাধন। রাজকষ্চবাবুর 
সংস্কৃতশিক্ষা 1বছাসাগরের শিক্ষকতার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। 


ফোট” উইলিয়য কলেজে বিগ্ভাপাগরের প্রতিপতি দিন দিন বুদ্ধ পেতে 
লাগল । 

তার ওপর মার্শাল সাহেবের অগাধ শ্রচ্ছা ও ভর্তি । বিগ্যালাগরের কোন 
অসুরোধই তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না। রসময় দত্ত তখন সংস্কত কলেজের 
সম্পাদক । এই সময়ে এ কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ 


৯২ বিগ্ভাসাগর 


অধ্যাপকের পদ শুন্য হয়। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পণ্ডিত দ্বারকানাথ 
বিষ্ভাভৃষণ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদের জন্ঠে প্রার্থী হলেন। পরীক্ষা! দিয়ে তিনি প্রথম 
হলেন। কিন্তু রসময় দত্ত বিদ্যাভূষণ মহাশম়কে সেই পদটি না দ্রিয়ে তাকে 
কলেজের লাইত্রেরীয়ানের পদে নিগ্ভোগ করেন। ব্যাপারটি সব শুনে 
বিদ্যাসাগর তখনি মার্শাল সাহেবের দৃষ্টিগোচরে বিষয়টি নিয়ে আসেন। 
মশাল সাহেব ডাঃ ময়েটকে এ কথা জানালেন। ডাঃ ময়েট তখন এডুকেশন 
কাউন্সিলের সেক্রেটারী । রসময় দত্তের ব্যবস্থা উদ্টে গেল। বিদ্যাভৃষণ 
ব্যাকরণের |দ্বতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক পদেই নিযুক্ত হলেন। 

বদ]াসাগরের প্রাতপত্তি সম্পকে রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় লিখেছেন £ 
'“মাশেশ সাহেব বিদ্যাসাগরের সাহত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আস্ত করিলেন, 
ততই তাহার বিদ্যা, বুদ্ছি, চারত্ত, তেজন্মি তা, উন্দাপতা প্রভৃতি সন্দর্শনে 
যপগোনান্তি প্রীত হ5তে লাগিলেন । তর্দবধি সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের 
কথায় সম্পূর্ণ ।বশ্বাস করিতেন এবং তর্দীয় মত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন 
কর্ম কাঁরতেন ন।।” ময়েট সাহেবের সঙ্গে ব্দ্যাসাগরের পরিচয় হলো। 
তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান ও পিশ্বান করতেন। ক্রমে এহ পরিচয় ঘাঁনষ্তায় 
পরিণত হয় এবং তিনি বিদ।াসাগরের একজন হিটতষী হয়ে ওঠেন। 

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তেন। [নি বেশ ভালে 
বংলা শখেছিশেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তনি বাংলায় কথাবাতা বলতেন 
এবং দরকার হলে বিদ্যাসাগর তাকে বাংলায় চিঠিপত্র [লিখতেন। ফোট” 
উইলিয়ম কলেজে চাকরী নেবার পর বিদ)াসাগরের দৃষ্টি পড়ল প্রচলিত শিক্ষা- 
ব/বস্থার ওপর । শিক্ষাবিগাগের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এপে বিদ্যাপাগর নানারকম 
পরিবর্তন প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হলেন। এদেশে ইংপোজ শিক্ষার আদিপর্বের 
ইতিহান যাদের বিশেষভাবে জান। আছে, তারা নিশ্চয় জানেন ষে, এই 
শিক্ষার প্রবতন ও পাঁরবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ও 
প্রচেষ্ট। কী ভাবে সোদন সংশ্লিষ্ট ছিল । শিক্ষা ক্ষেত্রে লর্ড অকল্যাণ্ডের নীতি 
হিপ এই যে, মুগোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা! ইংরেজিতে 
দেওঘা হবে এবং ইংরেজির লঙ্গে এ-দেশীয় ভাষার শিক্ষাও চলবে । তারপর 
এলো হংরো্জি শিক্ষার প্রচণ্ড বেগ। সংবাদপত্রকে দেওয়া! হলে! স্বাধীনতা । 
আদালত থেকে উঠে গেল ফাপি ভাষ।। শিক্ষাম্প্রণালীর কাজ হলে। 


বিগ্ভাসাগর ৯৩" 


প্রশস্ততর | জেলায় জেলায় স্থাপিত হলো ইংরেজি-বাংল! স্কুল। শিক্ষা" 
বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হলে! “কাউন্সিল অব এডুকেশনের' ওপর । 

লর্ড হাড়ি তখন বড়লাট। তিনি একদিন এলেন ফোট” উইলিয়ম পরিদর্শন 
করতে । মার্শাল সাহেবের মুখে তিনি শুনলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
আগ্রহ ও নিষ্ঠার কথা। ঠিক সেই সময়ে লর্ড হাডিগ ব্যাপকভাবে শিক্ষা 
বিশ্তারের একটা পরিকল্পনার কথ] চিন্তা করছিলেন। তিনি আলাপ করলেন 
বিদাাসাগরের সঙ্গে | বিদ্যাসাগরও এই সমুয়ে বাংল ভাষার সাহাযো মুরোপীয়, 
সামাজিক ন্যায়বোধ, নায়াদর্শ ও ভাবধারাকে বাংলার সমাজ-জীবনে প্রসারিত 
করার চিন্তা করছিলেন। তিনি দেখলেন, গভণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ 
ছাত্রদের প্রত্ি ভ্েমন মনোযোগ করেন না এবং এইসব উত্তীর্ণ ছাত্রদের দেশের 
(কান কাজে নিযুক্ত করার কোন পথই নেই । একমান্জ জজ-পণ্ডিতের চাকরী 
ছিল, তাও সম্প্রতি উঠিয়ে দেওয়া! হয়েছে । এর ফলে সংস্কৃত শিক্ষায় লোকের 
অন্থরাগ দিন দিন ত্রাস পেতে বসেছে, কলেজের ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ কমে 
যাচ্ছে! বিদ্যালাগরের সঙ্গে লর্ড ভাড়িঞ্জের এই বিষয়ে যখন আলোচন। হয়, 
ওখন তিনি বড়লাটকে সোজাস্থজি বললেন-_সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্তদের, 
জনা কিছু কর। দরকার। তার আগে তিনি পেফটেনান্ট গভর্ণর হালিডের 
সঙ্গ ৪ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। হাড়ি যখন বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাস! 
করলেন-__-এ সম্পর্কে তিনি কিছু ভেবেছেন কিনা, তগনই বিদ্যাসাগর তার 
মডেল স্কুলের পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। সব শুনে বড়লাট বুঝলেন যে, এ 
অতি স্বনিপুণ পারকল্পনা। এই পরিক্প্ননার মূল কথা ছিল যে সংস্কৃত কলেজ 
থেকেই এমন ছাত্র গড়ে উঠবে, যারা ভাবে সববিদ্যায় ( কেবলমাত্র সংস্কৃতে নয়) 
পারদ্রশী অথচ কুসংস্কারমুক্ত। এই সংস্কারমুক্ত ছাত্রপাঠ একদিন গ্র!মে গ্রামে 
ছাঁড়য়ে পড়বে ও জ্ঞানের আলোক বিস্তার করবে, ভারাহ হবে নতুন দেশ ও 
নতুন জীবনের সৃষ্টিকর্তা । 

হাতি৪ ও হলিডে ছুজনেই বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টি দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। 
বাংল। দেশে হাডিঞজ-বঙ্গ বিদ্যালয় ব1 মডেল স্কুল স্থাপিত হওয়ার এহ ছিল 
নেপথ্য ইতিহাস । এর মুলে বিদ্যাসাগর । সেইদিন থেকে হাঁডিগ্র এবং 
হা!লডে দুজনেই শিক্ষাসংত্রাস্থ্ প্রায় সমস্ত ব্যাপাখ্েই 1বদযাসাগরের বিচার- 
বুদ্ধি ও স্বিবেচনার গপ্র নির্ভর করতেন । তার ধ্যান, আদর্শ ও পরিকল্পনার 
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সঙ্গে সরকারী উদ্যম, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতা সংঘুক্ত হওয়ায় বিদ্যাসাগর 
অসামান্য শ্রমসহিষ্ণতা, মনোবল ও সাফপ্যলাভের দুর্বার গতিবেগ নিযে 
বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে অবতীর্ণ হলেন। ক্লান্তি নেই, অবসাদ 
নেই, ব্যক্তিগত স্থার্থের কোন আকধণ নেই । | 
একশত একটি মডেল স্কুল স্থাপিত হলো। এইসব মডেল স্কুলের উপঘুক্ত 
শিক্ষক তৈরির জন্য বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজের বাংলা স্কুপ 'পাঠশালা"কে 
ংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত নর্মাল স্কুলে পরিণত করেন। ঠিক হলো সংস্কৃত 
কলেজের উত্তীর্ণ ছাক্্ররাঙ এইসব স্কুলে শিক্ষকতা করবে। শিক্ষকদের 
নির্বাচন ও নিয়োগের ভার অপিত হলে! মার্শাল সাহেব ও বিগ্যাসাগরের 
উপর। এর ফলে একদিকে বিদ্যাসাগরের কাঙজ্জের গুরুত্ব ও পরিশ্রমের 
ভার যেমন বুদ্ধি পেল, অন্ত দিকে তেমনি সংস্কৃত কলেঙছের প্রবীন অধ্যাপকদের 
ঈর্ার পাত্র অপ্রিয় তবার নানা কারণ উপস্থিত হলো। অভ্ভুতকর্ম 
বিছা।স।গর নিরপেক্ষভাবে কাজ করে চগলেন--কারো নিন্দায় তিনি ভ্রাক্ষেপ 
করলেন না। আত্মপর নিরপেক্ষ হয়ে কেবলমাত্র যোগ্য লোককেই নিয়োগ 
করতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে তার এক জীবন-চরিত্কার সতাই মন্তব্য 
করেছেন £ "সেই বীরপ্ররুতি, ন্যায়পরায়ণ বিগ্চাসাগর মহাশয় ঈর্ধ্যাপ্রকাঁশে 
ও নিন্দাপ্রচারে ভয় করিবেন কেন? লোকনিন্দার ভয়ে কর্তব্যের অনুষ্ঠানে 
বিরত থাকা, কিংবা অন্তায় জানিয়াও তাহার প্রশ্রয় দেওয়া, বিষ্ভাসাগর 
মহাশয়ের প্ররূতিবিরুদ্ধ ছিল ।”) 
সংস্কত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে দ্বারকানাথ বিগ্ঠাতৃষণের 
নিয়োগের কথ! আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদের বেতন 
ছিল নব্বই টাকা । শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ ডাঃ যয়েট এ পর্দে একজন যোগ্য 
লোক নিষুক্ত করবার জন্মে মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দুজনে 
পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে বিগ্যাসাগরকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা উচিত। 
তার কাছে প্রস্তাব করা হলে।। তিনি রাজী হলেন না। মার্শাল সাহেব 
অনেক চেষ্টা করেও বিছ্াসাগরকে এ পদ গ্রহণে রাজী করাতে পারলেন ন]। 
কিন্ত আর যোগ্য লোক কোথায় ?--এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বললেন, যোগ্য লোক আছে। সরবশাস্ত্রবিশারদ তারানাথ 
তর্কবাচস্পতির নাম করলেন তিনি । বাচম্পতি মহাশয়কে যেমন করে হোক 
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একট চাকরী ক'রে দেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রত ছিলেন। তিনি দেখলেন 
এই স্থযোগ ; বললেন-_-ইনি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। এ পদ তারই গ্রাপা, 
আপনি তাকেই এ পদে নিযুক্ত করুন। 

কথা হলে! শনিবার দিন। অধ্যাপকের দরকার সোমবার থেকেই । বাচম্পতি 
মহাশয়ও তখন কলকাতা থেকে ষাট মাইল দুরে কালনায়। তাকে খবর 
দেওয়া দরকার, চিঠি লিখবার সময় নেই সেই রাঝেই তিনি নিজে কালনা 
র€না হলেন। সার! রাত হেঁটে পরের দিন দুপুরবেলায় কালনায় উপাস্থত 
হলেন। বিগ্যাসাগর পায়ে হেটে এসেছেন তাকে এই খবর দেখার জন্বে-_ 
এঠ গেনে বাচস্পাত মহাশয় কৃতজ্ঞত। প্রকাশের ভাষা খুজে পেলেন না। 
তিনি শুধু বিহবপ চিত সেই শীর্ণদেহ ধূলিধৃদ'রত-চরণ ব্রাহ্মণের প্রতি তাকিয়ে 
রইলেন । বি্ামাগর বাচস্পতি মহাশয়ের আবেদনপত্র নিয়ে সেদিনই 
পায়ে হেটে কলকাতায় যাত্রা করলেন । এহ ঘটনাটি শিঃসন্দেহে বিছ্যা।সাগবের 
মনের শক্তি, সাহস ও উদারতার পরিচায়ক এবং তার স্বার্থত্যাগের ও 
প্রত্শ্রতি পালনের সজীব সঙ্কেত। এমন ঘটন! তার সুদার্থ জীবনে আরে! 
অনেক আছে । এই প্রসঙ্গে তাৰ এক জীবন-চরিতকার শিখেছেন £ "এরূপ 
শোক্বিরল পরোপকার সাধন, এই অধংপতিত বঙ্গদেশে কেবল মহামনা 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেহ সম্ভব । প্রায় দ্বিগুণ অর্ধোপার্জনের সুযোগ 
পাইয়া ভাহ। গ্রহণ না করা, এবং সেই কর্ম অন্য একজন উপযুক্ত ব/ক্তিকে 
দিবার প্রস্তাব করা, তৎ্পরে ।দবারাত্রি পথ চলিয়! ত্রিশ ক্রোশ দুরে অবাস্থত 
ব্যক্তিকে যখাসময়ে সংবাদ দেওয়া, সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ।” 
কিন্তু অসাধারণ-চরিজ্রের মানুষ ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর সোদ্ন এই 
ব্যাপারে মনের এমন উচ্চতা ও হৃদয়ের গ্রশস্ততার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন । 


শ্ভুচন্দ্রের বিয়ে। বীরসিংহ থেকে একদিন চিঠি এল মায়ের। মা 
লিখেছেন__শভ়ুর বিয়ে, তোমার আসা চাই । মায়ের আদেশ। বিছ্যাসাগর 
দেশে যাবেন ঠিক করলেন। মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন। সাহ্বে 
_ ছটি দিতে রাজী হলেন না-_-কলেজে ভয়ানক কাজ, বিদ্যাসাগর না থাকলে 
বিশৃঙ্খস1 অনিবার্ধ। বিছ্যাসাগর ক্ষুগ্ন মনে বাসাম ।ফ€লেশ। বিয়ে উপলক্ষে 
বাসার সবাই চলে গেছে। ভাইয়ের বিয়ে, মা যেতে বলেছেন, তিনি ছুটি 
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পেলেন না। মায়ের ইচ্ছা পুর্ণ করতে পারলেন না ডেবে মাতৃভ 
বিদাাসাগরের সে রাত্রে ঘুমই হলো না। উৎকগঠীায় অধীর হয়ে উঠলেন। 
সকালেই ,মার্শাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, আমার ম! 
আমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। 

__কিন্তু পণ্ডিত, আমি কেমন করে ছুটি দিই আপনাকে? বলেন মার্শাল 
সাহেব। 

ছুটি না দিতে পারেন, আমি চাকরীতে ইন্ুফা দিপাম। মঞ্জুর করুন, 
আমি বাড়ি যাই, বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর । 

মার্শাল সাহেব পণ্ডিতের এমন মুত্তি দেখেন নি। মুগ্ধ চিত্তে তিনি বললেন-__ 
আপনাকে ইস্তফা দিতে হবে না, ছুটি দিলাম, বাড়ি যান। 

বিদ্যাসাগরের বুক থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল। সেই রাত্রে খাওয়া- 
দাওয়ার পর ভূত শ্ররামকে নিয়ে তিনি বীরসিংহ যাত্রা করলেন। তখন 
প্রবল বর্ধাকাল। পথ দুর্গ । কিছু দূর [গয়ে শ্ররাম আর চলতে পারল ন1। 
বিদ্যাসাগর তাকে ফিরে যেতে বললেন । পরের দিনই বিয়ে। যেমন 
করে হোক তাকে বাড়ি পৌছতেই হবে। কিন্তু উত্তাল তরহগ-সমাকুল 
দামোদর নদ প্রবল বাধা হয়ে দাড়াপ। ব্ষার দামোদর । ঢল নেমেছে। 
প্রবল ম্রোত। পারঘাটে একখানা নৌকাও নেই। তারপরের কাহিনী 
রোমাঞ্চকর । অবিশ্বাস্য । বর্ষার সেই ভর। দামোদরের বুকে ঝাপ দিলেন 
বিদ্যাসাগর । সেই দুর্জয় দামোদর তিনি সাততর পার হলেন। পাতুলে 
মায়ের মাতুলালয়ে বিকেলট। কাটি তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। 
দারকেশ্বর নদ আগের মতন মাতঙরে পার ভলেন । মাঠেই সন্ধ্যা নাষল। 
পথে দম্থাভয়। কিন্তু অকুতোএয় বদ্যাপাগর। মায়ের চরণ স্মরণ করে 
তিনি একাকী সেই নিন প্রান্তর অতিক্রম করলেন! গভীর রাত্রে সিক্ত 
বন্ত্রে ও ক্লান্ত দেহে তিনি গৃহে পৌছুলেন। এই অসামাগ্ত ঘটনাটি পুরাণের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের । মাতৃভক্তির এমন অশ্রতপুরব কাহিনী 
পুরাণেই আমর] শুনে থাকি, বিদ্যাসাগরের জীবনে আমরা পুরাণকে প্রত্যক্ষ 
করলাম । আজকের 'দনে এ-ঘটনার মূল্য নির্ণয় করতো [গিয়ে হয়ত অনেকে 
বিদ্যাসাগরকে উন্মাদ মনে করবেন এবং মাতৃভাক্তর এই আতিশয্যের 
কোন মূল্যই হয়ত তারা দেবেন না। কিন্তু আমাদের নে রাখতে হবে 
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বে, বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা দেশের দিশী মানুষ। তাই তিনি অরুত্রিম 
ভক্তির এমন উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত রেখে গেছেন। এই একটিমাত্র মানুষ ধার পায়ের 
তলায় বসে বাডালি চিরদিন পিতৃমাতৃভক্কি শিখতে পারে । 


পাচ বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড-পপ্ডিতের চাকরী করলেন 
বিদ্যাসাগর । 

এমন সময়ে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিকা বিগ্ভালঙ্কারের 
মৃত্যু হলো । 

সম্পাদক রসময় দত্তের ইচ্ছা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ পদে নিযুক্ত হন। তিনি 
বিদ্যালাগরকে তার ছাত্রাবস্থী থেকেই জানেন এবং তার যোগ্যতার ওপর 
তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এ পদের বেতন মাত্র পঞ্চাশ টাকা এবং 
বিদ্যাসাগর এ বেতনে স্বীকৃত হবেন কি না, সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল। 
অবশেষে রসময় দত্ত শিক্ষা-পরিষণ্দের সম্পাদক ডক্টর এফ. জে. ঘমোয়াটকে 
একখানি পত্র পিখলেন এবং এ পত্রে তিনি বিদ্যাসাগরকে সহকারী 
সম্পাদকের পর্দে নিযুক্ত করবার জন্যে বিশেষভাবে অস্থরোধ করলেন । 
বেতন বুদ্ধির কথাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি এবং চিঠির সঙ্গেই তিনি 
বিদ্যাসাগরের দরখাম্তখানিও ডাঃ মোয়াটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । 

ডাঃ মোয়াট তখন এ পদে একজন স্থযোগ্য লোকের কথাই চিস্তা করছিলেন । 
রসময় বাবুর চিঠি পেয়ে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করতে গেলেন কাগ্চেন 
মার্শালের সঙ্গে । মার্শাল বললেন, ইংরেজিও জানেন, সংস্কতেগ্ড অভিজ্ঞ এফন 
পণ্ডিত তো একজনই আছেন । 

--কে তিনি? জিজ্ঞাসা করলেন মোয়াট । 

_তিনি বিগ্যাসাগর। 

-_-, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ? 

_স্থ্যা আমি তাঁরই কথা বলছি । 

ঈশ্বরচজ্জের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী মার্শাল সাহেবের সুপারিশ বৃথা হলো! না। 
হু”দিক থেকে দুজনের স্থপারিশের ফলে ভাঃ মোয়াট 1বগ্াসাগরকেই সংস্কৃত 
কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ্দের জন্যে ঠিক করলেন। কিন্তু বেতন বুদ্ধির 
কোন আশ্বাস দিনে পারলেন নাঁ। বিদ্যাসাগর এই চাকরী গ্রহণ করলেন 
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দু'টি সর্তে। সম্পাদক রসময় দত্তের প্রকৃতি তিনি বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্তে 
তিনি মার্শলকে বললেন--“যদ্ি সেধানে কর্মকাঙজে মতান্তর হয়, কিংবা! কোন 
প্রকার কথাস্তর ঘটে, তাহলে আমি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়ে চাকরী করতে পারব 
না; সেরূপ অপ্রীতিকর ঘটন৷ ঘটলে আমাকে কর্মত্যাগ করতে হবে। আমি 
আমার জন্যে ভাবি না। আমি কর্মত্যাগ করতে বাধ্য হলে, পাছে আমার 
পি্ভার ক্লোন প্রকার অন্থবিধ। হয়, এই ভাবনায় আমি একটু ইততন্ততঃ করছি। 
আমার মধাম সহোদর দীনবন্ধু অতি পণ্ডিত প্লোক; তাকে আপনি যদি 
সে:রশ্াদারের কাজে নিষুক্র করেন, তাহলে আমি সংস্কৃত কলেজের সহকানী 
সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে পারি।), 

মশাল সাহেব ভাতেই সম্মত হলেন । 

বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে সংস্কত কলেজের সহ্কারা সম্পাদক নিযুক্ত 
চলেন 


এইখানে আমরা দীনবন্ধু-সম্পর্চিত একটা ঘটনার উল্লেখ করব। 

ছোট্ট ঘটন। কিন্ত এর ভেতর দিয়েই বি্যাসাগরের জীবনের এক অসাধারণ 
মহত্ব অভিব্যক্ হয়েছে। স্বার্থ ও পরার্গের বিরোধ যেখানে প্রবল, সেখানে 
বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মতন সাধু মহাত্মার। কি ভাবে অকুন্ঠিত চিত্তে পরার্থেরই 
পক্ষপাতী হন, ভার£ একটি উজ্জরপ দৃষ্টান্ত এই ঘটনাটি। রবার্ট কস্ট নামে 
একজন সিভিলিয়ান বিদ/াসাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তেন। বিদ্)াসাগর তার 
নামে একবার একট। সংস্কৃত শ্লোক রচন। করেছিলেন। সাহেবটি অত্যন্ত 
খুশি । ভিনি বিদ্যাসগরকে ছুশে। টাক। পুরস্কার দিতে উদ্যত হন। নিলেশভ 
বিদ্যাসাগর সে টাকা নজে নিলেন না। এ টাকা দিয়ে সংস্কৃত কলেজে 
চার বছরের জন্তে পঞ্চাশ টাকার একট স্বপারসিপ করিয়ে দেবার প্রস্তাব 
করলেন। সাহেব বিদ্যাসাগরের পরামর্শ মত কাজ করলেন। ঠিক হলো, যে 
ছাজ রচনায় সর্বোৎকৃষ্ট হবে সে পঞ্চাশ টাকার এ স্বলারসিপ পাবে। দ্বিতীয় 
বছরে এ স্বলারসিপের জন্তে ছু'জন ছাত্র প্রার্থী হলেন। একজন বিদ্যাসাগরের 
ম্ধাম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রতু ও অন্তঞ্জন শ্রশচন্দ্র বিদ্যারত্ব। এই প্রসঙ্গে 
বিদ]াস।গরের এক জীবন-চরিতকার লিখেছেনঃ "'রচন। দুজনেরই সমান 
সুন্দর হইয়ীহিল। শ্রীশচন্দ্রের ব্যাকরণ কিছু ভুল ছিল, দীনবন্ধুর তাহাও ছিল 
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না। দীনবন্ধুর ছুর্ভাগ্য যে পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ ও পুরস্কার দানের ভার 
বিদ্যাসাগর মহাশদ্কের উপর ন্যস্ত ছিল। দীনবন্ধু সর্বপ্রকারে সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও 
পুরস্কার পাইলেন না। প্রবল কারণ এই যে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
লহোদর ; তিনি পুরস্কার পাইলে পাছে লোকে বলে দুইজনেই সমান হইল. 
তবে শ্রীশচন্দ্র না পাইয়া দীনবন্ধু কেন পাইবে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিচারে শ্রীশচন্্রই পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়! নির্ধারিত হইলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, দীনবন্ধুকে পুরস্কার দিলে, পাছে অজ্ঞাতসারেও 
ত্বার্পরতা দোষ তাহাকে স্পর্শ করে, পাছে নেহাছরোধের অধীন হইয়। তিনি 
দীনবন্ধুর প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ দেখান, ইহাই তাহার বিশেষ বিবেচনার বিষয় 
ভইয়াছিল 1” 

এই বিবেচনা, এই স্বার্থশৃন্ঠতার জন্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যানাগর। 


বিদ্যাসাগর যখন ফোট” উইলিয়ম কলেজে সেরেন্তারদার, তখন মার্শাল 
সাহেব সংস্কৃত কলেজের 'জুনিয়রঃ ও “সিনিয়র" পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। 
কিন্তু তার ভরসা বিদ্যাসাগর | বিদ্যাসাগরকেই সংস্কত প্রশ্ন গ্রস্ত করে দিয়ে 
মার্শালকে সাহাধা করতে হতো] । ব্যাকরণ, কাব্য, স্থৃতি, বেদাস্ত প্রভৃতি সকল 
প্রশ্ন তিনি নিজেই লিখে দিতেন | বিদ্যাসাগরের এই অদাধারণ কর্মকুশলতার 
কথা আমরা যখনই চিন্তা করি, তখনই ভাবি, একটা মানুষ এত কাজ কি করে 
করতেন? বাঙালির জন্যে তিনি এই বিল্মম্নকর দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। এই 
গুণেই সামান্য ঈশ্বরচন্দ্র অসামান্য বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন। সত্যই, 
বিদ্যাসাগর যেন ঘোড়ার মতন এক মুহৃর্তও বিশ্রাম নাকরে কাজ করতেন। 
কাজ আর কাজ--দিবারাত্র সহশ্র রকম কাজের ভেতর দিয়ে জীবনের রাজ- 
পথে অগ্রসর হতেন বীরপুরুষ বিদ্যাসাগর | বিশ্রামে ভ্রুক্ষেপ নেই, অবসর 
বিনোদনের জন্যে বিন্দুমাত্র প্রমান নেই, তপন্বীর মতন একনিষ্ঠ মন নিয়ে বিদ্যা 
সাগর কাজ করতেন । সেই কঠোর কঙ্কাল-বিশিষ্ট শীর্ণ দেহে কাজ করবার এমন 
অফুরস্ত শক্তি, এমন নিরলস উদ্যম ভগবান তাকে অকৃপণ হস্তেই দিয়েছিলেন। 
শুক্তিমান বিদ্যাসাগরের পক্ষে তাই হহজগতে অপাধ্য কিছুই ছিল না। 

আত ও পীড়িতের সেবা বিদ্যাসাগরের স্বভাবের অন্থতম ধর্ম। কোথাও 
কারে। অসুখ করেছে শুনলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। ফোটা 


১৩৩ বিদ্যাসাগর 


উইলিয়ম কলেজের চাকরী-জীবনেও তিনি এই ধর্ম পালনে বিরত হন নি। 
একবার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের বিস্চিকা গীড়া হয়। 
খবর পেলেন বিদ্যাসাগর । তখনি তিনি ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সঙ্গে করে এলেন তর্কবাগীশের বাসায়। ছুর্গাচরণ তার চিকিৎসা করলেন 
আর বিদ্যাসাগর নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন রোগীর মলমৃত্র_-ওষুধের দাম 
দিলেন। এইরকম অজন্র ঘটনা তাঁর জীবনে । কোথাও কোন অনাথ দুঃস্থ 
লোক পীড়িত হলে, বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে তার সেবা-শুত্রধা করতেন এবং 
তাকে বীচাবার জন্যে নিজের খরচে ওষুধ ও পথ্য ঘোগাতেন। এমন নিংহ্বার্থ 
দেবাপরাফ়ণ দয়ালু দাতা ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীতেও। 


ফোর উইলিয়ম কলেজে চাকরী করবার সঙ্গয় বিদ্যাসাগর প্রায়ই বাড়ি 
যেতেন। বাড়ি গিয়ে প্রতিবেশীর তত্ব নেওয়া, আ্তগীড়িতের শুশ্রধ! করা-__ 
এই ছিল তার কাঁজ। কলকাতা থেকে তিনি হেঁটেই বাড়ি যেতেন, হেঁটেই 
কলকাতায় আসতেন । গরমের দিনে পথে ন্জলতুষ্ত পেলে ডাব খেতেন ॥ 
যদি কোন সঙ্গী থাকত এবং তাদের সঙ্গে যদি ভারী মোট-বোবা থাকতে], 
বিদ্যাসাগর অগ্সান বদনে সেই মোট-বোঝা! কতক নিজের মাথায় নিয়ে 
হাটতেন। একাজ তিনি তখনও করেছেন, যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের' 
অধ্যক্ষ । এ এক আশ্চর্য চরিত্র। বাড়ি গেলেই বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে। 
ভাইদের ও অন্ঠান্ত আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন । পথে, 
কৌতুক করবার জদ্যে কোন নালা নর্দামা দেখলেই তিনি লাফিয়ে পার 
হতেন এবং দীনবদ্ধুকে বলতেন পার হতে। দীনবন্ধু বাহাছুরি দেখাবার 
জগ্তে কখন কখন লাফাতে গিয়ে পড়ে যেতেন। অমনি জ্যোষ্টের তুমুল হাসি । 
এমনি কৌতুক প্রিয়তাও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। 
সেবায়, মমতায় যেঞ্গন, কৌতুক ও পরিহাসেও তেমনি বিদ্যাসাগর ছিলেন 
একজন পরিপুর্ণ মানুষ--একেবারে বাংলাদেশের খাটি দেশী মানুষ । 

অর একটি ঘটনার কথা বলি। 

বীরসিংহ গ্রাম থেকে বিদ্যাসাগর হেঁটে আসছিলেন । 

মাঠের মাঝে দেখলেন, একট] জরাজীর্ণ বুদ্ধ কুষক মাথায় মোট নিয়ে দাড়িয়ে 
আছে। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করে জানলেন, লোকটির বাড়ি সেখান থেকে 


বি্াসাগর ১৩১ 


দু'তিন ক্রোশ দূরে। তার জোয়ান ছেলে ভার মাথায় এই বোঝ চাপিয়ে 
দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়েছে। চলচ্ছক্তিহীন সেই বৃদ্ধের অবস্থা দেখে আর 
তার যুবক পুত্রের বাবহারের কথা শুনে, চোখের জলে বিদ্যাসাগরের বুক 
ভেসে গেল। তিনি তখনি বৃদ্ধের মাথার বোঝ! নিজের মাথায় তুলে 
[নিলেন এবং তাকে সঙ্গে করে তার বাড়ি পর্যন্ত গেলেন। তিনি সেই মোট 
বৃদ্ধের বাড়িতে পৌছে দিয়ে, আবার হেঁটে কলকাতায় এলেন। 

মঞ্তিষ্ক ও হাদয়ের এমন শক্তি সমবাদ্ বাংল! দেশে আজে! বিরল। 

এমন অনাত্মপরত1 আজে! দুর্লভ । এমন সমবেদনা সত্যই অতুল্পনীয়। 

বল, বুদ্ধি, দ়া-_ত্রিবেণীর এই ত্রিধার1 বিদ্যামাগরের জীবনের তট প্রান্ত দিয়ে 
আজীবন বয়ে গেছে । তাই মে-জীবন ছিল হ্বদয়বন্ধার অপরিমেধ আলোকে 
ূর্ণ। তাই ন| তিনি সহম্রের জীবনে এমন আলোড়ন হট করে গেছেন। 


॥ লয় ॥ 


বিদ্যাসাগর এখন সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদক । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তীর শূন্তস্থান পুর্ণ করলেন তারই মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু 
হ্যায়রত্ব। ইনিও সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র । 

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের অসামান্থ ও প্রথর কাল- 
চেতনার এবং সমাজ-বিপ্রবী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে আরে! 
ছুবছর পরে। এখন সহকারী সম্পাদকের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু 
সম্ভব, বিদ্যাসাগর ততটুকু অগ্রসর হলেন। নামেই সংন্কত কলেজ, আসলে 
পাক] দালানে টোল ছাড়া আর কিছুই নয়। হাতের লেখায় পুথিগুলি যেমন 
জীর্ণ, তেমনি শিক্ষায়তনের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা । অধ্যাপকদের দিবানিদ্রা বাধ]। 
পড়াবার সময় তাদ্দের বেশীর ভাগই চেয়ারে বসে ঘুমোতেন, আর ছেলেরা 
তাল পাখা দ্রিয়ে বাতাস করে তাদের ঘুমের তৃপ্তি বুদ্ধি করত। তারপর 
নিপ্রানস্থখ সম্ভোগের পর বিকেলে মুগ্ধবোধ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া, সাহিতা 
অলঙ্কার নিয়ে সামান্ত আলোচন1। কঙেজের সময়ের কোন বাধাবাধি নিয়ম 
ছিল না। কী ছাত্র, কী অধ্যাপক, ধার যখন খুশি আসতেন, যখন খুশি চলে 
যেতেন । এ সবই বিদ্যাসাগর তার ছাত্রজীবনেই লক্ষ্য করেছিলেন। এখন 
কর্তৃত্বের পদে গ্রতিষ্িত হয়ে, তিনি কলেজের সংস্কার সাধনে অগ্রণী হলেন। 
অধ্যাপকেরা দ্রেবরী করে আসেন । বিদ্যাসাগর মুখে কিছু বলতে পারেন না, 
কারণ তাদের অনেকেই তার শিক্ষক । অনেক ভেবেচিস্তে বিদ্যাসাগর একট। 
উপায় ঠিক করলেন। নিজেই সকলের আগে এসে কলেজের ফটকের সামনে 
'আপন মনে পায়চারী করতেন। অধ্যাপকদের চৈতন্য হলো । এরপর থেকে 
তাদের উপস্থিতিতে আর বিলম্ব হতো! না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক 
চরিতকার উল্লেখ করেছেন £ 


বিষ্ভানাগর ১০৩ 


“বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের কার্ধভার গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে অধ্যাপক 
মহাশয়দের নিত্রা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন । শিক্ষক ও ছাত্রগণের যাওয়া- 
আসার সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন। মোট কথা, সংস্কৃত কলেজে তাহার 
সহকারী সম্পাদকরূপে গ্রবি্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার শ্বেচ্ছাচারিতার 
স্থানে বিবিব্যবস্' প্রতি! দেখ! গিয়াভিল 1 

বিদ্যাসাগর কিন্ত এইখানেই থামলেন না। 

পরীক্ষ/-গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। 
ফলে, অন্যান্য বছর অপেক্ষা সে বছর পরীক্ষার ফল ভালই হলো । ডাঃ মোয়াট 
ও সম্পাদক রসময় দত্ত দুজনেই খুশি । আগেকার বিশৃঙ্খলা, বে-বন্দোবন্ত নেই, 
নিয়মের রাজত্ে হুশৃঙ্খলার সঙ্গে কলেজের কাজ চলছে । কলেজের চেহারাই 
যেন বদলে গেছে এই অল্প কয়েক মাসের মধোই। পাঠাপুস্তকে কত 
অশ্লীল কবিতা ছিল। সংস্কতে রচনা বলেই যে আদি রসাত্মুক কবিতাগুলো 
পঠাতালিকায় নিরিচারে স্বান পাবে, বিদ্াসাগর তা মনে করলেন না। 
তিনি সেগুলো উঠিয়ে দ্িলেন। ছু'একজন প্রবীণ অধাপক আপত্তি 
তুলেছিলেন, কিন্তু তার যুক্তির কাছে সে আপত্তি টেকে নি। ব্যাকরণে 
ছাত্রদের অনাবশ্টাক দীর্ঘ সময় ব্যস্িত ততো! আর ব্যাকরণ শিক্ষার মধ্যে 
জটিলতাঁও ছিল অনেক । বিদ্যাসাগর এ ক্ষেজেও প্রবর্তন করলেন এক নতুন 
পদ্ধতির ; ব্যাকরণের পাঠ সহজ, সুগম ও সংক্ষিপ্ধু হলো । সাহিত্য শ্রেণীতে 
অঙ্ক শিক্ষার বাবন্তাও বাদ গেল ন|। এইভাবে দ্বিন দিন নতুন নতুন পদ্ধতির 
উদ্ভাবন করে সংস্কৃত কলেজের শ্রীবৃদ্ষি সাধনে তৎপর হলেন বিদ্যাসাগর | 
সম্পূর্ণভাবে এর চেহার বদলে দেবার জন্তে কত পরিকল্পনার কথাই চিন্তা 
করেন তিনি । কত সময়ে তিনি কল্পন1 নেত্রে দেখতে পলীন_সংস্কত কলেন্জ 
থেকেই এমন ছাত্রগড়ে উঠবে, যারা হবে সকল বিদ্যায় পারদশর অথচ 
কুসংস্কারমুক্ত । বিশ্বাসের চেয়ে যাদের কাছে বিচার হবে বড়ে।, উক্তির চেয়ে 
যুক্তি। এই সংস্কারমুক্ত ছাত্ররাই একদিন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে ও 
জ্ঞানের আলে বিস্তার করবে । তারাই হবে নতুন দেশ ও নতুন জীবনের 
সষ্টিকর্ত। | কল্পনা করেন__এই সংস্কৃত কলেজের পাশ-করা ছাত্ররাই তিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের মত্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হবে। কল্পনা! করেন-_জীর্ণ পুথি 
থাকবে না, ছেলেরা ছাপার অক্ষরে সংস্কৃত বই পড়বে । কল্পনা করেন-_- সংস্কৃত 


১৪৪ বিদ্যা লাগর 


কলেজ কলেজই হবে, পাকা দালানের মধ্যে টোল হয়ে থাকবে না। হবে 
ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-নিকেতন। 


ম্কত কলেজের প্রাথমিক শ্রবুদ্ধি সাধনে বিদ্যাসাগর যে চিস্তাশীলতা ও 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সংস্কৃত কলেন্জের নিয়মাবলীর মধ্যে আজো 
বর্তমান | কিন্তুযে উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে তিনি নৃতন নীতি চালাতে 
অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে বাধা এল অপ্রত্যাশিত ভাবে । বিদ্যাসাগর এক 
উন্নত প্রণালশর পঠন ব্যবস্থার রিপোট” গ্রস্ত করলেন' কলেজের সম্পাদক 
রসময় দত্ত সেই রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগ্ডলো শিক্ষা-পরিষদে পেশ করলেন। 
পরিষদ প্রস্তাবগুলে! গ্রহণ করলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয় ও রুটিন 
অনেকটা পাণ্টে গেল। সংস্কারের বহর দেখে রসময় দত্ত শঙ্কিত। ক্ষমতার 
জোরে তিনি বিচ্যাসাগরের কতকগুলো প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে 
দিলেন। 

তার প্রস্তাব বাতিল হবে !_-এ চিস্তাই বিদ্যাসাগরের কাছে অসহ্‌। 

কিন্তু তার ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ। তিনি সহকারী সম্পাদক মাত্র। রসময় 
বাবু সম্পাদক, তার ক্ষমতা অনেক বেশী। উপায়? এভাবে তো কাজ কর! 
চলবে না। তখন স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে যা করা উচিত, বিদ্যাসাগর তাই 
করলেন। 

কাজে ইঞ্জফ1 দিলেন। 

বন্ধুদের সহম্র অস্থরোধ তাকে এর থেকে নিবৃত্ত করতে পারল না। আত্মা, 
বন্ধুবান্ধব, স্বজন, পরিঞ্জন সকলেই অধাক। প্রত্যেকের মুখে উৎকন্ঠিত প্রশ্ন ; 
- সংসার চলবে ঝ্জিকরে? 

আলু পটল বেচে খাব, মুদীর দোকান করব, তবুও যে পদে সম্মান নেই, সে 
পদ নেব না অল্লানে বদনে বললেন স্বাধীনচেত। বিদ্যাসাগর । 

[বিদ্যাসাগরের জীবনে বছ ঘটনার মধ্যে এই চাকরী ছাড়ার ঘটনাটি তার 
চরিজ্বের যে দিকটিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে-_দিগথজয়ী বীরের মত এই যে 
অচল অটল ভাব--এর ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে সেই নিলেভ দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের দস্ত। এই দন্ত প্রকাশ করবার যোগ্যত] তারই ছিল। 

ঘটনাটা ঘটলো ঠিক এক বছরের মাথায় । 


বিষ্ভঠাসাগর : ১০৫ 


বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক তখনকার তিনটি ঘটন। 
উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের অশিষ্ট আচরণ । 
দ্বিতীয়টি সাহিত্যের অধ্যাপকের্‌ পদ্দে মদনমোহন তর্কাপক্কারের নিয়োগ এবং 
তৃতীয়টি হলো পারিবারিক-_-তার বারে! বছরের ছোট ভাই হরচন্দ্রের মৃত্যু । 
কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটু মনোবাদ ঘটেছিল আগে থেকেই। 
একদিন কী একট! কাজে বিদ্যাসাগর এলেন কার সাহেবের কাছে। 
বিদ।াসাগর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন সাহেব টেবিলের ওপর পা তুলে বসে। 
বিদাসাগর আরো বিস্মিত হজেন যখন তিনি দেখলেন যে, সাহেব সেই পা 
তোল। অবস্থায়ই তার সঙ্গে কথা বললেন । তিনি নিজেকে অভ্তান্ত অপমানিত 
বোধ করলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। স্থযোগ এল কিছুদিন বাদেই। 
কার সাঞ্চেব এলেন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাপাগরের সঙ্গে দেখা করতে। 
তালতলার চটি-পর] পা-ছুখানি টোঁবলের ওপর তুলে দিয়ে বিদ্যাসাগর নিঃশস্ক- 
চত্তে কার সাহেবের সঙ্গে কথ! বললেন; এমন কি, তাকে বসতে পধস্ত 
বললেন না। অশিষ্ট ও উদ্ধতকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন বিদ্যাসাগর এই 
ভাবেই । ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত কার সাহেব ডাঃ মোযম্বাটের কাছে ব্যাপারট। 
জানালেন । বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলো। কৈফিদ্তে 
বিদ্যাসাগর তীব্র ভাষায় কার সাহেবের অশিষ্টাচারের কথাই উল্লেখ করলেন, 
অন্ত কিছু পিখলেন নাঁ। বিদ্যাসাগরের এই আত্মসম্মান-বোধ ও তেজন্ষিতায় 
মোয়াট সাহেব সন্তুষ্ট হলেন। 


দ্বিতীয় ঘটনাটিভে সাগর-চরাত্রর আর একটি দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। 
সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হলে!। মাইনে নব্বই 
টাকা। রসময় দশ্ত বিদ্যালাগরকে অনুরোধ করলেন এ পদটি নেবার জন্যে। 
কিন্ত বিদ্যাসাগর দেখলেন এ পদ গ্রহণ করলে তার হাত থেকে ক্ষমতা চলে 
যাবে এৰং তান কলেজের উন্নতিবিধানেও আর আত্মনিয়োগ করবার স্থযোগ 
পাবেন না। কাজেই তিনি সম্পাদকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং 
সেইসঙ্গে একজন প্রকৃত ধোগ্য লোক যাতে এ পদে নিযুক্ত হন, তার চেষ্টা 
করতে ল'গলেন। মনে পড়লে! মদনমোহনের কথ!। তিনি তার বাল্য- 
সহাধ্যায়ী। এখন তিনি তর্কালঙ্কার উপাধি নিয়ে কষ্চনগর কলেজের প্রধান 
পণ্ডিত। সাহিত্যশাস্ত্রে মদনমোহনের বুযুৎ্পত্তির কথা বিদ্যাসাগরের জান। 


১৩৬ বিষ্যাসাগর 


ছিল। বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হয়ে তর্কালঙ্কারকেই এই পদে নিযুক্ত করলেন । 
এমনি গণের পক্ষপাতী তিনি চিরকাল ছিলেন। 


এই সময়কার আর একটি ঘটন! উল্লেখ করব। 

রামগোপাল ঘোষ ও ভূ-কৈলাসের রাজা সতাশরণ ঘোষালের সঙ্গে বিদ্যাসাগর 
একবার বর্ধমান বেড়াতে গেলেন। তারা তিন জনেই এক বাসায় ছিলেন। 
মহাতপচন্দ্র বাহার তখন বর্ধমানের মহারাজা । বিদ্যাসাগরের নাম তিনি 
শুনেছেন--অত বড় পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক বিদ্যাসাগর 
এসেছেন তার দেশে । মহারাজার আদেশে বাজবাটী থেকে গ্রচুর সিদা পাঠান 
হলো বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর সিদ1 ফেরৎ দিলেন । অন্য এক বন্ধুর 
বাড়িতে খাওয়।-দাওয়া সেরে নিলেন। মহারাজা এই খবর পেলেন । সেই 
নির্লোভ ক্রাক্ষণকে তিনি একবার দেখতে চাইলেন । বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ- 
পরিচয় করবার উদ্দেশ্যে তাকে রাজবাড়িতে আসবার জন্তে মহারাজা তার 
দেওয়ানকে পাঠালেন । বিদ্যাসাগর প্রথমে সম্মত হলেন না; কিন্তু নানা সাধা- 
সাধনায় শেষে অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। এলেন তিনি তার চিরপরিচিত 
পরিচ্ছদে সভ্জিত হয়ে- সেই চটি ওচাদর। মহাতপচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বনু 
সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন এবং তীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কবে নিজেকে 
ধন্য জ্ঞান করলেন । যাবার সময়ে মহারাজ তাকে উপহার-স্বরূপ পাচশো। 
টাক1 ও একজ্জোড়া শাল দিলেন। বিদ্যাসাগর সে দান গ্রহণ করলেন না। 
বললেন- আমি কারে দান নিই নে। কলেজের মাইনেতেহ আমার 
ত্বচ্ছন্দে চলে । 

মৃহারাজ। বিস্মিত | বিদ্যাসাগরের ওপর ভার শ্রদ্ধা আরো বাড়লে । 
সেইদিন থেকে বর্ধমানের মহারাজা তার একজন অনুরাগী হয়েছিলেন এবং 
বিদ্যাসাগর যখনই বর্ধমানে যেতেন, মহারাজ তার যোগা অভ্র্থনা করতে 
ত্রুটি করতেন না। এই বর্ধমান মহারাজ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যা- 
সাগরের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং আইনের জন্যে যে আবেদন 
করা হয়, ভাতে অন্যান্তের সঙ্গে তারও স্বাক্ষর হিল। 


সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর । 


বিচ্যাসাগর ১৬খ 


স্বাধীনচিত্ততার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত বাঙালি সেই প্রথম দেখল। এই প্রসঙ্গে 
তার এক চরিতকার লিখেছেন £ 

“কাহারও তাবেদারি করা, কাহারও মুখাপেক্ষা করা, কাহারও কৃপাদুষ্টি 
লাভাকাজ্ষ! মনে মনে পোষণ করা, তীহার অভ্যাস ছিল না) তিনি 
মুক্তভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য, এই হ্ব্গাঁযঘ উচ্চ আদর্শ 
আমাদিগকে দেখাইবার জন্য, আমাদের মধ্যে আসিক্াছিলেন। কর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া, একদিনের জন্য চিন্তিত বা বিষ হন নাই। সর্বদাই 
প্রসন্নভাবে কালাতিপাত করিতেন। বাসায় যেসকল অনাথ ছাত্র আহার 
করিত, তাহাদের কাহাকে ও বিদায় করিয়া দেন নাই। বাটীতে গিয়া 
সকলের সহিত, পর্বের ন্যায় বেশ সন্ভাবে ও নিশ্চিন্ত ভাবে মিলিত 
হইয়াছিলেন। তাহার মুখে কোন প্রকার বিষাদের ভাব দেখা যায় নাই। 
মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু যে বেতন পাইত্েন, তাহাতে কলিকাতার বাসা- 
খরচ চালাইয়া প্রতিমাসে ৫০২ টাকা খণ করিয়। গৃহে পিতার নিকট 
পাঠাইতেন |” 

এই অদম্য মানসিক শক্তির জন্তেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর | 

কিছুকাল কাটল এই ভাবে। প্রচুর অবসর । বিগ্যাসাগর ঠিক করলেন 
বই লিখবেন । 

এই দারুণ অভাবের সময়ে মার্শাল সাহেবের অনুরোধে বিগ্ভামাগর কাঞ্জেন 
ব্যাঙ্ক নামে এক সাহেবকে ছ মাস সংস্কৃত, বাংল। ও হিন্দী শিবিয়েছিলেন। 
ছ মাস পরে সাহেব যখন পঞ্চাশ টাক ঠিসাবে তিনশে। টাকা বিদ্যালাগরকে 
দিতে এলেন, তিনি অম্মানবদনে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন-_ 
আপনি মার্শাল সাহেবের বন্ধু। তিনি আমারও পরম আত্মীর। আমি 
বন্ধুর অনুরোধে পড়াতে এসে পারিশ্রমিক নেব কেমন করে? 

এমনি নিলেশিভ ছিলেন তিনি আজীবন । 

থান ধুতি, মোট। চাদর আর চটি জুত1-_নিলেভ বিদ্যাসাগরের এই-ই ছিল 
জয়-নিশান। 


ফোট উইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকরী নেবার পর কলেজের কর্তৃপক্ষ তাকে 
স্থপাঠা বাংলা গন্য পাঠা পুস্তক লিখতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের 


১০৮ বিগ্ভালাগর 


ফল-_বাস্থদেব-চরিত”--বিদ্যাসাগরের প্রথম বই এবং বাংল। ভাষাম্গ তার 
প্রথম গদ্য রচনা । এই প্রসঙ্গে তার এক চরিতকার লিখেছেন, “বাস্থদেব- 
চারত' শ্রামত্ভতাগবতের দশম স্বদ্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত। 'বাহ্থদেব-চরিতে” 
শ্রামদ্থাগবতের কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত; কোন কোন স্বানের ভাবমান্ত 
গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষাস্তরিত। ইহা অবলম্বন বা 
অনুবাদ হউক, লিপি-মাধুষে ও ভাষা-সৌন্দযে মূল স্থ্টি-লৌন্দধের সমীপবত্তা। 
'বান্থদেব-চরিত” বাংল] গণ্য গ্রন্থের আদর্শ স্থল।" কিন্তু ফোর্ট উইলিম়ম 
কলেজের কর্তৃপক্ষ এমন স্থপাঠ্য ধই পাঠ্য পুস্তক হিলাবে অনুমোদন করলেন 
না। বইও প্রকাশিত হলো ন।। তীর জীবিতকালেও হয়নি । 

মার্শাল সাহেব একদিন অনুরোধ করলেন, পণ্ডিত, কিছু বই লিখুন। 

--কী বই? জিজ্ঞাস] করেন বিদ্যাসাগর | 

হিন্দী “বৈতাল পঁচ্চিপী'র বাংলা অন্বাদদ করলে কেমন হয় ?-_জিজ্ঞাস! 
করলেন মার্শাল । 

_চেষ্ট। করে দেখতে পাবি, উত্তর দিলেন বিদ্যাসাগর । 

এই সময়ে বিদ্যাসাগরের হিন্ধী ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল । সেই অভিজ্ঞতার 
পরিচয় তিনি দিলেন এই হিন্দী বইখানা অনুবাদ করে। শুধু তাই নয়, 
রুূচিরও পাঁরচয় দিলেন। হিন্দী “বৈতাল পচ্চিপী*র যেষেস্থান অঙ্জাল বলে 
মনে হয়েছে, বিদ্যাসাগর সে-সব বর্জন করলেন। তার প্রকাশিত বইগুলির 
মধ্যে এই প্রথম ব্ই। অন্বাদ যখন গাপিয়ে বই আকারে বেরুলো, তখন 
সকলেই সবিন্ময়ে দেখল, বিদ্যাসাগরের বেতালের ভাষা বেতাল নয়, প্রাঞ্জল, 
লিত, মধুর ও বিশুদ্ধ। প্রথম সংস্করণের বইখানির রচন। দীর্ঘ সমাস-বহুল 
বলে একটু শ্রাতকঠোর হয়েছিল । এই সংস্করণের ভাষ। এই রকম ছিল: 
“উত্তালতগন্গমালা-সঞ্কুল উৎফুল্পফেননিচযটুদ্বিত ভঙ্স্কর তিমিমকরনক্রচত্র 
ভীষন শ্রোতন্বতীপতি প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল ।৮ 
বিদ্যাসাগর নিজেই বুঝতে পারলেন এ ভাষা বাংলার উপযোগী নয়। পরবর্তাঁ 
সংক্করণে তিনি ভাষার পরিবতন করলেন । তবু এ কথা এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে বিদ্যাসাগরের 'বেভাল পঞ্চবিংশতি+ প্রথমে সমাদর পায় নি। ফোট 
উইলিয়ম কলেজেও প্রথমে পাঠ্যবূপে গৃহীত হয় নি। শেষে শ্ররামপুরের পান্রী- 
দের চেষ্টায় পাঠ্য হয় এবং তখন ফোট উইপ্রিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ তিনশে। 


বিস্ভাসাগর ১০৩১ 


টাকা দিয়ে একশোখানা “বেতাল' কিনেছিলেন। তারপর শ্ট্রীরামপুরের, 
মিশনারীদের চেষ্টায় বইখানি পাঠক সমাজে ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ, 
করে। এবং সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুশ্তক বলে স্বীকৃত হয়। ভাষা বিষয়ে 
বেতালই বর্তমান বাংলা সাহিতোর সর্বপ্রথম গ্রন্থ 1: বিদ্যাসাগরের বেতাল” 
তেকেউ বাংল ভাষায় নবধুগের স্ত্রপাত। 


একদিন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে । 

বেতাল-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন। শুরু হয়। তারপর একট! ছাপাখানা করার 
কথা উঠল । তকালঙ্কার নিজেই প্রস্তাব করলেন, একটা ছাপাখান1 করতে 
পারলে ভালই হয়। কথাট। মনে লাগল বিদ্যাসাগরের । পরামর্শ ভালই । 
বিদ্যাসাগরের যে কথা সেই কাজ । হাতে টাকা নেই। ছুশে। টাকা ধার 
করে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করলেন সংস্কৃত প্রেস। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে 
এই প্রেসের গুরুত্ব অনেক। 

এই প্রেসের প্রথম বই ভারতচন্দ্র। ভারতার বরপুন্র ভারতচন্দ্র ছিলেন বিছ্যা" 
সাগরের প্রিয়কবি। "অন্নদামঙগল” কাব্যের পাও্ুলিপি তিনি বহু যত্বে কৃষণ- 
নগরের রাজবাড়ি থেকে আনিয়েছিলেন। নদীয়ার রাজবাটীর সংশরবে তিনি 
ইতোপুর্বেই এসেছেন এবং নদীয়ার তখনকার রাজ। তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও 
করতেন। বই ছাপা হলে, মার্শাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্যে 
ছ” শো টাকায় একশো খণ্ড ভারতচন্ত্র কিনলেন। অগ্রত্যাশিতভাবে এই 
টাকাট। পেয়ে বিচ্ঠাসাগর সর্বাগ্রে প্রেসের দেনা শোধ করলেন। ব্যবসায়ী 
হিসাবে তার এই বিচক্ষণতা সত্যই প্রশংসনীয় । এই ভারতচন্দ্র প্রকাশ করার 
প্রসঙ্গে তার এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন £ 

“ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ ব্গ্ভাসাগর মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রকে তিনি 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন । কাহার বিশ্বাস, কালিদাস যেমন লংস্কৃতে, ভারতচন্্ 
তেমনি বাংলায় । কালিদাসের গ্রন্থে যেমন সংস্কৃতের, ভারতচন্দ্রের গ্রস্থে 
ভেমনি বাংলার পরিপাটি । অন্পদাম্জলের পরিমাজিত ভাষা, বাংলা ভাষার 
আদর্শ বলে তার ধারণা ছিল। তিনি ভাবিতেন, বাংলার ভারতচন্দ্র খাটি 
বাঙালি কবি। ভাব্তচন্দ্রের পর দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ক ও রসিকচন্দ্র রায় 
খাটি বাঙালি কবি বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রীতিভাজন ছিলেন |” 


১১৩ বগ্ভাপাগর 


এই সময়ে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় অন্থবাদ গ্রন্থে হাত দিলেন। তখন বাংলার 
ইতিহাস বলতে মাত্র একখানি ধইকে মাত্র.বোঝত-_সে বই মার্শমান সাহেবের 
লেখ। “হিস্টরি অব বেজল+। বিগ্যাসাগর এরই অনুবাদ করলেন। এ-অন্বাদের 
ভাষা আরে! ভালো । তাই বাংলার ইতিহাসের আদর সর্বত্র হলে।। মার্শমান 
সাহেব এ বইখানি প্রধানত লিখেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মার্শাল 
সাহেবের অন্গরোধে। বিগ্ভাল্াগরের অনেক আগেই রামগতি হ্যায়রত্ 
একখানি ইতিহান লেখেন । সে বইতে সিরাক্গউদ্দৌলার আগের ঘটন। বিবৃত 
হয়েছে বলে, বিদ্যাসাগর তার বহখানির নাম দিলেন--বাংলার ইতিহাস, ২য় 
ভাগ। এই ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল থেকে বড়লাট লর্ড 
বেটিস্কের রাজত্ব কাল পধন্ত শালন-বিবরণ বিবৃত হয়েছে । ইংরেজি বই 
থেকে বিষ্ঠাসাগরের এই প্রথম অন্ুবাদ। সংস্কৃত শ্রমস্তাবগত থেকে প্রথম 
অন্গবাদ করে লিখলেন "বাস্থদেব চরিত", হিন্দী থেকে অনুবাদ করলেন "বেতাল 
পঞ্চবংশতি” আর এখন ইংরেজি থেকে অন্থবাদ করলেন এই ইতিহাসের বহ। 
তিনটি ভাষা থেকে ভাধাস্তর কাধে বিদ্যাসাগর অসামান্ত দক্ষত] দেখিয়েছিলেন। 
সত্যই, “ইংরেজি হইতে হউক, হিন্দী হইতে হউক, আর সংস্কৃতে হইতে 
হও্ডক, অনুধাদ-কতিত্ে [বগ্যাসাগর অতুগনীয়।” 

এখানে একটি কথ(র উল্লেখ কর। যেতে পারে । বিগ্ভাসাগরের মতো 
প্রতিভা হতিহাসের অন্্বাদে যেমন কৃতিত্ব দেখাল, দুঃখের বিষয়, গবেষণা 
ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, তার কৃতিত্ব পে রকম নয়। মাশমান 
ভারত-বিদ্বেধী ইংরেজ, বাঙালি-বিদ্বেধা হংরেজ ছিলেন। শ্বভাবতহ তার 
হাভে হতিহাস বিকৃত হয়েছে। বাংলা-বিহার-উ|ডম্যার তরুণ নবাব 
চিরাজউদ্দৌলাকে মার্শমান সাহেব ধে রকম নিষ্ঠুর, নৃশংল অরাজনীতিজ্ঞ 
বলে প্রমাণ করবার প্রয্নাস পেয়েছেন, পরবতীকালের একাধিক দেশী ও 
বিদেশী এতিহাসিকদের গবেষণার ফলে আমরা তার বিপরীত চিজ্রই পাই । 
বিদ্যাসাগর ইতিহাসের ছাজ্জ ছিলেন না। তাই পলাশি যুদ্ধের তথ্য ও 
তাপধ সম্পর্কে তিনি ষে খুব সচেতন ছিলেন, তা মনে হয় না। 

পলাশির যুদ্ধ বতমান ভারত-ইতিহানের প্রথম পৃষ্ঠা । পলা শর যুদ্ধ ভারতের 
নিয়তি-নেমির এক অ্ঙ্কর আবর্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর স্থায় পুরাণ- 
প্রসিদ্ধ আোতম্বতী ছুর্দিক থেকে গ্রবাহত হয়ে যেখানে এসে প্রাণভরে 


বিস্তাসাগর ১১১ 


পরস্পরকে আলিঙ্গন করেঃ অনেকে ভক্তিরসার্্রচিত্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান 
বলে পুজ। করেন। আবার, সমুপ্রের পুবোচ্ছাস প্রবাহগুলি যেখানে এসে 
ভৈরবরবে পরস্পর প্রহত হয়, এবং ভগ্াবহ তরঙ্গমাল। স্য্টি করে তটভূমি 
কাপিয়ে তোলে, অনেকে প্রক্কৃতির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে সেই স্থানকে বৈজ্ঞানিকের 
দৃশ্যগছান বসে আদর করেন। এই গণনায়, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও 
মহাদৃশ্য । এখানে পুর্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হয়, এখানে প্রাচীন সভ্যতা! 
ও আধুনিক উন্নতি এই ছুই প্রতিকূল স্রোত পবম্পর পরম্পরকে আঘাত 
ও প্রতিঘাত করে, এখানে বংশপরম্পরায় সহম্র কোটি গোকের ললাট- 
রেখার পরীক্ষা হয়ে যায়; এখানে ছুই মহাদেশের ছুটি ইতিহাদ কালের 
এক কুক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হয়ে একীভূত নৃহন মুতিতে ভেসে ওঠে । 
মার্শমানের ইতিহাসে এ জিনিস ব্যাখাত হয় নি। বিদ্যাসাগরও ইতিহাসের 
অনিসন্ধিৎস্থ্ পাঠক ছিঙ্গেন না। মার্শমানের লেখা ইতিহামকফেই ভিনি 
অভ্রান্ত বলে মনে করলেন এবং তার বই অনুবাদ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
বরাবরই হংরেকজ্জ জাতিকে বিধাতৃ-প্রেরিত বিজেত। বলে শ্রন্ধা করেছেন । 
এইথানে তিনি ইতিহাসের গতি কিছুটা অগ্ুভব করতে পেরেছিলেন। তবু 
আমাদের এ কখ! মনে না হচ্ছে পারে না| যে, অনুবাদ করবার সমযে 
বি্যাসাগর একবারও ভেবে দেখলেন না যে, সিরাজ-চরিত্রের কলক্ষলেপনে 
ও কলঙ্ক-কীর্তনে মাশমান বিদ্বেষেরই পরিচয় দিয়েছেন, একজন নিরপেক্ষ 
এাতহাসিকের পরিচয় তিপি দেন নি। এ তুলল কবি নবীনচঙ্ সেনও 
করেছিলেন। তবে প্রসঙ্গত এ কথা বল। দরকার যে, ভারতবধের ইতিভা 
বলতে মার্শম্যানের বই-ই তখন একমাক্স ইতিহাস ছিল। ইতিহাসের প্রতি 
বাঙালির আগ্রহ এবং অন্ুসদ্িৎসা জাগাবার জন্যেই বিগ্ভাসাগর মার্শমঠালের 
বইখান। অনুবাদ করেন। 

তবে এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চিতকার একটি মুনবান কথার উল্লেখ 
করেছেন । সেটি এই ঃ "ভারতবর্ষের প্ররূত ইতিহাস লিখিবেন বলিয়্াই 
বিদ্য।সাগর মহাশয়, প্রাচীনতম ও অধুনাতম ইতিহাস গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তিনি মনস্কামন। সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। 
মনস্কামনা সিদ্ধ হইল ন। বলিয়া! একদন আলমাপাঁবদ্ধ এহ সমুদ্ ইতিহাস 
পুণ্তক দোঁধতে দেখিতে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ কারয়াছিলেন।” 


১১২ বিগ্যাসাগর 


তারপর বিগ্ালাগর আর একখান! বই লিখলেন। এখানি জীবন-চরি ত- 
মূলক বই। চেগ্বাল-এর 'বায়োগ্রাফী, বলে তখন একখানা ইংরেজি 
বই ছিল। এই বইয়ের গ্রন্থকার রবার্ট চেম্বার্সপ ও উইলিয়ম চেম্বস”। 
চেম্বাস-এর সন্কলিত এই বইখান! থেকে বিগ্ভাসাগর কয়েকটি চরিআআ নিয়ে 
'জীবন-চরিত? লিখলেন । এই জীবন-চরিতে কোপানিকাস্‌্, গ্যালিলিও, 
নিউটন, ভার্শেল, গ্রোসিয়স, লিনিয়স, ডুবাল, জেস্কিন্স, ও জোন্দ-__-এই কয়টি 
চরিত-আখ্যাধ়িক। অনুবাদিত হয়েছে । স্পষ্টই দেখ যায়, বিগ্ভাসাগর বাংল! 
গছ্য রচনায় গ্ুথমে অশ্ুবাদের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং হিন্দুর 
পুরাণের অন্তর্গত চরিত্রাবলী বাদ দিয়ে বাঙালিকে বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত 
করিয়ে দেবার জন্কে তিনি বিদেশীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা 
বোধ করেন নি। এও বিদ্যাসাগরের যুগসচেতন মনের একটি পরিচয়। সংস্কৃত 
ভাষায় পারদশ ও বনুশান্ত্রজ্ঞ বি্যালাগর ইচ্ছ! করলেই দেশীয় উপকরণ দিয়ে 
চরিতকথা লিখতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি জাতির চরিত্র গঠনের 
জন্যে, হিন্দু-সস্তানের শিক্ষণীয় এই সব বিদেশীয় চরিত্র তাদের সম্মুখে তুলে 
ধরলেন। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা উল্লেখ কর! দরকার । বিশ্যাসাগরের 
ইংরেজির শিক্ষাগ্ডর আনন্দরুষ্ণ বন্থু তাকে একবার শ্বদেশীয় লোকের জীবনী 
লিখতে অন্থরোধ করেন । বিষ্চাসাগর এই প্রস্তাবে সম্মতও হন এবং এর জন্তে 
উদ্যোগও করেছিলেন । অন্দেক বইও তিনি সংগ্রহ করেন; কিন্তু ছু:খের বিষয় 
শেষ পর্ধস্ত তিনি এই বই লিখে উঠতে পারেন নি । পরবতী কালে বিদ্যাসাগরের 
এই “জীবন-চরিত? সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল । 


বছর ছুই কাটল এইভাবে । 

এমন সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের চাকরী খালি হলো। 
ইতোমধ্যে ডাক্তারী পাশ করে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ চাকরী ছেড়ে দিয়ে 
চিকিৎসা ব্যবসায় আরস্ত করবেন ঠিক করপেন। বিগ্ভাসাগরের চেষ্টাতেই 
ছুর্গাচরণের এই চাকরী, আবার তারই প্রেরণায় তাঁর ডাক্তারী পড়া। 
ইত্তফা-পত্রখানা মার্শাল সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে ছুর্গ'চরণ এসে বিদ্যাসাগরকে 
বললেন-- পাঁগুত, ডাক্তারী পাঁশ করলাম, এবার প্র্যাকটিস করব। চাক্চরীট 
ছেড়েই দিলাম। 


বি্ভাসাগর ১১৩ 


_ভালই করেছ, বললেন বিদ্যাসাগর । 

_বলছিলাম কি, এ হেড রাইটারের চাকরীট। ঘদি তুমি নাও, কেমন হয়? 
প্রস্তাব করলেন ছুর্গাচরণ। 

_মন্দ হয় না। তবে নিজে যেচে তো বলতে পারিনে, আমার স্বভাব 
তোমরা জানে । 

__ এ তো তোমার একগুয়েমি, পপ্ডিত। চাকরী কী আর কেউ কাউকে 
সেধে দেয়। আর তোমার শুপর যখন সাহেবের স্থনজর, একটু বললেই 
যদি হয়। 

_ টি আমাকে দিয়ে হবে না, দুর্গাচরণ । মার্শাল সাহেব যদ্দি ভালে! বোঝেন, 
ডেকে পাঠাবেন। 

মার্শাল বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী। তিনি দুর্গাচরণের পদে বিদ্যা" 
সাগরকে নিযুক্ত করতে চাইলেন। মাইনে আশী টাকা । বন্ধুরাও তাকে এ 
পর্দ নিতে অন্থরোধ করলেন । শেষ পরধন্ত বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
দুর্গাচরণ বাবুর পদ গ্রহণ করলেন। এই চাকরী নেবার পর তার সাংসারিক 
অবস্থ। কিছুট। সচ্ছুল হলো । যেছু'বছর তিনি, যাঁকে বলে “বসে ছিলেন”, সেই 
দু' বছর গ্রন্থ-রচনার কাজের অবসরে বিগ্ভালাগর ইংরেজি শিক্ষার এবং ইংরেজি 
হাতের লেখার বিশেষ যত্ব নিয়েছিলেন। বাংল! হাতের লেখার মতো তার 
ইংরেজি হাতের লেখাও সুন্দর হয়েছিল । অক্ষর তে। নয়, যেন মুক্তার সারি। 
বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইপিয়ুমে চাকরী নিলেন। হেড পণ্ডিত নয়, এবার 
হেড রাইটার। 

এই সময়েই 'শুভহ্কপীর” আবির্ভাব। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যিক 
উদ্যম । ছেলেরা এলো বিদ্যাসাগরের কাছে লেখার জন্তে।--আমি তো 
পণ্ডিত মানুষ, কী লিখব 1? জিজ্ঞাসা করেন বিদ্যাসাগর । হিন্দু কলেজের 
“ইয়ং বেঙ্গল'-এর দল উত্তর দেয়_-যা খুশি লিখুন। লিখলেন একটা প্রবন্ধ! 
বিষয়__বাল্য-বিবাহ । সবাই পড়ে বুঝতে পারলো এ-মান্ুষটির ভেতর 
একজন সমাজ-সংস্কারক লুকিয়ে আছেন। “শুভক্করীর' লেখক-গোঠীর মধ্যে 
বিদ্যাসাগর আরে তিন জনকে টেনে আনলেন) তাঁর বন্ধু মদনমোহন 
তকালঙ্কার, ভাই দীনবন্ধু স্তায়রত্ব আর তখনকার সংস্কৃত কলেজের শ্বলেখক 
মাপ্ধবচন্দ্র ভর্কসিস্ান্ত গোন্বামীকে । দীনবন্ধু আর মাধবকে দিয়ে বিষ্তাসাগর 


১১৪ বিষ্তাসাগর 


দু'টি প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন। একটি হলো, চৈত্র- 
ক্লান্তি উপলক্ষে জিব ফুটে! করা আর পিঠ ফুঁড়ে চড়ক করা। দ্বিতীটি 
হলো, মরবার আগে গঙ্গা অন্তর্জলি করা। ভবিষ্যতের সমাজ-সংস্কারক 
বিদ্যাসাগরের পুর্বাভাষ এইগুপি। বিদ্যাসাগরের লেখার গুণে “শুভক্করী” 
কতকট। প্রতিপত্তি লাভ করলেও, কাগছ্ধানির অস্তিত্ব কিন্তু দীর্ঘগ্কাম়ী হয় নি। 
হেড রাইটারের চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে বিগ্ভাসাগর সিনিয়র স্কলারসপ পরীক্ষার 
বাংল! ভাষার পরীক্ষক নিষুকু হন। সে বছর সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় 
বাংল। রচনার বিষয় বিগ্যাসাগর নির্ধারণ করলেন, ন্ত্রী-শিক্ষাণ। কষ্চনগর 
কলেজের ছাত্র নীলকমল ভাছুড়ীর রচনা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় এবং 
তিনি একটি হ্বর্পপদক পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর 
ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রধানতম প্রবর্তক বেখুন সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হুন। 
বেখুন সাহেব তখন সবেমাত্র পচিশটি মেয়ে নিয়ে একটি হিন্দু বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করেছেন। পরবর্তা কালে বেথুন-বিগ্যাসাগরের সম্মিলিত 
চেষ্টায় বাংল! দেশে ত্্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হয়। বেখুনের প্রতি 
বিদ্যাসাগরের অসামান্য অনুরাগ ছিল। সে কাহিনী পরে বলব। 

সংস্কৃত কলেজের জুনিঘ্র ও সিনিয়র বিভাগের বাৎসরিক পরীক্ষার দায়িত্বও 
তার ওপর ন্ন্ত হলো । বিখ্যাত জর্মান পগ্ডত ডাঃ রোয়ার ছিলেন অন্যভম 
পরীক্ষক। ডাঃ রোয়ার আর বি্ভাসাগর দুজনে মিলে এই ছুই পরীক্ষার 
গুরশ্নপন্জ তৈরী করতেন। সংস্কৃতজ্ঞ হপেণড রোয়ার সাহেব সংস্কৃত গুশ্ 
প্রণমণনে বিদ্যাসাগরের সাহাধা নিতেন। এই গরশ্নব তৈরী করার জন্যে একটা 
স্বতঙ্্ পারিশ্রমিক ছিল। বি্চাপাগর এই পারিশ্রমিকের টাক সৎকাজ 
বায় করেছিলেন। সেবছর সিনিয়র পরাক্ষায় কাব্যে ও অলঙ্কারে সর্বপ্রথম 
হলেন রামকমল ভট্টাচাধ। বিদ্যাসাগর কৃতী ছাত্রটিকে এক সেট সংস্কৃত 
মহাভারত কিনে উপহার দিলেন এবং বাকী টাক] দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ 
করলেন--ঘ! তার স্বভাবের ধম । 

সৌভাগা একা আসে না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরীর অব্যবহিত 
কাল পরেই বিগ্যাসীগরের একটি পুত্রলাভ হলো।। হনিই বিগ্ভাসাগরের জ্ষ্ঠ 
পুত্র নারামণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই বি্যাসাগরের একমাত্র পুত্র; এর পর 
ভার আর তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। 
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সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের আঘাতও এল অতকিত ভাবে । হরিশ মারা গেল 
ওলাওঠায়। হরিশচন্দ্র তার পঞ্চম ভাই । বয়স মান্রর আট বছর। কলকাতাম্ 
পড়তে এসেছিল । ভাইয়ের শোকে বিদ্যাসাগর খুব কাতর হয়ে পড়লেন। 
“এই সময়ে তিনি শোকাতুরা জননীকে সাস্বনা করিবার জন্য তাহাকে 
কলিকাতায় লইয়া আসেন । বিগ্যাস্লাগর মহাশয়ের জননী আলিয়া রাজকুষ্ণ 
বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। বিগ্যালাগর মহাশয়, রাজকষ্চ বাবুর মা-কে “মা, 
বলিয়া ভাকিতেন। রাজরুষ্ণ বাবুর মাতাও তাহাকে পুত্রবৎৎ স্রেহ করিতেন। 
শোক কিছু শান্ত হইলে পাঁচ-ছয় মাস পরে বিগ্ভাসাগর মহাশয় জননীকে 
বারসিংহে পাঠাইয়। দেন। তিনি নিজে কিন্তু সহজে ও শীঘ্র ভ্রাতুশোক ভূলিতে 
পারেন নাই |" 
ফোট উইলিয়ম কলেজের চাকরী বেশী দিন করতে হলো না। 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুশিদাবাদে জঙ্জ-পণ্ডিতের চাকরী নিয়ে চলে গেলে 
পরে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হলো! । সংস্কৃত 
কলেজের কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকে আবার কলেজে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন 
এই স্থযোগে । কিন্তু বিদ্যাসাগর রাজী হলেন না। মাইনে নব্বই টাকা হলেও 
টাকার কথাই তার কাছে সব সময়ে বড়ে৷ ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
নিজের বক্তন্য এই: “শিক্ষ।-পরিষর্দের সেক্রেটারী ডাঃ মোয়াট আমাকে এ 
পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আম নানা কারণ দর্শাইয়, 
প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ব ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে 
'আমি কাহয়াছিলাম, যদি শিক্ষা-পরিষদ আমাকে অধ্যক্ষের ক্ষমতা দেন, তাহ। 
হহলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি ।১, 
তাই হলো। অধ্যক্ষের ক্ষমতা নিয়েই সংস্কৃত কলেজে ফিরে এলেন 
বিদ্যাসাগর সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে। এইবার শুরু হলে বিদ্যাসাগরের 
কর্মজীবনের আরেক অধ্যায়। 

স্কত শিক্ষার সংস্কার ও সংস্কৃত কলেজের পুনগঠনের ক্ষেত্রে তার প্রতিভ! 
এইবার কী আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই কাহিনী এইবার আলোচনা 
করব। 


॥ দশ ॥ 


বিদ্যাসাগর এখন সাহিতের অধ্যাপক | 

রসময় দত্ত তখনও সম্পাদক । দশ বছর ধরে তিনি সম্পাদক আছেন, কিন্ত 
কলেজের শঙ্খল! তার আমলে শিখিল হয়ে পড়ে। চারদিকেই অব্যবস্থা, 
গোলমাল আর সাবেকি নিয়ম-কানুন বর্তমান। অধ্যাপকেরা কী পড়ান, 
ছাত্রের কখন আসে-_-এ সবের কোন বাধাবাধি বাবস্থা ছিল না । এক কথায়, 
কলেজের অবস্থা তখন সঙ্গীন। শিক্ষাপরিষদ দেখলেন, পুরাতন সম্পাদক্ষের 
ওপর আর ভরসা করা চলে না। এমন একজন কর্মপটু প্লোক তার। 
চাইছিলেন যিনি কলেজের পুন্গঠন সম্বন্ধে তাদের সথপরামর্শ দিতে পারেন । 
“সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এধং কিবুপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের 
উল্নতি হইতে পারে--এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের ওপর: 
ভার পড়িল ।” ডাঃ মোয়াট নিজেই এই ভার লেন তার ওপর। রসময্ 
দত্ত ক্ষু্ হঙগেন। 

বিদ্যাসাগর রিপোর্ট লিখলেন । 

সংস্কৃত শিক্ষার পুনগঠন ও প্রসারের পক্ষে এই রিপোর্টের গুরুত্ব অনেক । 
সেদিন অবস্থা এমন দাড়িয়েছিল যে, অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন সংস্কৃত 
কলেজের অস্তিত্ই বুঝি লোপ পায়। আগের মত আর ছাত্র ভি হয় না। 
ক্রমেই ছাত্র-সংখ্যা কমে আনছে । তখন ছাজ্রদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া 
হতো না। এই বিপুল বায়সাধা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কতৃপক্ষের আগ্রহও যেন 
ক্রমেই কমে আসছিল । শিক্ষাবিভাগের কতৃপক্ষেরাও তখন ইংরেজি শিক্ষার 
প্রচলনের দিকে বেশীঝুকেছিলেন। শিক্ষাপরিষদ ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার 
উতৎ্কধ সাধনে ব্ধপরিকর *লেন। এই দিকে ছাত্রদের আকৃ্ করবার জন্যে 
নান। রকমের পরীক্ষা ও বুতর বাবস্থা ছিল। তার ওপর যেসব ছেলে বেশী 
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রুতিত্ব দেখাত, সরকারী কাজে ঢোকবার পক্ষে তাদের বেশী সুবিধা হতো। 
যারা ভালো ইংরেজি লেখাপড়া শিখতো, তারা সহজেই চাকরী পেতো। 
মোট কথা, ইংরেজি বিগ্যা তখন অর্থকরী হমে দাড়িয়েছে ; সংস্কৃত শিক্ষিতদের 
পক্ষে তেমন কোন স্থযোগই চিল না, কাজ্জেই সংস্কৃত পড়বার আগ্রহ অনিবাধ- 
ভাবেই কমে আসছিল । কলেঞ্জের খাতায় ছাত্র কম হবার এই একটা 
বিশেষ কারণ ছিল । অবশ্ঠ সংস্কৃত পঠন-পাঠনে অনাবস্যক দীর্ঘ সময় লাগতো । 
এইভাবে নানা কারণে কলেজের অস্তিত্ব লোপ পাবার সম্ভাবনা! দিনের পর 
দিন প্রবল হয়ে উঠছিল । সংস্কৃত শিক্ষার সেই দুর্দিনে যদি বিগ্যাসাগর সংস্কৃত 
শিক্ষার সংস্কীর সম্পর্কে এই রিপোর্টটি না লিখতেন, তাহলে সংস্কৃত কলেজ 
সনতাই লোপ পেয়ে যেত। বিদ্যাসাগরের নংগঠনী প্রতিভা এই রিপোর্টের 
ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে । 

যথাসময়ে বিদাসাগর শিক্ষা-্পরিষদে এক স্থুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠালেন । 
রিপোর্টের শেষে তিনি মন্তব্য করঙেন, “অবশেষে নিবেদন এই যে, কলেজের 
স্থবন্জোবন্তের নিমিত আমি যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহ1 বন্ধ 
দিবসের প্রগাঢ় চিন্তা ও বিবেচনার ফল। আমার বিবেচনায় ষে প্রণালীর 
অন্রঠান বিদায়ের উন্নতিকল্পে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, আমি কেবল তাহারই 
উল্লেখ করিয়াছি ও আশ করি যে, যাঁদ কৌন্সিল ( এডুকেশন কৌন্সিল ) 
আমার প্রস্তাবিত পরামর্শ গুলি কাধে পরিণত করেন, তবে অল্প দিনের মধোই 
অতি সুফল উতৎপয্ন হইবে ও বিদ্যালয়টি পবিত্র ও প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যার আগার 
রূপ হইবে | বিশেষতঃ ইহ] হইতে জাতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও 
স্শিক্ষার সংগঠন হইতে থাকিবে ও এন বিগ্যালয় হইতে স্ুুশিক্ষা প্রাপ্ত 
হইয়া সুদক্ষ শিক্ষকগণ সাধারণের মধ্যে জাতীয় বিদ প্রচার করিয়া দেশের 
সর্বতোভাবে মঙ্জলসাধন করিতে থাকিবেন 1” 

রিপোর্ট বিদ্যাসাগর ইংরেজিতেই লিখেছিলেন। সহজ সরল ও সংযত 
ইংরেজি । বাহুল্যের লেশমাঞ্জ ছিল না, দরকারী কথাগুলে। বেশ সাঙ্জিয়ে” 
গুছিয়ে বিনা বাক্যাড়ম্বরে তিনি বলেছিলেন-_রিপোের এই হলো প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । বিদযালাগরের এই রিপোর্টযেমন মূল্যবান তেমনি যুগান্তকারী 
বলে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে কত লহজ এব* 
সংক্ষিপ্ত করা যায়, তিনি এই রিপোর্টে তা দেখিয়েছিলেন। তাঁকে যখন 


১১৮ বিচ্যাসাগর . 


রিপোর্ট দেবার জন্যে ডাঃ মোয়াট অনুরোধ করেন, বিদ্যাসাগর তখনই 
শিক্ষাপরিষদের উদ্দেস্তয বুঝাতে পেরেছিলেন | বিদ্যাসাগর বুঝলেন যে, ইংরেজি 
শিক্ষার প্রবল শ্লোতের সম্মুখে যদি সংস্কতের পঠশ-পাঠন বজায় রাখতে হয়, 
তবে এর আমূল পরিবর্তন দরকার-- অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে বলে ঢেলে 
সাজা। অত্রাস্ত দুরদৃষ্টির বলে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন যে, সহজ 
প্রণালীর উদ্ভাবন করতে না পারলে সংস্কৃত কলেজের অস্তিত্ব লোপ পাবার 
আশঙ্কা আছে। কি ভাবে শিক্ষা-গ্রণালী সহজ করা যায়, তাই তার 
একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়াল। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী 
চেতনা এও অনুভব না করে পারল ন! যে, শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের লেশমাত্র 
সম্পর্ক থাকলে পরে শিক্ষার উদ্দেশ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই তিনি সংস্কৃত কলেজের 
পাঠ্যস্থচী থেকে ধর্মশাস্্র বজন করবার কথ বললেন। ্‌ 
ব্যাকদণ-বিভাগে ছাত্রদের অবথা দীর্ঘ সময় যেত। এই বিষয়ের উল্লেখ করে 
বিদ্যাসাগর তার রিপোর্টে লিখঞ্েন £ “অপেক্ষাকৃত উৎকুষ্ট প্রণালীর 
অভাবে, ইঠাই প্রতীয়মান হয় যে, বালকেরা এই বিভাগে পাঠকালে যে 
সময় অতিবাহিত করে, স্ময়ের সহিত তুলনা করিলে, তাহাদগের শিক্ষা 
যৎসামান্ত বলিতে হইবে । মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহার প্রণেতা 
বোপদেব, সংঙ্গিপ্ততার প্রতি সবিশ্যে লক্ষা রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ তয়। 
তাহার এরূপ অভিপ্রায় থাকাতে তিনি তাহাঝ পুস্তককে অতিশয় দুরূহ 
করিয়াছেন। একে সংস্কৃত ভাষা অতিশয় কঠিন, তাহাতে একখানি দুরূহ 
ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা শুরু করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয় না।-.'স্বকুমারমতি বালকবুন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরমুকালে মুঞ্ধবোধ 
ব্যাকরণের কাঠিন্থাপ্রযুক্ত ভাহাদিগের শিক্ষকগণের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল 
মুখস্থ করিয়া রাখে! এরূপে কেবল ব্যাকরগ অধ্যয়নেই পাঁচ বখসর অতি- 
বাহিত হয়। কিন্তু ভাষায় কিকিৎমাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মে না |... সুতরাং 
বর্তমান পদ্ধত অন্গসারে সংস্কৃত কলেজের ছাজ্ের প্রথম পাচ বৎসর বৃথ! বায় 
কয়।... এক্ষণে ব্যাকরণ-বিভাগে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার করিতে ইচ্ছা 
কার ।...আমি যে প্রণালী গ্রচঙসনের পক্ষপাতী তাহাতে প্রথমতঃ বালকেরা 
স্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্তে এদেশীয় ভাষায়: রচিত 
ব্যাঞক্রণের প্রধান প্রধান নিয়ম ও শুত্রগুলি পাঠ করিবে । *-তৎপরে তাহারা 


বিষ্ভাসাগর ১১৯, 


'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী” আরম্ভ করিবে । সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখানি 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে একমান্জ সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক ।...এই বন্দোবস্ত 
দ্বারা একটি বৎসর বীচিয়। যাইবে এবং ব্যাকরণ-বিভাগে পাচ বৎসরের 
পরিবর্তে চারি বৎসর নির্ধারিত হুইবে।”, 

ঠিক এই রকম সুক্ষ বিশ্লেষণ আছে রিপোর্টের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে । সাহিত্য, 
অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও গণিত, স্মৃতি বাঁ আইন, স্তায়_-গ্রত্যেকটি শ্রেণীর পাঠা 
বিষয়ে পুঙ্ান্থপুঙ্খকাপে আলোচনা করে রিপোর্টের একন্থানে বিদ্যাসাগর 
লিখলেন £ “ইহা অতি সত্য কথা যে, হিন্দু-দর্শন শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত 
আধুনিক সময়ের উন্নত চিস্তার সৌসাদৃশ্ত অল্পই লক্ষিত হয়। যদি শিক্ষা- 
পরিষদ আমার মস্তবাগুপি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ষে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা 
দর্শন শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের ইংরেজি ভাষা- 
জ্ঞান অনায়াসেই তাহার্দিগকে যুরোপথণ্ডের দর্শনশান্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ 
প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে । তাহার। পাশ্চাত্য দর্শনশান্ত্রের সহিত 
তাহাদ্দিগের দ্বদেশীয় দর্শনশান্ত্রের তুলনা করিতে সহজেই পারঙ্গম হইবে। 
যুবকেরা এই পদ্ধতি অন্থুসারে শিক্ষিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দুদর্শন- 
শান্সের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদ্দি তাহার্দিগকে 
হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান যুরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে 
উপরোক্ত স্থবিধা তাহাদের কখনই ঘটিয়া উঠিবে না।৮ 

এইখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিগ্ভাসাগরের চিন্তা সংকীর্ণতা-মৃক্ত ছিল 
এবং শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাহার চিন্তা সেই সময়কার আধুনিক উন্নত 
চিন্তার গতি ও প্রকৃতি সহজেই ধরিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি 
তাই এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভি নিয়েই রিপোর্টের বিষয়গুলি অতি স্থনিপুণভাবে 
আলোচন। করেছিলেন । রিপোর্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো! 
ইংরেজি বিভাগ সমন্ধে বিচ্ভাসাগরের মস্তব্য। বিদ্যাসাগরের জীবনের 
তটপ্রাস্ত দিয়ে তখন যুগপ্রবাহ উত্তাল তবঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে। সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্র হয়েও তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন যে, এট] ইংরেজি শিক্ষার 
যু্গ। তিনি নিজেও চেষ্টা করে, যত্র করে ইংরেজি শিখতে পরাজুখ হলেন 
ন!। বিস্তানাগরের কণ্ঠে তাই যুগপৎ কালিদাস ও সেক্সপীয়র উচ্চারিত হতো! 
অনবগ্যভাবে। তিনি দেখলেন, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন 


১৯৩ বিচ্যাসাগর 


নবধুগের একশ্রেণীর বাঙালিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে এই ইংরেজি 
শিক্ষা। শান্তর ও লোকাচারের প্রাচীর তৃলে ইংরেজি শিক্ষার শ্রোতকে 
কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারা যাবে না। তিনি আরো দেখলেন যে, নব্য 
বঙ্গের প্রথম যুগের লোক ধারা--মেই রামতহু লাহিড়ী, রুষ্খমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। শিবচন্দ্র দেব, পামগোপাগ ঘেষ, রসিকরুষ্ মলিক, প্যারীটাদ মিজ্র, 
রাধানাথ শিকদার, ভরচন্তর ঘোষ, দক্ষিণারঞুন মুখোপাধ্যায়_সকলেই উৎরেজি 
শিক্ষার সুফল এবং হিন্মকলেজের স্ষ্টি। সংস্কৃত কলেজেও তখন ইংরেজী 
বিভাগ ছিল এবং ইংরেজি পড়ানো হতো, কিন্তু যেভাবে পড়ানো হতো, 
বিদ্যাসাগরের মতে, “তাহা অতীব অনস্তোষকর 1", 

সেই অসস্ভতোষকর অবস্থার আলোচন। করে বি্ভাসাগর তার এই এঁতিহাসিক 
রিপোর্টে লিখলেন : “এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা ছাত্রের 
ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা! সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছান্ুসারে তাহা! 
পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরেই ব্যাকরণ 
শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সজেই ইংরেজি শিক্ষা করিতে আরম্ত করে। কিন্তু 
একেবারে দুইটি নৃতন ভা! শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্রেশ স্বীকার 
করতে হয়, স্থতরাং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই, হয় ইংরেজি কিংবা 
সংস্কৃতভাষা শিক্ষায় অবহ্ধেলা প্রদর্শন করে? প্রায়ই পরীক্ষার পুরে অধিকাংশ 
ছাক্র ইংরেজি বিভাগ হইতে পলাইয়! আসে ।” 

তারপর সংস্কৃতির বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ছেলেরা ইংরেজি পড়তে আসতো] । এমন 
কি ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণী থেকেও । এর ফলে তারা নিয়মিত ভাবে সংস্কৃতের 
ক্লাসেও উপাস্থত হতে পারত নাঁ। এ ছাড়া, ইংরেজি শেখার বিষয়টাই ছিল 
ইচ্ছা বা অনিন্ডার ব্যাপার। মোট কথা, [বগ্যাসাগর দেখলেন যে, সংস্কৃত 
ক্লাসের খুব কম ছেলেই ইংরেজি বিভাগে পড়ে । এই অবহেলিত বিভাগটি 
গোড়া থেকেই এই ভাবে চলে আসার ফলে, যেসব ছাত্র সংস্কত কলেজে পড়তে 
আসতো, তার] ইংরেজি শেখার জন্থে খুব বেশী আগ্রহ বোধ করত না। 
'বিষ্ভাসাগর তাই তার রিপোর্টে লিখলেন £ “আমি যে কয়েকটি বন্দোবস্তের 
অবতারণ। করিতেছি, ভাহ। কাধে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সফল উৎপন্ন হইবে । 
আমার মন্তবাপ্তাল এই £ ছাত্রের সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদশিতা দেখাইতে না 
পারিলে তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা আরম করিতে দেয়া উচিত নয়। 


বিচ্যাসাগর ১২১ 


সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রের! সেই সঙ্গে তাহাদ্দিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষাও 
শিক্ষা করিবে । ইংরেজি শিক্ষা ইচ্ছাধীন ন। হইয়া অন্যান্ত পাঠের ন্যায় অবশ্বা- 
পাঠা হইবে ।...আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কার শ্রেণীতেই ইংরেজি 
শিক্ষার আরম্ভ হউক ।” 

বিছ্াসাগর তার এই রিপোর্টে সংস্কহ কলেজের সকল দিকই আলোচন। 
করেছেন। এমন কি, ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যাপক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন যে 
অতি বুদ্ধ এবং তাকে দিয়ে ষে শ্রচারুভাবে অধ্যাপনা চগতে পারে না--এ 
কথার উল্লেখ করতে * তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তারপর এখানে কোনে। 
বাধারাধি নিয়ম ছিল না। “ন্ালকগণের উপস্থিতি, সামান্য কারণে শ্রেণী 
পাঁরত্যাগ করিয়। বাহিরে যাওয়। ও অনাবশ্যক গোলমাল ও কথাবাত্তী এবং 
সর্বপ্রকার গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তবা। অগ্ান্ 
ংরেজি বিছ্ভালয়ে যেবপ নিয়মাদি ও সুশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়, এই বিগ্যালয়ে কেন যে 
তাহ। প্রবতিত হইবে না, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না, সেইরূপ প্রণালী 
এ বিগ্যালয়েও প্রতিষ্ঠিত হয়া! নিতান্ত উচিত |” 

এইভাবে বিগ্যাসাগর তার দীর্ঘ দিনের প্রগাঢ় চিন্তা ও বিবেচনার ভিত্তিতে এই 
রিপোর্ট লিখতে পেরেছিলেন । রিপোর্টে কেবল সহজ শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত 
হয় নি, সংস্কৃত কলেজের সমগ্র পাঠা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত লমালোচনা দেওয়। 
হয়েছে এবং তানি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন বন্দোবত্ত ও শৃঙ্খলার ওপর। 
“পুন্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিদ্যাঙ্ঈশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত 
সাহতোর জন্সক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরূপে 
একদিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিতা-রস বিতরণ ক'রবে,_- 
পরিবততনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ,"*--রিপোর্টোবগ্যাসাগর দুঢতার 


সঙ্গেই এ কথ! জানালেন । 


যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের হাতে বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট পৌছলো। 

ডাঃ মোয়াট বিগ্যালাগরের দুরদশিতা € সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পেলেন 
এই রিপোর্টের মধ্যে । শিক্ষা-পরিষধদের অন্যান্য সদশ্যেরাও রিপোর্ট পাঠ করে 
খুশি হলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পূর্ণ চিন্ত্র তাদ্দের সামনে পরিস্ফুট হলো! 
এবং বিগ্যাসাগরের এই রিপোর্টের ভিত্তিতেহ শিক্ষা-পরিষদ সংস্কত কলেজ 


১২২ বিচ্যাসাগর 


পুনগঠিনের কথ। নতুন করে চিন্তা করলেন। বাং! দেশে পরবর্তা কালে 
শিক্ষ।-বিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই রিপোর্টের অসীম প্রভাব ছিল। 
শিক্ষা-বিডাগ এমনই একজন কার্ধপটু ও দুঢচিত্ত লোককে চাইছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে একটি কথ! উল্লেখযোগ্য । বি্যালাগরের পর সেকালে এক ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ভিন্ন, শিক্ষা-সংস্কার ব্যাপারে এমন স্কৃচিস্তিত রিপোর্ট আর কেউ 
লেখেন নি। বাংলাদেশে শিক্ষা-বিষ্তার ও শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে ভাই 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ভূদেবচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় । | 
এই রিপোর্ট লেখার ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট বিছ্যালাগরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
দুই-ই বাড়লো । কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত দেখলেন, শিক্ষা-পরিষদের 
দৃষ্টি এখন পিদ্াসাগরের ওপর, তিনি যা বলবেন তাই হবে। এমন অবস্থাক্ 
তার পক্ষে যা ন্বাডাবিক, রসময় বাবু তাই-ই করলেন। তিনি পদত্যাগ পত্র 
দাখিল করলেন। ইতোপুর্বে তার কার্য পধালোচন। করবার জন্তে পরিষদ একটি 
কমিটি বসিয়েছিলেন । বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট, কমিটির রিপোর্ট এবং রসময় 
দত্তের পদত্যাগপত্রের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা-পরিষদ তখন কর্তৃপক্ষকে 
লিখলেন £ “দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ 
করিয়া আমিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। 
সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়ত্বপুর্ণ কাধে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের কাজ 
যখন চলে, তখন তান কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের 
শৃঙ্খল শিথিল ₹ইয়াছে-- ১১ নানাৰপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা 
সঙ্গীন হইয়া দঈাড়াইয়াছে, কাধকারিতা। একাস্তভাবে ক্ষুপণ হইয়াছে ।.. কঙিষ্ঠ 
লোকের হাতে পাঁড়লে কলেজের উন্নাত হইতে পারে। বাবু রলময় দত্তের 
পদত্যাগে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। 
*-.শিক্ষা-পরিযদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি | তাহণর, 
মত উদ্রামশীল, কর্মপিপুণ ও দচিত্ত লোক বাঙালির মধ্যে ছুগপভ। তিনি অধাক্ষ 
হইলে, বতমান সহ কারা সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাওতুকে সহিতাশাস্ত্রের অধ্যক্ষের 
পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠ্রিয়া যাইবে। 
এই ছুই পদের বেতন মোট ১৫০২ টাকা । অন্যক্ষকে এই ১৫০২ টাকা দিলেই 
চলিবে । গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়িভাবে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্বাবধানের ভার অপিত হইল 1", 


বিদ্যাসাগর ১২৩ 


যথাসময়ে শিক্ষাপরিষদ রসময় দত্তের পদত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং 
যে-চিঠিতে তাকে এই কথা! জানান হয়, সেই চিঠির একখানা নকল 
বিাসাগরের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই চিঠিতে তাকে রসময় 
দত্তের কাছ থেকে কলেজের কার্ধভার বুঝে নেবারও নির্দেশ দেওয়া হয়। এর 
অল্প দিন পরেই সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পরিবর্তে 
১৫০২ টাঁকা মাইনেতে অধ্যক্ষের নতুন পদ স্থষ্টি হলো। সেই পদে অধিচিত 
হলেন বিগ্ভাসাগর । সংস্কৃত কলেজের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ । 

এইধানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিদ্যাসাগরের এই নিয়োগ 
সম্পর্কে সেই সময় নানারকম জনশ্রুতি প্রচারিত হয়েছিল। মদনমোহন 
তর্কাপস্কারের জীবন-চরিতকার লিখলেন যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদ স্যষ্টি 
হলে পরে বেখুন সাহেব প্রথমে এ পদ গ্রহণের জন্য তর্কালঙ্কারকে অনুরোধ 
করেন। তিনি অনিচ্ছ! প্রকাশ করেন এবং বিদ্যালাগরকে এ পদে নিযুক্ত 
করবার জন্তে বেখুন সাহেবকে অনুরোধ করেন । সত্যবাদী বিদ্যালাগর এই 
জনশ্রুতি নিজেই খগুন করে গেছেন। এই সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য 
এন রকম £ 


“আম যে সুজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হই, তাহার প্ররূত 
বৃত্তান্ত এই । মদনমোহন তর্কালস্কার জজ-পণ্ডিত নিধুক্ত হয়া মুশিদাবাদ 
প্রস্থান করিলে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশান্ত্রের অধ্যাপকের পদ শুন্ত হয়। 
শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারী ডাঃ মোয়াট সাহেব আমাকে এ পর্দে 
নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি নানা কারণ দর্শাইয়। প্রথমত 
অস্বীকার কবি । পরে, তিনি সবিশেষ যত্ব ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি 
কহিয়াছিলাম, যদ শিক্ষা-সমাঞ্জ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমত। দেন, তাহা! 
হইলে আমি এ পদ শ্বীকার করিতে পারি । তৎপরে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর 
মাসে, আমি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রেরে অধাপক পঙ্গে নিঘৃক্ত 
তই । আমার এই নিয়োগের কিছুদিন পরে, রসময় দত মহাশম্ সংস্কৃত 
কলেজের সম্পাদকের পর্দ পরিত)াগ করেন। সংস্কৃত কলেজের বততমান 
অবস্থা] ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থ।! করিলে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতি তইতে 
পারে, এই দুহী বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ 
প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, এ রিপোর্ট দৃষ্টে 
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সন্ত হইয়া শিক্ষা-সমাজ আমাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা| কার্ধ সেক্রেটারী ও অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী 
এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া আমিতেছিল। এঁদুই পদ রহিত 
হয়! প্রিন্সিপাগের পদ নৃতন হথষ্ট হইগ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের 
শেষ, মামি সংস্কৃত কলেঙ্গের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধাক্ষের পদে নিযুক্ত 
হঠলাম।” 


॥ এগার ॥ 


বিদ্যাসাগর এখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ | 

তখন তার বয়ল মাক্র একত্রিশ | 

তার কর্মজীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সথচনা এখান থেকেই । 

তিনি তার সমস্ত প্রতিভা ও উদ্যম নিয়ে সংস্কত কলেজকে একেবারে নতুন 
করে গড়তে চাইলেন। আগেই বলেছি, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেই 
বিদ্যাসাগরের অসামান্ত ও প্রথর কালচেতনার এবং সমাজবিপ্রবী মননের 
পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু সংস্কৃত কলেজ কেন, বলতে গেলে বাংল! দেশের: 
সমগ্র শিক্ষা-বিভাগের পুনর্গঠন ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের মনীষা! তার স্থুপ্পষ্ট 
স্বাক্ষর রেখে গেছে । সংস্কৃত কলেজের তিনি ছাত্র । আজ সেই শিক্ষায়তনের 
অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, এর উন্নতি যেন বিদ্যালাগরের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে 
ঈ।ড়াল। বিনি মাইনের এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে শাসক সম্প্রদায়ের ওঁদাসীন্ 
ও অবহেলার মোড় ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সর্বাগ্রে রচনা করলেন 
অমন সবাশন্ুন্দর রিপোর্টটি | সংস্কৃত শিক্ষা লোপ পেয়ে গেলে জাতির নিজন্ব 
সংস্কৃতি বলতে আর কী অবশিষ্ট থাকবে ?-_-এ কথা তিনি যেমন চিন্তা করলেন, 
অন্ত দিকে আবার তিনি দেখলেন এর আমূল সংস্কার-সাধন ও সাবেকি নিয়মের 
পরিবর্তন করতে না পারলে এবং এর পাঁশে ইংরেজি ভাষার চর্চাকে স্থান 
দিতে না পারলে, জাগরণকে ব্যাপক ভাবে পার্থ করে তোলা যাবে না। 
তাই বিদ্যালাগরের সময় থেকে সংস্কৃত কলেজের যে ইতিহাস, গ্রকৃতপক্ষে 
তা এর পুনগঠনের ইতিহাস। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে এর সর্বালীণ উন্নতি 
সাধনের স্থযোগ পেলেন বিগ্ভালাগর। এই প্রসঙ্গে তার এক চরিতকার 
লিখেছেন: 
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«এই পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থবিস্তত হৃদয়ে গভীর দায়িত্ব 
জ্ঞানের সঞ্চার হয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে, সংস্কৃত কলেজের ও 
সমগ্র শিক্ষাবিভাগের সর্বাঙগীণ উন্নতি সাধিত হয়, সেই গুরুতর প্রশ্ের বিশদ 
মীমাংসার জন্য নিজের সমগ্র বিদ্যা-বুদ্ধির নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং শয়নে, 
্বপনে, সজনে ও নি্জনে সর্বদ। এই একই চিন্তা তাহার মনের উপর রাজ্জত্ 
করিত 1১, | 

বিদ্যালাগরের প্রথম কাজ হলো, “অতি-বুদ্ধ-প্রপিভামতের আমলের হত্যলিখিত 
পলিত গলিত পুঁথিগুলির মুকিত সংস্করণ প্রকাশ করা।” ছুল্রাপ্য দর্শনশাস্ত্রের 
পুথিগুলিও তিনি ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন। এতে অধ্যাপক ও ছাত্র 
উভয়েরই স্থবিধা হলো। তালপাতার জীর্ণ পুখির বদলে ছাপা বই হাতে 
পেয়ে অধ্যাপকর্দের অধ]াপনার উৎসাহ বাড়ল, ছাত্রদেরও সংস্কতপাঠে অন্থরাগ 
বুদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও মন দিলেন। 
তারপর বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়ল ছান্ত ও শিক্ষকদের অনিয়মিত আসা-যাওয়ার 
ওপর । ইতোপুর্বে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হিসাবে তিনি এ-বিষয়ে 
কিছু বাধাবাধি নিরমের প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অধ্যক্ষ হয়ে 
এসে দেখলেন যে, আবার শৈথিল্য দেখ! দিয়েছে । অধ্যক্ষের পদে নিষুত্ত, 
হবার পর থেকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেক্গের একাংশেই বাস করতেন । 
কলেজের শিক্ষকগণ যাতে ঠিক সময়ে উপস্থিত থেকে নিজের নিজের কাজে 
প্রবৃত্ত হন, সে-বিষয়ে বছ চেষ্টা করেও যখন বিফলমনোরথ হলেন, তখন অনেক 
ভেবে-চিস্তে তিনি এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। অধ্যাপকগণ সকলেই 
তার বয়োজ্যোষ্ঠট এবং অনেকেই আবার তার শিক্ষক। কাজেই কু বোধ করা৷ 
তার পক্ষে স্বাভাবিক, সামনাসামনি কাউকে কিছু বলতে পারতেন না। 
ঘড়িতে যেই সাড়ে দশটা বাজত, অমনি বিদ্যাসাগর ওপর থেকে কলেজের 
ফটকের দিকে দৃষ্টি রাথতেন। যখনই দেখতেন, কেউ দেরী করে আসতেন, 
অমনি তাড়াতাড়ি নীচেয় নেমে এসে ফটকের সামনে ঈ্াড়িয়ে সমাগত 
শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতেন--এই এলেন নাকি? 

ওষুধ কাঞ্জে লাগল । নবীন অধ্যক্ষের এই “এই এলেন নাকি ?”-_যেন ধিক্কার 
ও অন্ুযোগের মুত্তি নিয়ে অধ্যাপকদের লঙ্জা দ্লিত। তাদের চৈতন্য হলো। 
তারা নিম্মিত সময়ে আসতে লাগলেন। ক্রমে নিয়মিত সময়ে আসাটা 
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প্রচলিত হয়ে গেগ। কেবল একজন অধ্যাপক সম্পর্কে বিগ্ভাসাগর এই 
অনুযোগ-বাণী উচ্চারণ করতে কুস্তিত হয়েছিলেন । তিনি তার গুরু জয়নারায়ণ 
ওর্কপঞ্চানন । বিদ্যাসাগরের এক জীবন-চরিতকার এই ঘটনাটির উল্লেখ 
করে লিখেছেন £ “জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন আবার সকলের অপেক্ষা অধিক 
বিলম্বে আসিতেন। বিদ্যাসাগর মন্তাশয় গুরুর আগমন প্রতীক্ষায় কলেজের 
দ্বারদদেশে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। ক্রমাগত এইক্ূুপ করায়, বুদ্ধ শিক্ষক 
একদিন মার্তগু মৃত্তি ধারণ করিয়া চাত্র-অধ্যক্ষকে বলিলেন, “তুমি যে কিছু বল 
না, এতেই সর্বনাশ করিলে । কথা কহিলে একট! জবাব দিতে পারিতাম, 
কি জন্য দেরী হয় তাও বপিতে পার্রিতাম, এমন করে জব্ধ কাপলে আর উপায় 
কি? আচ্ছা, মরি আর বা, কাল হইতে ঠিক সময্জে আসিব ।” 

তারপর থেকে বুদ্ধ তর্কপঞ্চাননকেও ঠিক সময়ে কলেজে হাজিরা দিতে হতো । 
বিদ্যাসাগরের শৃঙ্খপাপ্রিক়্তা এমনই কঠে'র ছিল । এমান শৃঙ্খলা প্রিয়তা ছিল 
তার প্রত্যেক কর্মে। 


এগবার থিদ্ভাসাগর কলেজের আগ্ান্তরীণ উন্মাতর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিগেন। 

ছাত্রদ্দের একান্ঠিক সহযোগিতা [ভন্র কলেজের উন্নতি আদৌ সম্ভব নযম়--এ 
কখ। বিদ্যাসাগর যতখানি বুঝতেন, সেদিন সংস্কৃত কলেজের আর কোন শিক্ষক 
ততথানি বুঝতেন কিনা সন্দেহ। এবং সেহ সঙ্গে তান এ কথাও বিলক্ষণ 
বুঝছিলেন যে, ছাত্রদের সাদচ্ছা ও সহযোগতা লাভ করবার একটি মাত্র পথ 
আছে। সে পথ শাসনের নয়, হৃদয়ের । উদ্ভতবেত্র-শিক্ষক ছাত্রদের নিকট 
চিরদিনই অপ্রিয় । বিদ্যাসাগরের হাতে কোন দিন কেউ বেত দেখেনি অথচ 
তিনিই ছিলেন সেদিন সংস্কৃত কলেজে সকল ছাত্রের প্রিয়তম শিক্ষক 
ছাক্রদদের তিনি দেখতেন ঠিক তার নিজের সন্তানের মতো--তিনি তার 
নেহ-মমতাপুর্ণ হৃদয়খানি তাদের সামনে মেলে ধরেছিলেন। মেহের শাসন 
যে বেতের শাসনের চেয়েও কাধকরা, এ দৃষ্টাপ্ত বিস্যাসাগরই দেধালেন প্রথম । 
ছাত্রদের সঙ্গে সদ্যবহার করলে, তারা সহজ্জেই- নিয়ম মেনে চলবে, পড়াশুনায় 
মন দেবে--এ ধারণ! বগ্যাসাগরের বঙ্ছমূশ ছিল। এই সম্পর্কে ক্ষেক্মরমোহন 
সেনগ্তপ্ক বিদ্যারত্ব নামে বিদ্যাসাগরের এক বিখ্যাত ছাতঞ্জের একটি মন্তব্য 
এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম; “আমরা যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতাম, 
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তখন বিচ্যা্গাগর মহাশয় প্রায়ই সংস্কৃত কলেজে থাকিতেন। কলেজের ছুটী 
হইলে পর অনেক ছাত্র হার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি সেই সুপ্রসন্ধ 
সহাম্যবদনে সকলকেই যথারীতি সন্দেহ সম্ভাষণ করিয়! নানা প্রসঙ্গে নানাবিধ 
জ্ঞানগর্ভ ও রহস্থপুর্ণ কথাবাতা কহিতেন। তাহার কাছে যাইলেই ছাত্রের 
প্রায়ই রসগোল্লা, সন্দেশ খাইতে পাইত। ত্বাহার গ্রীতি-সম্ভাষণে কেহই 
বিমুখ হইত না। বালকার্দগের প্রতি বিষ্ভাসাগর মহাশয় চিরকালই বাক্ধব- 
ব্যবহ?র করিতেন, তা কি সংস্কত কলেজে আর কি স্বকৃত বিদ্যালয়ে। 
ছাত্রবর্গকে সর্বদ1 মধুর আত্মীয়-সম্ভাষণে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করাই তাহার 
স্বভাব ছিল। তাহার মুখে সেই অমৃতায়মান “তুই” সম্বোধন শুনিয়া, প্রিয় 
ছাত্রবর্গ আপনার্দিগকে তাহার আত্মীয় অপেক্ষা আতীয় বিবেচনা করিত। 
সত্য সত্যই সেই 'তুই”টুকু যেন স্বর্গীয় স্সেহের ক্ষীরভরা।...বালকিগের প্রতি 
যেমন তিনি সতাই কোমল ব্যবহার করিতেন, আবার আবঙ্থীক হইলে, 
কর্তব্যান্রোধে তেমনই কঠোর হইতেন1-**বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তব্য 
কঠোর হইত্েন বটে, কিন্ত কঠোরতার কারণ দূর হইলেই, কীরুণো ভাসি 
যাইতেন 12, 
এই গুণেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর 
এই বিশ্বস্তর আত্মীয়তা সাগর-চরিজ্জের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য | 
বিদ্যাসাগরের কড়! হুকুম ছিল কোন অধাপক যেন ছাত্রদের বেত ন! মারেন, 
কারণ, তিনি কায়িক দগুবিধানের একান্ত বিরোধী ছিলেন। একবার এক 
অধ্যাপকের টেবিলে একগাছি বেত দেখে জিজ্ঞানা করলেন-__বেত কেন ভে? 
অধ্যাপক বললেন-ম্যাপ দেখাবার স্থবিধা হয়। বিদাসাগর তখন বললেন-__ 
কিন্ত সাবধান, এ বেত যেন ভারের পিঠে না পড়ে। 

স্কৃত কলেজের ছাত্রদের কাছে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর এইভাবে" জনপ্রিয় ভয়ে 
উঠেছিলেন । 
অক্লাঙ্বকর্ম। পুরুষ বিদ্যাসাগর । যেমন তীক্ষ-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তেমনি বলিষ্ঠ-চরিজ্র । 
লেফাফা-দোরশ্থ কাচ্চ তার ধাতে সইত না। 
স্বভাব-বিলাসী, আবামপ্রিয় বাঙালির মতো রুটিন-মাফিক কাজ করে, দিনের 
অবশিষ্ট সময় তিনি বিলাস-বাসনে অতিবাহিত করতেন না। 
সে কর্মবীরের কোন দিনই বিরাম-বিরতি হিল না| 
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তার সমস্ত মন এখন কলেজের ওপর । এই অধাক্ষের কাজে এক বিদ্যাসাগর 
যেন দশটা বিদ্যাসাগরের কাজ করে গেছেন । অতিরিক্ত পরিশ্রমেও তিনি 
পরাজুখ ছিলেন না। বিল্ময়াবহ দেই পরিশ্রম__কি ছাত্র কি শিক্ষক যেই 
দেখত, সেই বিস্ময় বোধ না করে পারত না। দেড়খে। টাকা মাইনেব চাকবী 
হলে কি হয়, পদের দায়িত্ব ছিল প্রচুর। যে রিপোর্ট” তিনি কর্তৃপক্ষকে 
দিয়েছিলেন, তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগরকে সেই অন্ুদারে কাজ করতে 
অন্থমতি দিলেন। কাজেই সংস্কৃত কলেজের পাঠা সম্বন্ধে তিনি যে সন্কল্প 
করেছিলেন, এখন তা কাজে পরিণত করতে তিনি অগ্রসর হলেন) 
বিদ্যাসাগর পাঠাপুস্তক লিখতে তন্ময় হলেন। 

এক বছরের মধ্যেই কলেজে এক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবতিত হলো । 
প্রতোকটি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হলো । সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষাকে তিনি 
কালোপযোগী করে নবভাবে স্বাপিত করলেন । এই তীক্ষতী, সহদয় ব্রাহ্মণ 
সর্বদাই হিন্দুর পরিচ্ছন্ তা ও সৌন্দর্য রক্ষা করেছেন এবং সবক্রই গৌঁড়ামির 
আবর্জন! দূর করবার চেষ্টা পেয়েছেন । আজীবন সংস্কৃত ব্যাকরণের ঘুরপাকে 
পড়ে ছাত্ররা “সহর্ণেবঃ”' মুখস্থ করে কাল কাটাত। সংস্কত দর্শন, সংস্কৃত 
কাবা, সংস্কৃত বিজ্ঞান এই সব বিদ্যার দরজায় প্রবেশ করতেও জীবনে সময়- 
সম্কুলান হতো! না। এই ছুর্গতির ভাত থেকে ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে 
বোপদেবের “মুগ্ধবোধের” পরিবর্তে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের হাতে দিলেন তার 
প্রতিভার অন্যতম দান, “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিক।' ও “ব্যাকরণ- 
কৌমুদী”। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ ও মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গগ্চ 
ও কাব্য থেকে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ নিয়ে তিন খণ্ডে সংকলন 
করলেন একথানি স্থন্দর সহজ বই-_নাম দিলেন 'ঝজুপাঠ। এই দুখানা 
বই পড়েই খুব কম সময়ের মধ্যেই ছাত্ররা সংস্কৃতি মোটামুটি ব্যুৎ্পত্তি লাভ 
করতে পারে। এমনি করেই সেদিন বিগ্ভাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার বাধা-বিপত্তি 
দূর করে, ভারতীর মন্দিরের পথ ছাত্রদের পক্ষে স্থগম করে দিয়েছিলেন । 
প্রসঙ্গত একট। কথার উল্লেখ করব । সংস্কৃত-শিক্ষার পথ স্থগম করে দিয়ে, 
বিদ্যাসাগর সেদিন খুব নাম কিনেছিলেন সত্য, কিন্তু সমসাময়িক বহু খ্যাত নাম। 
পণ্ডিত এই ব্যাপারে সেদিন বিপরীত অহিমতও প্রকাশ করেছিলেন। তাদের 
মতে বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে যথেষ্ট দুরদধিতার পরিচয় দেন নি; কেননা সংস্কৃত 
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ভাষা এ সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে গভীর জ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই আয়ত্ত কর! 
সম্ভব নয়। মুগ্ধবোধকে তাই সরস করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্ররুতপক্ষে 
বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাতই করে গেছেন_-এমন কথাও 
সেদ্রিন অনেকের মুখ শোন। গিয়েহিল। এ অিযোগ বা অভিমত বিচার 
করে দেখবার মতো । 


বি্যানাগর যখন সংস্কৃত কলেছ্েের অপাশ তয়ে এলেন, তখন এই শিক্ষায়তনের 
বয়স স।তাশ বছর। গোড়া থেকেহ ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া 
হতো না। বেতন দ্রেপের ব্যবস্থা না থাকার ফলে এহ দাড়াল যে, ছেলের 
বিনা বাধায় কলেজে ভঠি হন্তো এংং সুবধা পেলে অন্য ইংরেজি স্কুলে 
চলে যেত। “এমনই হইত, ভরি হহয়া শাম লিখাইয়। ছেপের আর 
দেখা নাই, তাপপর দীর্ঘ অন্তপস্থিতির ফলে যখন হাজিরা খাও হইতে 
নাম কাটা গেল, তখন ছাত্র অথণ] ভাত্ডের অভিভাবক এমন কপিয়। আলিয়া 
কর্তৃপক্ষকে ধরিয়৷ পিল যে, নিবেদন অগ্াাহা বরাদুকহ। এই সব অন্থবিধ। 
দুর করিবার জঙ্ পিছ্ভাসাগর প্রথমে ছু টাক। প্রবেশ-দক্ষিণার ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিলেন । পুন প্রবেশের জগ এ ব/বস্থ৷ বাহাল হইল! তারপর 
মামিক এক টাকা বেতনের বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতচিত্ত 
ছাত্রদের [কাঞ্চৎ চৈতন্োদয় ইল, বিদ্যালয়ে নিম্ামত উপস্থিতির হারও 
যথেষ্ট বাড়িয়। গেল ।” সংস্কৃ* কলেজের 5ং০জ করৃপক্ষ য। করতে পাবেন 
নি, বিদ্যাসাগর তাই করপেন। যে বিছ্ভালয় এতাঁদন অবৈতনিক তাবে চলে 
আসছিল, সেইখানে বেতনের [ন্মম করাতে বিগ্য/সাগরকে বহু বিরুদ্ধ 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়ে'ছল। তি'ন তাতে ভ্রক্ষেপ করলেন ন1) 
দরিদ্র এবং অসমর্থ ছাত্রদের জন্যে অবশ্য তিনি বিনা বেতনে পড়বার স্থযোগ 
অধাহত রেখেছিলেনশ। বিগ্ঞাসাগর দূরদর্শী লোক ছিলেন। ভিন 
বুঝেছিলেন, বিনি মাইনের স্কুল ক পক্ষ হয়ত বেশী দিন নও চালাতে পারেন। 
সোঁ্ধন যে সংস্কৃত কলেজ উঠেযায় (৭, সে শুধু বিদ্যাসাগরের জন্তেই | 

এই ভাবে ক্রমে ক্রমে [বদ্যাসাগরেঞ দূরদশিতা শৃঙ্খলা-শিখিল সংস্কৃত 
কলেজকে একটা পার্চ্ছন্ন বূপ দিতে সমথ হয়েছিল । এইবার বিগ্াসাগরের 
দৃষ্টি পড়ল ইংরেজি-বিভাগেগ ওপর । সংস্কৃত কলেজ প্রাতষ্টিত হবার সঙ্গে 


বিস্তাসাগর ১৩১ 


সঙ্গেই ইংরেজি শিক্ষার বাবস্থা ছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে 
কতৃপক্ষ আট বছর বাদেই এ বিভাগটি বন্ধ করে দ্িলেন। আবার সাত বছর 
বাদে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় বিভাগটি পুনস্থাশিভ হলো বটে, কিস্তু আগের 
মতোই আশানুন্প ফল পাওয়া গেল না। বিগ্াসাগর বুঝলেন, কোথা 
এর গঙ্গদ। এইবার তিনি ইংরেজি বিভাগকে ফলপ্রস্থ করতে সচেষ্ট হলেন । 
বিগ্তাসাগর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ষে যুগের পরিবেশের মধ্যে 
থেকে অধ্যয়ন করেছেন, সেই যুগের গ তও প্ররৃতি বিঙ্লেবণে তিনি তুল 
করেন নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, "বাংলায় ভাল শিক্ষক হইতে হইলে 
এ৭ং নব সাহিতা গড়িয়। তুলিতে হহলে সংস্কৃত কলেজের ছাজ্জরদিগের পক্ষে 
সংস্কৃত ও ইংরেজি, এই দুই ভাষাতেই বিশেষ বুযুৎপন্ন হওয়া দরকার ।” 
এই সম্পর্কে তার স্থুচিস্তিত অভিমত জানিয়ে তিনি পরিঘদকে একখান! 
দীর্ঘ পত্র লিখলেন। এই পত্রে তার দুটি প্রধান বক্তব্য ছিল। প্রথম, 
ইংরেজি-বিভাগ সুদৃঢ় ও পুনর্গঠিত হওয়া দরকার দ্বিতীয়, এর জন্যে অর্থের 
প্রয়োাজন। বিদ্যাসাগর তার চিঠিতে টাকার দাবীও তুপলেন। হংরেজি- 
বিভাগ ভাগো। করে চালাতে গেলে কম পক্ষে পাচঙ্জন শিক্ষকের দরকার। 
মোট কথা, প্রাচাবিদ)া অনুশীলন সম্পর্কে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের 
ডিরেক্টর হতিপুর্বে যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তার পত্রে এর উল্লেখ 
করে বলেন ষে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্তে সরকারের কাছে অতিরিক্ত 
খরচের দাবী করা আদৌ অসঙ্গত নয়। বিদ্যাসাগরের যুক্কি এবং বিশ্লেষণ-পুর্ণ 
এই পত্রবৃথা হয় নি। ইংরেজি ও সংস্কত--এই ছুই ভাষার এরূপ মিলিত 
উপকার উপলান্ধ করে, শিক্ষা"্পরিষদ সরকারের সম্মতিক্রমে কলেজের জন্যে 
অতিরক্ত ব্যয় মণ্ুর করলেন। যেখানে বছরে খরচ হতো সাড়ে সতর হাজার 
টাকা, বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সেখানে এখন থেকে বাধিক খরচ বরাদ্দ হলো 
চব্বিশ হাজার টাকা । 

বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা বাধাতামূলক করলেন । নিয়ম করলেন যে, অন্যান্য 
বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে যেমন নম্বর রাখতে হয়, ইংরেজিতেও সেইরকম নম্বর 
রাখতে হবে এবং পরীক্ষায় পাশের জন্তে ইংরেঞ্তি প্রশ্নপত্রের নম্বরও 
বিশেধরূপে বিবেচিত হবে। ব্যবস্থা তো হলো, কিন্তু ইংরেজি পড়াবার 
উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়? বিগ্যানাগরের দৃষ্টি পড়ল হিন্দু কলেজের কৃতী 
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ছা প্রসম্নকুমার সর্ধযাধিকারীর ওপর । তাকেই তিনি একশো! টাকা মাইনে 
দিয়ে উংরেজির প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে এলেন। তখন তিনি হিন্দু কলেজে 
চক্সিশ টাক1 মাইনেতে চাকরী করছিলেন । মানবচরিত্্র অধামনে বিদ্যাসাগর 
ছিলেন অদ্বিতীয়; লোক চিনতে এবং লোকের মূল্য বুঝতে তাঁর কোনও 
দিন ভূল হতে] না। এই প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীই পরবর্তী কালে 
বিদ্যাসাগরের পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
তারপর একে একে এলেন শ্রীনাথ দ্বাস, কালীগ্রলন্গ চট্টরোপাধ্যাঁ, তারিণীচরণ 
চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার রায় । 

এর কিছুদিন পরেই কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকণ পরীক্ষার বাবস্থা 
হয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকেও ছাত্র পাঠালেন। তারা অন্যাগ্ত 
স্কুলের ছাত্রদের সঙ্জে সমানভাবে কৃতকার্ধ হলে! দেখে বিদ্যাসাগরের কা 
আনন্দ । 

ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে সঙ্গে ঈংরেজি অঙ্ক শেখার ব্যবস্থা করলেন। 
ভাস্করাচার্ষের লীলাবতী ও বীজগণিতের স্থলে তিনি প্রবর্তন করলেন, 
পাশ্চাত্তের আধুনিক গণিতশান্ত। 


বিদ্যাসাগরের বিপ্রবী চেতনা! আরো এক ধাপ অগ্রসর হলে! । 

তখন পরস্ত শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাজ্রা সংস্কৃত কপেজে অধায়নের ন্বঘোগ পেত । 
তার মধ্যে বৈদ্য ছাত্রদের পক্ষে ধর্মশাস্ত্রের অধায়ন নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর 
অধাক্ষ হয়ে দু'মাসের মধোই কায়ন্থদের প্রবেশাধিকার দিলেন, আর বছর 
যেতে না যেতে অন্যান্য ব্রাক্ষণেতর জাতির ছাত্রদের জন্থে সংস্কৃত কলেজের 
হবার উন্মুক্ত করে দিলেন। বিদ্যাসাগরের দৃরদৃষ্টিতে একটা বড়ো সতা বুঝতে 
বিলগ্থ হয়নি যে, কালের পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুসমাজকে 
সেইভাবে পরিবর্তনমুখী করে তুলতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষমে)র 
প্রাকারফে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে--তবেই এ দেশে শিক্ষার প্রসার ব্যাপক 
হবে। জ্রান-পথের পথিকের জাতিভেদ নেই, বর্ণ-বিচার নেই, নেই কোন রকম 
ভেদ-বৈষম্য__এই কথা বলার সাহস সেদিন বিদযাসাগরেরই ছিল। পরবর্তী 
কালে এই রকম সাহস দেখিয়েছিলেন আর. একজন । তিনি স্বনীমধনু 
আশগুতোষ। অধাপকেরা বিরোধিতা করবার চেষ্টা করলেন, অনেকে 


০ 
রি 
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অনেক রকম আপত্তি তুললেন । বিস্তাসাগর অকাট্য যুক্তির সাহায্যে সনাতন- 
পন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আদর্শ ও বাবহারে, নীতি ও কর্মে হ্ববিরোধ প্রতিপন্ন 
করে তাদের নিরস্ত করলেন। রাজা বাধাকান্ত দেব শৃ্র_তিনি সংস্কৃত পড়েন 
কিকরে? অধ্যাপকের] মাইনে নিয়ে সাহেবদের সংস্কৃত শেখান কি করে? 
সেদিন বিদ্যাসাগরের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিরোধীদল নিরুত্তর 
ছিলেন। এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদে যে রিপোট পাঠিয়েছিলেন, 
তাতে তিনি উল্লেখ করলেন : “যখন ঠবগ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কারদ্ছ 
পড়িবে না কেন? বৈদ্য শূত্র জাতি। আর যখন শোভাবাজারের রাধাকাস্ত 
দেবের জামাতা, হিন্দু স্কুলের ছাত্র অম্ুতলাল মিত্র সংস্কত কলেজে গড়িবার 
অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়তে পারিবে নাকেন? কামুস্থ 
ক্ষত্রিয় আন্দুলের রাজ। রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহার প্রমাণ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। কায়স্থের! অধুনা বাংলার সম্াস্ত জাতি। আপাতত কায়স্থদিগকে ' 
কত কলেজে লওয়া উচিত ।...প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপকের সকলেই 
আমার এই মতের বিরোধিতা করিতেছেন; কিন্তুতাহাদের এই বিরোধিতার 
কোন যুক্তি নাই |”, 
কর্তৃপক্ষ বিদ]াসাগয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তারপর কায়স্থেতর বর্ণের 
ছাত্রও সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দন শাস্ত্র পড়বার 
অধিকার পায়। সেদ্দিন তাকে এই বৈপ্রবিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে 
যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল । বি্তাসাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছেন যে, “তিনি কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,_-'যদি এ কাধে 
সিদ্ধিলাভ ন। করিতে পারি, তাহ। হইলে এ ছার পদ পরিত্যাগ করিব” ।” 


বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে বছরে ছু'মাস গরমের ছুটি প্রবর্তন করলেন। এই 
প্রসঙ্গে তার এক চরিতকার উল্লেখ করেছেন যে, বাংল দেশে স্কুল-কলেজে 
যে গ্রীক্মাবকাশ হয়ে থাকে, বিদ্যাসাগরই তার প্রথম প্রবর্তক। তিনিই শিক্ষা- 
পরিষদকে বলে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়েছিলেন। এইভাবে অধ্যক্ষের পদে 
গ্রতিষিত হয়ে সংস্কত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে এইসব পরিবর্তন করতে 
গিয়ে, বিদ্যাসাগরকে যে কত শ্রম ও কত চিন্তা করতে হতো, ত। আজকের 
দিনে কল্পনা করা অসম্ভব। সত্যই তিনি যেন এই উপেক্ষিত শিক্ষায়তনটির 
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সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জস্তে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, এবং সব সময়েই 

চিন্তা করতেন কোথায় কিরূপ ব্যবস্থ৷ করলে, শিক্ষা দেওয়া সহজ হবে, শুঙ্থলা- 

বন্ধহবে। আর লব বিষয়ের উল্লেখ না করলেও, এক উপক্রমণিক1 ও ব্যাকরণ 
কৌমুদী রচনার কথা চিন্তা করলেই বিদ্যাসাগরের মনীষা সম্পর্কে বিস্ময় বোধ 

না করে পারা ধায় না । “বিদ্যাসাগর” উপাধি লাভ করলেন, এ কথা ঠিক যে 

তখন ঈশ্বরচন্জের অপেক্ষা শ্রের্ট এবং প্রতিভাবান পণ্ডিত অনেক ছিলেন এবং 

কাদের কারো কারো পাগ্ডিত্যের বিশালতা ও গভীরতা বিগ্ভাসাগরের 

পাগ্ডিতোর বিশালতা ও গভীরতা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তবে এদের 

পাগ্ডিত্য কোন একটি বিষয়ের মধ্য সীমাবদ্ধ ছিল। আর বিষ্ভাসাগরের 
পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার ছিল বহুমুখীনতা ও ব্যাপকতা । এবং এরই বলে 

তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পথ আশ্চর্ভাবে স্থগম করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

' এইখানেই বিগ্ঠাসাগর একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 


অধাক্ষের পদে গ্রতিচিত হবার পাচ-ছমাস পরে বিদ্যাসাগর মাথার অসুখে 
ভীষণ ভাবে অস্ুস্থ হয়ে পড়লেন । গুরুতর পরিশ্রমই এই অনুস্থতার কারণ। 
ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় তিনি শন্ই আরোগ্যলাভ 
করলেন বটে, কিন্তু পরবস্ভা জীবনে এই শিরঃপীড়ার ব্যাধি তার সহচর ছিল 
বললেই হয়। এই অস্থখের আগে বিদ্যাসাগর দারুণ মানসিক আঘাত পান 
বেখুন সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে । বেথুন ছিলেন শিক্ষাপরিষদের সভাপতি । 
ভারতবন্ধু সহ্বদয় ডিঙ্কওয়াটার বেখুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগনের আগেই, 
আলাপ হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদকের 
চাকতীতে ইস্তফা দেবার ঠিক এক বছর পরে জন এলিয়ট ড্িস্ক- 
ওয়াটার বেখুন বড়লাটের পরিষদ্দের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন। 
ভারতবর্ষে স্্রী-শিক্ষার তিনি অন্তত্তম নায়ক । ভারতবর্ষে আসবার এক বছর 
পরে সে যুগের অনেক প্রীগ্রসর বাঙালি, যথা দক্ষিণারঞগ্ুন মুখোপাধ্যায়, 
রামষগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার গ্রভৃতির সহযোগিতায় বেখুন 
একুশটি মাত্র ছাত্রী নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সিমুলিয়ার বৈঠকখানা বাড়িতে বিন! 
আড়ম্বরে বালিকা বিদ্যালয় খুলজেন। বিদ্যালয়ে বেথুনের উদ্বোধনী বক্তৃতা 
শিক্ষায় ইতিহাসে শ্মরণীয় হয়ে আছে। একুশজন ছাত্রীর মধ্য ছিলেন যদন- 
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মোহনের ছুই মেয়ে, ভূবনমাল1 ও কুন্দমালা! | সেদিন এই বালিক1 বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাকালে বেখুন আরেকজনের সহধোগিদ্া পেয়েছিলেন। তিনি 
বিদ্যাসাগর । বিদ্যালয়টির জন্যে বেখুন সতাই একজন উৎসাহী কর্মী 
পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের মধ্যে । শিক্ষা-্পরিধদের সভাপতি হিসাবে বেথুন 
সাহেব ইতিপুর্বেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি এষ 
ব্রাহ্মণ-পর্ডিতের কর্মক্ষমতা ও সংগঠশী প্রতিভার পরিচয়ও পেয়েছিলেন। 
“বেখুন যৌবনে কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া র্যাংলাবের সম্মানিত 
পদ অধিকার করেন। তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়া পালিয়ামেণ্টের 
কাউন্সিলের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ্দ হইতে তিনি গভর্ণর-জেনারেলের সচিব- 
রূপে এদেশে প্রেরিত হন। তিনি ঝড় মাতৃভক্ত ছিলেন, এবং এরূপ কথিত 
আছে যে, মাতৃভক্তিই তাহার স্ত্রীক্জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের 
উন্নতি সাধতুন ইচ্ছা সমুৎ্পন্প করিমাছিল।” সম্ভবত বেখুন সাঞ্েবের মাতৃ 5ক্কি, 
মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরকে তার প্রতি আরুষ্ট করে থাকবে। 


বেখুন সাতে এই বালিক1 বিদালয়ে বিদ্যাসাগরকে অট্বতনিক সম্পাদক 
করেন। স্ত্ী-শিক্ষাঁ় বিদ্যাসাগরের নিজেরও খুব উৎসাহ ছিল এবং ত্বাকে €& 
আমরা বাংলাদেশে শ্বী-শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম নায়ক হিসাবে গণ) করতে 
পারি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো উচিত, এ ধারণ] তার মনে বদ্ধমূপ 
ছিল। প্রাচীনপস্ঠী সহকমীরা কিংবা সংস্কৃত কলেজের প্রবীণ অধ্যাপকের! 
যখন এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ করতেন, তখন তিনি তাদের সাম'ন 
তাদেরই শাস্ত্র থেকে তুলে ধরতেন এই গ্পলোকটিঃ “কন্তাপেবাং পালনীয় 
শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ।* বেথুন স্কুলের গাড়ির ছুই দিকে এই বিধানটি লিখিয়ে 
দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর । এই শান্্-বচনের দ্বারা তিনি চেয়েছিলেন এ দেেশ- 
বাসীর মানসিক আচ্ছরনতা ও প্রতিরোধ বিনষ্ট করতে । তবু বিদ্যালয়ের 
যাতায়াতের পথে মেয়েদের লক্ষ্য করে অভদ্র বিদ্রপ, কুৎসিত শ্লেষ এবং কটুক্তি 
বধিত হয়েছিল সেদিন । সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর চলতে 
লাগলেন । বিদ্যাসাগরের ধারণ! ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে হিন্দুর 
সংসার স্থখময় হবে। তাই এর জন্যে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছিল্ন। 

বেথুনের স্কুল সমাজে সমাজ-সংক্কারের প্রবল আন্দোলন নিয়ে এল । বাঙালির 
মেয়েরা গাড়ি চড়ে স্কুলে যায়, পথের লোক হা করে তাকিয়ে থাকে, ছড়া 
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বাধে। “হুকুমারমতি শিশুবালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া! লোকে কত অভদ্র 
কথাহ কছিত। তাহারা বলিতে লাগল-_এইধার কপির বাকি য। ছিল 
হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না। নাটুকে 
রামনারায়ণ রসিকত। কারয়া বাবুদের মঞ্জপিসে বলিতে লাগিলেন, বাপরে 
বাপও মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে ।” 
তবু স্কুল চললো । বেখুন-বিদ্যালাগঞ্জের মিলিত প্রয়াস সেদিন বে ব্যর্থ হয়নি, 
বাংলার এ পৌভাগাইহ বলতে হবে। 
'যোদিন বেথুনের মৃত্যুর মর্ধান্তিক ছুঃসংবাদ বিদ্যাসাগরের কাছে এল, সেদিন 
তিনি বালকের মতো কেঁদে উঠেছিলেন? এমনই অন্তরের গভীর আকরণ বোধ 
করতেন তিণি ভারতপ্রেমিক সে ইংরেজের প্রতি । বেখুনের মৃত্যুতে তিনি 
অর্খাহত হলেন এই জন্যে যে, তার মধ্যে বিগ্াসাগর পেয়োছলেন একজন 
উন্নতহাদণ, কল্যাণ-কর্মী এক হংরেজকে [যনি সামাজিক ট্বৈরাচারের বন্ধন 
থেকে ভারতের নারীজাতির মুক্তর স্বপ্ন দেখেছিলেন। বেথুনের মৃত্যুর ঠিক 
ন বছর আগে বিদ্যাসাগর এমনি শোকাত হয়েছিলেন ভারত-হিতৈধী আরেক 
ইংরেজের মৃত্যুতে । তিনি ডেভিড হেয়ার । উত্তরকালে হেয়ারের নাম করলেই 
বিদ্যাসাগরের চোখ জলে ভরে উঠত । প্রতি বৎসর হেয়্ারের মৃত্যুদিনে 
অনুষ্টিত ম্মরণ-সভায় বিদ্যাসাগর বন্ধুবান্ধব পরবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত থাকতেন । 
বেথুনের অকালমৃত্যুর শোকাবহ ঘটনাটি এইরকম । 
একদিন কলিকাতা থেকে বার মাইল দূরে জনাইতে একটি বালিকা বিগ্ঠালয় 
পরিদর্শন করতে গেলেন বেথুন সাহেব। তখন ব্ধাকাল। বাংলার বর্ধ। 
বেথুন ভ্রক্ষেপ করলেন না। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের মহৎ কাজে জীবন 
উৎনর্গ করেছিলেন মহত্প্রাণ বেথুন। তাই ধন যেখানে বালিক1 বিদ্যালয় 
ংঞ্রাস্ত ব্যাপারে তার ডাক আসত, পথঘাটের স্থবিধা-অস্থবিধার কথা কিছু- 
মাত্র বিবেচনা না করে তিনি ছুটে ঘেতেন সেখানে । জনাই যাবার সময় পথেই 
তার মাথার ওপর প্রবল বর্ষণে বুট্টি নেমে এল । তার সবাঙ্গ ভিজে গেল। 
বহু কষ্টে ধার সেই দুরধধোগের ভেতর দিয়ে বেখুন এসে পৌছলেন জনাইতে । 
সেই তার শেষ কাজ। সেই রাত্রেই ভিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং 
অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যান। বেথুনের মৃতু/লংবাদে (বিচলিত বিদ্যা" 
সাগর বিগ্ঞালয়ের সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়ে বলেছিলেন ঃ 


বিছ্যাসাগর ১৩৭ 


গে মহাত্মার অবিচলিত অধ্যবসায়ে এই বিস্তালয় গ্রতিষ্টিত, যিনি উহার প্রাণ, 
তিনিই যখন জন্মের মত চলিয়া গেলেন, তখন আর এ বিষ্যালয়ের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না।” অবশ্ট কতৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধে 
বিদ্যাসাগর সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করেন নি। বেখুনের প্রতি 
বিদ্যাসাগরের এমন শ্রদ্ধাভক্তি ছিল যে, তিনি তার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়ে 
তার বাড়তে রেখে দিয়েছিলেন। সতাই বেখুন সাহেব তার নিজের নাম 
বাঙালির স্মৃতির ফপকে আবনশ্বর অক্ষরে শিখে রেখে গেছেন। বাংলার 
উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতহাসে এ নাম চিরদিন থাকবে । 

বেথুনের মৃত্যুর পর সম্পাদক ঠিসাবে বেখুন স্কুলের পরিচালনায় বিদ্যাসাগরের 
রুতিত্ব বড় কম নয়। স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রায় আঠারে। বছর কাল 
বিদ্যাসাগর এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন এবং তারই তত্বাবধান সময়ে বেখুন 
স্কুলের প্রতিষ্ঠা ভারতের সবজ্র প্রচারিত হয়োছল। সোদন বিদ্যাসাগর ন। 
থাকলে বেথুনের এই কর্মকীতি হত স্ুচ'রুভাবে পরিচালিত হতো কি না 
সন্দেহ। এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার উল্লেখ করেছেন ঃ 
“ঘতিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ছিলেন, ততদিন 
তিনি কাম়মনোবাক্ে ইহার শ্রবাদ্ধ সাধনের চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের 
বালিকাগণকে তিনি কন্তার মত ভালবাসিতেন। তিনি কাহাকে৪ দিদি, 
কাহাকেও মাসী, কাহাকেও মা, ইত্যাদিরূপ সম্বোধন করিয়া সকলেরই সহিত 
সাদর সম্ভাষণ করিতেন । একবার রাজা দিনকর রাও, তাহার সহিত বেখুন 
বালিক। বিদ্যালয় দেখিতে গিয়! বালিকাদ্দিগকে মিঠাই খাইবার জন্য তিনশত 
টাক] দিয়াছিলেন । মিঠাই খাইলে মেয়েদের পেটের পীড়া হইতে পারে, 
প্রেমিডেণ্ট বিডন্‌ সাহেবের ( তখনকার ভারত-সরকারের সেক্রেটারি শ্যার 
সিসিল বিডন বেখুন স্কুলের পরিচালনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ) এই ধারণা 
ছিল; স্থৃতরাং তিনি মিঠাই খাইতে নিষেধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
'তখন সেই টাকায় বালিকাদিগকে কাপড় কিনিয়! দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি 
ঢাকাই শাড়ী ক্রয় করিয়া! বালিকাদ্দিগকে বিতরণ করিলেন।” 


স্কৃত কলেজের আমূল সংস্কার-সাধন বিদ্যাসাগরের অধাক্ষ-জীবনের স্বমহতী 
কীত্তি। তারই আমলে এই বিদ্যায়তন এক নতুন আকুতি ধারণ করল । 


১৩৮ বিষ্ভাসাগর 


স্কৃত কলেজের উল্নতিকল্পে এই মানুষটির অমানুষী শক্তি দেখে সেদিন ইংরেজ 
রাজপুরুষের! পর্ধস্ত বিশ্মিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কত কলেজকে 
ভালবাসতেন--মা যেমন শিশুকে ভালবাসে । সহম্র কাজের মধ্যে তার 
অস্তঃকরণ পড়ে থাকত এই শিক্ষায়তনের ওপর । এর প্রতিটি ক্ষুদ্র স্বার্থ তার 
কাছে স্বীয় দেহের রক্তবিন্দুর মুলা বহন করত। পরবর্তীকালে আমর! ঠিক 
এই জিনিল লক্ষ্য করেছি আর একজনের মধো । তিনি শিক্ষাব্রতী আশ্ততোষ: 
মুখোপাধ্যায় । কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে গড়তে তিনিও প্রাণাস্ত 
চেষ্টা করেছিলেন। বাংল দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসের ছুটি বিভিন্ন, 
যুগের বিভিন্ন পর্ধে বিদ্যাসাগর ও আশুত্োব--এই ছুটি নাম চিওম্মরণীয়, 
হয়ে থাকবে। 


সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের নাম এখন চারদিকে | সমগ্র 
শিক্ষা-বিভাগে তারই প্রধতিত নীতি | সর্বন্রই শ্ুুনিয়ম ও শৃঙ্খলা । তারই 
কাধকুশলতার প্রশংসা শহরেগ সর্বত্র । ইংরেজ মহলে যেমন, দেশীয় সমাজেও 
তেমনি তার সমান খাতি ও প্রতিপত্তি। 

বিদ্যাসাগর একজন অসাধারণ লোক--ত্ার বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জন্টে 
ইংরেজ রাঁজপুরুষেরা বললেন এই কথ]। মার্শাল এবং মোয়াট তে? তার গুণের 
পক্ষপাতী ছিলেনই, তারপর বেথুন-বিদ্যাসাগর সংঘোগ,-__অগ্পদিনের জন্থে 
হলেও-_তার খ্যাত ও প্রতিপন্তিকে সর্বভারতীয় করে তুলেছিল সেদিন। 
বি্যাসাগর--এই নাম্টিকে কেন্দ্র করেই সেদিন গড়ে উঠেছিল বাংলার 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস_-বিশেষ করে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস। 
বেথুন, বিভন, গ্রে, গ্র্যান্ট, হ্াযালিভে প্রভৃতি সম্বাস্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরেজদের 
সম্মান যেষন পেলেন বিদ্তাসাগর, তেমনি তখনকার কলিকাতার শর্বস্থানীয় 
ধারা সেই প্রসক্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ স্যর যতীন্্রমোঠন 
ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীরুষ্ণ ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজ! ঈশ্বরচন্তর 
ও প্রতাপচন্ত্র সিংহ--প্রভৃতির নিকটেও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত 
হলেন। এক খ্যাত অজ্ঞাত পলী'গ্রামের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্ষণ-সন্তানের 
পক্ষে এ তসৌভাগা সত্যই কল্পনাতীত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জনপ্রিয়তা 
শুধু সম্ত্ান্ত মহলেই সেন সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার নব উন্মেষিত 
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মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধো গুরোগামী ছিলেন ধারা, সেই দ্বারকানাথ মিত্র, 
রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, অক্ষয়কুমীর, প্যারীচরণ, রাজনারায়ণ 
প্রভৃতিরাও তার বন্ধুত্ব লাভ করে সেদিন ধন্য হয়েছিঙ্গেন। আবার এই 
বিদ্যাসাগরই নিরলস দরিদ্রের কুটীরে, মুমূর্ধ রোগীর শধাপার্থে এসে 
দাড়িয়ে অক্লানবদনে সেবা-শুশ্রষা। করছেন_এ দৃশ্তাও সেদিন বিরল ছিল না। 
ব্রাঙ্মণোচিত সরলতা ও তেজদ্থিতা নিয়ে সমাজের সকল শারেই ছিল 
বিদ্যাপাগরের শ্বচ্ছন্দ বিচরণ। সর্বন্্রই তার নেহদৃষ্টি ছিল অবাধে প্রসারিত | 
সতাই, এই সময়কার 'বিদ্যাসাগরমূতি এতই হ্থন্দর, এতই চিত্তমুগ্ধকর যে, কি 
ইংরাজ কি বাঙালী যিনি দেখিতেন, তিনিই আকুষ্ট না হইয়| থাকিতে পারিতেন 
না। তাহার কোমলতীময় বীরত্ববাঞক সে মুখমগুলে প্রতিভার পরাক্রম 
পূর্ণরূপে প্রদ্ফুটিত হইয়াছিল। তাহার সে মধুর লাবগ্যভরা মৃতি সন্দর্শনে 
একদিকে যেমন হাডিগ্র, ড্যালহাউনি, ক্যানিং ও অন্যান্য সন্ত্রস্ত ইংরাজমগুলী 
সম্মান সহকারে নতমস্তক হইতেন, অপর দিকে আবার দেশীয় রাজন্ববর্গ 
ও ব্দীয় লক্ষপত জমিদারগণ তাহার আত্মীয়তা ও ন্সেহদৃষ্টির অনুগত হইয়া 
চলিতে স্থখান্থৃভব করিতেন।” 

এই ভাবেই সেদিন কর্মবীর বিদ্যাসাগর তার চারদিকে অসংখ্য কর্মের আন্ত 
রচনা করে, জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারে জীবনকে উৎসর্গ করে, বাঙালির সামনে ষে 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার তুলনা কোথায়? 


॥ বারো ॥ 


সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হতে লাগল, কিন্তু এখানকার ছান্রদের ভবিষ্যৎ কি? 
একদিন চিন্ত। করলেন বিদ্যাসাগর। এরা কি শুধু টোলের পণ্ডিত হয়েই জীবন 
কাটাবে? হিন্দু কলেজ এবং মাপ্রাসার পাশ-কর| কৃতবিদ্য ছাত্ররা ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেটের চাকরী পেতো । সংস্কৃত কলেজের পাশ-কর। রৃতবিদ্য ছাত্ররাই 
বা এ চাকরী পাবে না কেন? যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। বিদ্যাসাগর 
শিক্ষা-পরিষধদের মারফৎ কর্তৃপক্ষের কাছে এই সম্পর্কে একখানি স্থৃচিস্তিত চিঠি 
লিখলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্মান ও ছাত্রর্দের ভবিষ্যতের ওপর তার ষে 
প্রথর দৃষ্টি ছিল, ত1 এই [চঠি থেকেই বোঝা ষায়। সেই চিঠিতে বিদ্যাসাগর 
অধযক্ষ হিসাবে সংস্কৃত কলেজের স্থযোগ্য ছাত্রদের এই বিষয়ে সমান সুযোগ ও 
সুবিধা দেধার কথা তুললেন। তার অনুরোধ বার্থ হয়নি। তারপর থেকে 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পরে ডেপুটিগিরি দেওয়া! হতো । 


বিদ্যাসাগরের অধ/ক্ষতায় সংগ্কত কলেজের নাম ছড়িয়ে পড়ল। 

কাশতেও তখন একটি সরকারী সংস্কৃত কলেজ ছিল। 

ব্যালাপ্টাইন তার অধ্যক্ষ । বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে, আর. ব্যালান্টইন। 
শিক্ষাপরিষদদ আহ্বান করলেন তাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন 
করবার জন্মে । এহ সম্পর্কে পারষদ সরকারকে লিখলেন £ “বতমান স্থযোগ্য 
ডগ্োগী অধ্যক্ষের নিয়োগ অবধি সংস্কৃত কলেজে বহুবিধ গুরুতর সংস্কারের 
প্রবর্তন হয়েছে । ফল ভালোই হয়েছে । এখনকার তত্বাবধানে বিদ্যালয়টি 
একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্টানে পারণত হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এখন 
যেসব পরিবর্তন সাধত হয়েছে এবং ভবিষ্যুতে যা হবে, সে সত্বদ্ধে একজন শ্রেষ্ট 
সংস্কত-পর্ডিতের মত জানবার জন্তে শিক্ষা-পরিষ্দ বিশেষ ইচ্ছুক | 


বিদ্কাসাগর ১৪১. 


কর্তৃপক্ষ পরিষদের প্রস্তাবে রাজী হলেন । যথাসময়ে ডাঃ ব্যালান্টাইন এখানকার 
'স্কত কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন । বিদ্যাসাগরের নাম তার অজানা ছিল 
না। সংস্কৃত কলেন্জ সম্পর্কে তার সেই বিখ্যাত রিপোর্ট পড়া অবধি ডাঃ 
ব্যালাপ্টাইনও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহান্বিত ছিলেন । 
এইবার সেই সুযোগ চরিতার্থ হলে] । 
বিদ্যাসাগর ও ব্যালাণ্টাইন--এই ছুই পণ্ডিতের মিলনের ফলেই টির 
সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের পথ আরো প্রশস্ত হলো। বিষ্তাসাগরের, 
রিপোর্ট পড়ে এই মানুষটি সম্বন্ধে ব্যালপ্টাইন যে ধারণা করেছিলেন, 
প্রত্যক্ষ আলাপ-পরিচয় হবার পর এই শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত বুঝলেন যে এই 
দেশী পণ্ডিতটির ব্রাহ্ম ণোচিত সরলতার পেছনে আছে এক স্বকঠিন এবং 
অনমনীয় দৃঢ়তা। অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন আরো! বুঝলেন যে,.অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর, 
শিক্ষা সম্পর্কে সত্যই গভীরভাবে চিস্তা করেন এবং তার সেই চিন্তাকে 
কার্ধে রূপ দেবার উপযুক্ত সংগঠনী প্রতিভাও তার যথেষ্ট আছে। ব্যালাণ্টাইন 
তাই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শ্রন্ধা বোধ না করে পারলেন না। তাই তিনি 
স্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে গিয়ে যথাসময়ে শিক্ষাপরিষদে একটি রিপোর্ট 
পাঠালেন। লেই রিপোর্টে তিনি অকু$ভাবেই লিখলেন £ *পত্ডতিত ঈশ্বরচন্তর 
বিদ্যাসাগরের খাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে 
তত্প্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়! তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই 
সুধী অধাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণ! দৃঢ়তর হইল, 
এই স্মালাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম রি 

আনন্দ প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সং স্কৃত কলেজে 
নৃতন প্রণালী প্রবর্তনের কথাও তার রিপোর্টে উল্লেখ করলেন। বিশেষ 
করে তিনি লিখলেন, “কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি এই উভয়বিধ পাঠাই 
পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় 
যিল, কোথায় অমিল--তাহ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদের ঠিক করিয়া 
লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ সন্তোষজনক নয়, কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ ছাড়। 
অতিরিক্ত গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন ।৮ 

যথাসময়ে পরিষদ ব্যালাপ্টাইনের এই রিপোর্ট বিচ্াসাগরের কাছে পাঠিয়ে 
দিজেন। তিনি বিশেষ যত্বের সজে সেই রিপোর্ট পড়লেন । কিন্তু রিপোর্টে 


১৪২ ্‌ বিদ্যাসাগর 


উল্লিখিত সব কথ্থা মেনে নিতে পারলেন না। উত্তরে বিষ্তাসাগর লিখলেন : 
“ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দিষ্ট পাঠাপুস্তক প্রচলন বিষয়ে জামি তাহার সঙ্গে 
একমত হইতে পারিলাম না।” ডাঃ বালান্টাইন মিলের লজিকের একথানা 
সংক্ষি্রসার লিখেছিলেন) কলিকাতার সংস্কত কলেজে তিনি সেই বইথান। 
প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। মূল গ্রন্থের দাম বেশী--এই ওজ্হাতেই 
তিনি এই প্রস্তাব করেছিলেন । বিদ্যাসাগর এব বিরোধিতা করে লিখলেন 
যে, সংস্কত কলেজে মিল পড়ান দরকার এবং সংক্ষিপ্রসার না পড়িয়ে 
মুপ এস্থখানাই পাঠ করা উচিত এবং সেই সঙ্গে তিনি এও উল্লেখ করলেন 
ঘে, “আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক খ্রন্ব-সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও 
কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কাজেই মৃল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকষ্ট 
গ্রন্থের প্রচগন হইতে বিরত খাকিবার কারণ নাই ।” রিপোর্টের উত্তরে 
বিদ্যাসাগর আরো লিখলেন £ “ইংরোর্জ অনুবাদ ও ব্যাধ্যাসহ বেদাস্ত, ন্যায় 
ও লাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন । 
*বেদাস্তসার, পুর্ব হইতেই সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যব্ধপে গৃহীত ; ইহার ইংরেজি 
অনুবাদ পড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সগস্ীয় 
“তর্ক-সংগ্রহ এবং সাংখ্া-সম্পক্িত 'তত্বসমাস” নিতান্তই অকি্চিৎকর গ্রন্থ, 
আমাদের পাঠ্যস্থাচতে উহাদের অপেক্ষ। ডৎকুষ্টত্তর পুস্তকের নিদেশ আছে ।” 
বাালাণ্টাহন বিশপ বার্কলের 177%%% বইখানা পাঠ্য করার প্রস্তাব করে- 
ছিলেন) বিছ্াসাগর বললেন, এই বই পড়ালে স্থফলের চেয়ে কুফলের 
সম্ভাবনা বেশী । এই প্রসঙ্গে তার যুক্ত ও বিঙ্লেষণ বড় চমৎকার £ 

“কতকণ্তাপ কারণে সংস্কৃত কলেন্ে সাংখ্য ও বেদাস্ত ন1 পড়াইরা উপায় নাই। 
নে সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিশ্রয়োজন। বেদাস্ত ও সাংখ্য ষে 
ভ্রান্ত দর্শন, এ সগন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই । মিথ্যা হইলেও হিন্দুর কাছে 
এইই দুই দর্শন অত্যন্ত শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কতে বখন এগুলি শিখাইতেই 
হইবে, ইহাদের প্রভাব কাঁটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধক রূপে ইংরেজিতে ছাঅদের 
ষথার্থ দর্শন পড়াশে। দরকার । বার্কলের 1%9%, বেদান্ত ব। সাংখ্যের মত 
একহ [সন্ধাস্তে ডপস্থিত হইয়াছে; যুরোপেও এখন আর উহা খাটি দর্শন 
বলিয়া বিবেচিত হম না, কাজেই ইহাতে কোনক্রমেই সে কাজ চলিবেনা। 
তা ছাড়া, হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত একজন 


বৈষ্তাসাগর ১৪৩ 


যুরোপীয় দার্শনিকের মতের অন্রব্ূপ, তখন এই ছুই দর্শনের প্রতি তাহাদের 
শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরো বাড়িয়া ধাইবে। এ অবস্থান বিশপ 


বালের গ্রন্থ পাঠ্যপুম্তকবূপে গ্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালান্টাইনের সহিত 
একমত নহি ।” 


স্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই-ই শিক্ষা দেওয়া হতো ব্যালাণ্টাইন 
এটা পছন্দ করেন নি। অবশ্থ ব্যবস্থার নিন্দ। তিনি তার রিপোর্ট করেন নি) 
কিন্ত পরোক্ষে যা বললেন, সেট? মারাত্মক । “উভয্মবিধ পাঠের ফলে “সতা 
দ্বিবিধ-__-এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে”-_ব্যাপান্টাইন 
এই কথার উল্লেখ করেছিলেন | ধিগ্যাপাগর তার উত্তরে লিখলেন £$ “আমার 
বিশ্বাস যে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেজি--এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
বুদ্ধিমানের মত্ত পাঠ করিয়াছে, বুঝতে ০1 করিয়াছে--তাহার সম্বদ্ধে এক্সপ 
ভধ করিবার কোন কারণ নাই। “সত্য ছুই রকমের এই ভাব অসম্পূর্ণ 
ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমর! যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, 
তাহাতে এইরূপ ফলের সম্তাবন। নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যেন 
মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেথানে সেই এক্য ফি কোন বুদ্ধিমান ছাত্র বুঝতে 
না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটন। সত্যই অদ্ভুত বলিতে হুইবে। ধরা যাক্‌, 
ইংরেজি ও সংস্কৃত-_-উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লঞ্জিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের 
যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন কারল। এখন যার্দ তাহার বলে, 'ল্জকের 
পাশ্চাত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও লতা" অথচ যদ্দি তাহারা উভয়ের 
মধ্যে এক্যের সন্ধান ন। পায়, এবং না পাইয়! এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় 
প্রকাশ করিতে না৷ পারে, তাহ1 হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়ট! 
ভাল করি বুৰিতে পারে নাই, না-হয়, সে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব 
প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প ।” 
ব্যালাণ্টাইন তার রিপোর্টে বললেন £ ****এমন একদল লোক গড়িয়া তোলা 
দরকার, যাহার! পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়! উঠিবে, এবং 
উভ্তয় দেশের প্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাভার কাধ করিয়া উভয়ের মধ্যে 
যেখানে দৃশ্তত অনৈক্য, সেইখানে সভ্যকার মিল দেখা ইয়। দিয়া অনাবশ্াক 
কুসংস্কার দূর করিবে? হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা! যে-সকল প্রাথমিক লত্যে 
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পৌছিয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পুর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের 
মধ্যে সামপ্শ্য বিখান করিবে ।” ৃ 

উত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন £ “ছঃখের বিষয়, এবিষয়ে আমি ভাঃ 
ব্যালাণ্টাইনের সহিত ভিন্ন মত। আমার মনে হয় না আমরা সকল জায়গায় 
ঠিন্দৃশান্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এঁক্য দেখাইতে পারিধ। যদ্দি বা ধরিয়া 
লওয়! যায়, ইহ1 সম্ভব, তবুও আমার মনে হয় উন্নতিশীল মুরোগীয় বিজ্ঞানের 
তথা সকল ভারতীয় পণ্তিতগণের গ্রহণযোগ্য করা ছুঃসাধা। তাহাদের 
বছকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব ।...পুরাতন কুসংস্কার তাহারা 
অন্ধভাবে আীকড়াইয়! ধরিয়া থাকিবে |” 

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এই হবে বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার--বি্ভাসাগরের 
প্রাগ্রসর ঠিস্তা তাহার পুর্বস্থরী রামমোহনের দৃষ্টাত্ত অন্থসরণ করে--এরই 
বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করতে সেদিন কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি 1 
এই কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করা তার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। তাই 
তিনি ভারতীয় পপ্ডিতগণের গৌড়ামির সঙ্গে আরব দেশের মুসলমানদের 
গোৌড়ামির তুলনা করে এরই উত্তরে লিখলেন ঃ “আমার বলিতে লজ্জা 
হয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশ্বাস, সর্বজ্ঞ খধিদের মন্তিফ্ধ হইতে শাস্ত্র নির্গত 
হইয়াছে, অতএব শান্ত্রসমূহ অভ্রাস্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নৃতন সতোর কথা অবতারণ। করিলে, তাহার! হাসি-ঠাট্র! 
করিয়া উড়াইয়! দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে- বিশেষতঃ 
কলিকাত। ও তাহার আশেপাশে-__পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট 
হয়] উঠিতেছে ? শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন টৈজ্ঞানিক সতোর 
কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখান দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের 
কুসংস্কারপুর্ণ বিশ্বান আরো দৃটীতৃত হয় এবং “আমাদেরই জম” এই মনোভাব 
ফুটিয়া উঠে। এই সব বিবেচন। করিয়া ভারতবর্ষায় পণ্ডিতদের নৃতন বৈজ্ঞানিক 
সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না1” 

ডাঃ বালাণ্টাঈন চেয়েছিলেন দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তষ্টি সম্পাদন করে 
শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে 'এবং তাঁর রিপোর্টে তিনি সে কথার 
উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর এ ক্ষেত্রেও বিপরীত মত পোষণ করতেন । 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে তব জন্ম, বার বছর সংস্কৃত €লখাপড়া শিখেছেন, তবু 
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তার যুগ-সচেতন মন বর্তমান ধারাকে জীইয়ে রাখার পক্ষপাতী কিছুতেই 
ছিল লা। তিনি তার দুরদৃষ্টি বলে দেখতে পেয়েছিলেন যে, বাংলা দেশে 
যেখানেই শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে, 
তাদের ক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে । তাই ব্যালাপ্টাইনের রিপোর্টে 
উল্লিখিত এই প্রসঙ্গের উত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন £ “আমি সযত্বে এখানকার 
( অর্থাৎ বাংলাদেশের ) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি । এই দেশের স্থানীয় 
অবস্থার দরুণ শিক্ষাবিস্তার-কার্ধে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে 
হইয়াছে ' দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তটি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই, কেননা আমর! 
তাহাদের কোনরূপ সাহাধ্য চাই ন1।'- দেশী পণ্ডিতদের মনস্তষ্টি ন করিম্বাও. 
আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিয়্ অংশে স্বুল-কলেজের 
প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-_ ইহাই 
এখন আমাদের প্রয়োজন |” 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-_-এত বড়ে। বৈপ্লবিক চিন্তা সে যুগে একমান্জ 
বিধ্যাসাগরের মন্তিক্ষেই উদ্ভূত হয় এবং এই দিকে কাজ করতে হলে কি ভাবে 
অগ্রসর হতে হবে, তারে সঠিক ও নিতুলি পরিকল্পনার কথা উদ্নেখ করে 
বিদ্যাসাগর উত্তরে লিখলেন £ “আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্বাপন করিতে 
হইবে, এইসব ক্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি 
পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপুর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে 
পারে এমন একদঙা লোক সৃষ্টি করিতে হইবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, 
প্রয়োজনীয় বুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি, 
শিক্ষকদের এই গুপগুলি থাকা! চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া! 
তোলাই আমার উদ্দেশ্য-_-আমার সক্বল্প। ইহার জন্চ আমাদের সংস্কৃত, 
কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে ।” 

ব্যালাপ্টাইনের রিপোটের উত্তরে লেখ বিদ্যাসাগরের এই স্থ্দীর্ঘ পত্রের একটি, 
এতিহাসিক মূল্য আছে। ইতিপুর্বে সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কারে তিনি যতদূর 
অগ্রসর হয়েছিলেন, এইবার তাঁর এই উত্তরকে ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
কলেজের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আরে। অগ্রসর হবার স্থযোগ পেলেন । এই মন্তব্য 
থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সংস্কৃত-শান্ত্রে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, অথচ 
আনুষঙ্গিক শান্ধীয় গৌঁড়ামি মোটেই ছিল নলা। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং. 


১৩ 
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অসাধারণ কর্মী। পাশ্চাত্য জ্ঞান-আহরপের পক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রের ওপর অন্ধ 
ভক্কিই যে প্রধান অস্তরায়_-এ কথা সেদিন বিদ্যাসাগর যেমন বুঝেছিলেন, 
এমন আর কেউ নয়। ভারতবাসীর মন পাশ্চাতোর জানে-বিজ্ঞানে পুর্ণ হয়ে 
উঠুক-_এই-ই ছিল তার একাস্ত ইচ্ছা । সেই জন্মেই সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি- 
বিভাগের উন্নতি-কল্জে তিনি এত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ব্ল। বাছল্য, 
শিক্ষার্থীদের মানসপরিমগ্ডল মুক্ত করবার উদ্দেশ্রেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে 
এমন সব ইংরেজি গ্রন্থের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করতে চেয্সেছিলেন যাদের 
আদর্শ ও ঘুক্তিধার বেদাস্ত ও সাংখ্যের প্রভাব প্রতিহত করবে। তিনি তরুণ 
শিক্ষার্থীদের মনকে পরিশুদ্ধ, বুদ্ধিবাদী, সত্যনি ও দেশীয় কুসংস্কারমুক্ত করতে 
চেয়্েছিলেন। এই কারণেই তিনি জন ই্রম্ার্ট মিলের গ্রস্থাদির অধ্যয়ন 
অপরিহার্য বলে ঘোষণা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। তাই দেখতে 
পাই, হিন্দু কপেজের ছাত্রদের মুখে সেকালের যে-উক্তি প্রতিধ্বনিত হতো?, 
তারই অনুচ্চারিত প্রতিধ্বনি হিসেবে বিগ্ভাসাগর শিক্ষা-পরিষদের সম্পা্ক 
মোয়া সাহেবকে এক পন্ত্রে লিখছেন; “বাংলায় প্রকৃত অধিকার 
জন্মাইবার জন্য যদি সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিতে পারি, এবং তাহার- 
পর যদি ইংরেজির সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারি, 
তাহা হইলে জানিব যে আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল।” নতুন দিনের জন্তে 
নতুন ধরণের শিক্ষক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর-_ প্রাচীন সংস্কারের 
ভারবাহী, নন্য-বিলাসী, আরাম-প্রস়াসী টুলে। পণ্ডিতদের দিয়ে যে একাজ 
হবেনা, তা তিনি অন্রান্ত ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বললেন £ 
“মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জান, দেশের 
কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি--শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাক। চাই।” 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি আজো প্রযোজ্য । পল্পবগ্রাহী জান নয়, “যথেষ্ট 
জান অর্থাৎ 0১9:008 10)016986 দরকার--এই মূল্যবান কথাটি আজে 
তার কিছুমাত্র মূল্য হারিয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। 

সাংখ্য ও বেদাস্ত বাতিল করবার মধ্যে বিদ্যাসাগরের ছিল না এতটুকু 
সংকোচ বা ছ্বিধা। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সচেতন রূপাস্তরধর্মী সংবেদনন্ীল 
চিত্ত, তার দেশবাসীর, বিশেষত পাত্ডত্যাভিমাণী ব্যক্তিদের, কুসংস্কার ও 
গৌঁড়ামিভে বিন্ধুন্ধ হয়ে উঠেছিল। “'ভারতবধের পণ্ডিতদের গোঁড়ামি 
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আরবদেশের মুসলমানদের গৌঁড়ামিরই সমতুল্য"--কতধানি শক্তি, মৃঢ়ত।, 

কল্প ও দুঃসাহুসের জআধিকারী একজন মানুষের পক্ষে সমগ্র বক্ষণসীল পণ্ডিত- 
সমাজকে উপেক্ষা করে এ কখ। বলা সম্ভব, তা শুধু করনা করাই চলে, 
ব্যাখ্যা করা যায় না। 


বিদ্যাসাগরের এই উত্তর, এই নির্ভীক মন্তব্য, এই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ 
কিন্তু প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন না। ইংরেজের ন্যায় বিচারে এবং এদেশে 
শিক্ষাবিষ্তাবের জন্বে তাদের নীতির ওপর তার বিশ্বাস ছিল। তিনি 
গেবেছিলেন তাঁর মত।মত শিক্ষাপরিষদ বিবেচনা! করবেন এবং এর 
গুরুত্ব উপলন্ধী করবেন। বিদ্যাসাগরের এ ধারণ! ভেঙে গেল যখন তিনি 
তার রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষা-বিভাগ থেকে এই মন্তব্য পেলেন: “পরিষদ 
চান যে, অধাক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত"সার ও অন্যান্ত 
গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত 
বিষয্ন-সমুহের অর্থ বুঝাইবার ও উত্দাহরণ দিবার জন্য এগুলি অত্যান্ত কাজে 
লাগিবে।...তাহার বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বদ্ধে অধাক্ষ যেন ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের 
সহিত সর্ব পত্র ব্যবহার করেন--ইহাই শিক্ষাপরিষদের ইচ্ছ1।” 

স্বাধীনচেত]1 বিদ্যাসাগর তার নিজের কাজে এই রকম হম্তক্ষেপ পছন্দ 
করলেন না। প্রাণপণ চেষ্টা করে সংস্কৃত কলেজ নতুন করে গড়বার 
কাজে তিনি নিঞ্জেকে একরকম উৎসর্গ করেছিলেন। তাই এমন সময় 
শিক্ষা-পক্ষিষদের এই আদেশ তাহার ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে তুলপো। তিনি 
ঘ|ঠিক বলে মনে করতেন, তার থেকে একচুলও নড়তেন না। পরিধদ- 
সম্পাদক ডাঃ মোয়াটকে বিদ্যাসাগর একখানা! আধা সরকারী চিঠিতে 
লিখলেন; ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষাপরিষদের আদেশ 
স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম? সেই আদেশগুলি হুবছু প্রতিপালন 
করিতে গেলে, পরিষদের অন্মতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত 
কলেজে প্রবতিত করিয়াছি, তাহাতে অযথা হত্তক্ষেপ করা হইবে । ফলে, 
কলেজে আমার অবস্থা কতকট। অন্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার 
দিক দিও ক্ষতিকর হইবে ।...ষে শিক্ষাব্যবস্থার আমি অন্থমোদন করিতে 
পারি না তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপধস্থ অধ্যক্ষের সহিত 
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বিগ্যালয়ের উন্নতির সমন্ধে পতর-ব্যবহার করিতে . বাধা হওয়াঁয় মধ্যে 
মর্ধাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গ্ররুতর বিষয়ের আলোচনা- প্রসঙ্গে 
সেই ব্যক্তিগত কথ! সম্প্রতি আমি হিশাইতে চাহি না; এই সব সর্তে 
কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই বাজী হইত না," ৬ 
তখন গ্রীশ্মাবকাশের সময়। দীর্ঘ পত্র লিখবার সময় ছিল না। তাই 
বিভ্ালাগর এই পত্রে তার যা বক্তব্য ছিল সংক্ষেপে তার উল্লেখ করে, 
পগ্গিষদের সম্পাদক ডাঃ মোয়াটকে স্পষ্টভাষায় তিনি জানিয়ে দিলেন যে, 
“বাংলার যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদ্দি আমি সংস্কৃত শিখাইতে 
পাই, তারপর যদি ইংরেজির সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্ষে শিক্ষা-পরিষদের সাহাঘয ও 
উৎসাহ পাই, তাহ! হইলে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন একদল যুবক তৈয়ারি করিয়! দিব, যাহার 
আপনাদের ইংরেজি অথব1 দেশীয় যে-কোন কলেজের কৃতবিদা ছাত্রদের 
অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পাপ্দিবে__. 
আমার এই একাস্ত অভিলাধ--এই মহৎ উদ্দেশ্ঠ কার্ধকর. করিবার জন্ত 
আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা! দিতে হইবে । . "*'আমাকে যদি 
অন্তের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহ হইলে বলিতে হইবে-- 
আমার কার্য শেষ হইয়াছে ।" 

শিক্ষা-পরিষদ বুঝলেন এই ক্রাক্গণ পণ্ডিত একট। আদর্শ নিয়ে কাঞ্জ করতে 
এসেছেন, নিছক চাকরীর মায় তার নেই। তিনি মানষ গড়তে চান 
এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান--এর থেকেই কর্তৃপক্ষ বুঝলেন 
অধাক্ষ বিদ্যালাগরের কর্তব্যজান যেমন গভীর, দায়িত্ববোধ তেমনি 
তীক্ষ। শিক্ষাপরিষদ আরো বুঝলেন যে, বিদ্যাসাগর তার নীতিই অনুসরণ 
করতে চান এবং বিনা হস্তক্ষেপেই সংস্কৃত 'কলেজকে তার নিজের মত 
করে গড়ে তুলতে চান, অন্যথায় তিনি পদত্যাগ পরধস্ত করতে প্রস্তুত । 
এই প্রসঙ্গে তার এক চরিভকার লিখেছেন; “এই পত্রখানিতে সফল, 
ফলিমাছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রণালী যে সুফল গ্রন্থ 
হইয়াছিল, তাহ! না ধলিলেও চলে । এই সাফল্যের একটি প্রধান কারণ; 
নিজের ভাবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়। লইবার অদ্ভূত ক্ষমতা বিদ্যাসাগরেক 
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ভছিল। সংস্কারের ফলে বিন্যানয়ের ছাজসংধা! ্থেষ্ পরিমাণে বাড়িয়া 
গিয়াছিল। শিক্ষাপরিষদ সন্ধষ্ট হইয় বিদ্যাসাগরের বেতন বাড়াইয়া তিন শত 
টাক] করিয়। দেন ।” 


বিদ্যাসাগর-ব্যালাণ্টাইন প্রসঙ্গ আমর! একটু বিস্তারিত ভাবেই আলোচন। 
করলাম শুধু এই দেখাবার জগ্তে যে বিদ্যাসাগর কতখানি স্বাধীন প্রন্কৃতির 
মানুষ ছিলেন এবং রাঁজকর্মচারীরা তাঁকে কতখানি সম্মান করে চলতেন। 
চাকরী ত্বার জীবনের ইষ্ট ছিল ন।, তার লক্ষ্য ছিল নতুন যুগের বাংলার জঙ্গে 
নতুন মানুষ গড়ে তোলা । বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি--শিক্ষাকে ত্রিমুখী 
ধারায় দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সেদিন সত্যিই একট। ঘুগাস্তর এনেছিলেন । তাই এখন থেকে শিক্ষা-বিষয়ক 
কাজে এই ত্রান্ষণ পণ্ডিতের সঙ্গেই পরামর্শ করতে কর্তৃপক্ষ আর দ্বিধা 
বোধ করলেন না। তার যুক্তির সারবত। ও কর্তব্যে নিষ্ঠা দেখে শিক্ষাপরিষদের 
সদশ্ত ও বাংলার প্রথম ছোটগাট ফ্রেভারিক হ্যালিডে পর্ধস্ত বিদ্যাসাগরের 
গুণমুঞ্ধ ছিলেন। 

বিদ্যাসাগরের ম।ইনে বৃদ্ধি পেয়ে হলে! তিনশে। টাকা । এটা অবশ্য মোযাট 
সাহেবের জন্যেই হয়েছিল। কাজ ও দায়িত্বের তুলনায় অধাক্ষ যে সত্যি 
কম বেতন পান, এট1 তিনিই উপলব্ধি করেন এবং তিনিই কতৃপক্ষকে 
অন্থুরোধ করে বিগ্ভাসাগরের মাইনে দেড় শোর জায়গায় তিনশো করিয়ে 
দিলেন। সেইসঙ্গে কলেজের উন্নতিসাধনের জন্যে তাকে আরে। স্বাধীনতা 
দেওয়া হলো। এখন থেকে এই বিগ্ভায়তনের বিধাতা-পুরুষ হিসাবে 
বিদ্যাসাগর দ্বিগুণ উৎসাহে কলেজের আভ্তান্তরীণ উন্নতিকল্পে নিজেফে নিয়োগ 
করলেন। তারখ্যাতি আরে! ছড়িয়ে পড়লো, প্রতিপত্তিও বুদ্ধি গেল। 


॥ তেরো ॥ 


প্রতি বছর গরমের ছুটিতে বিদ্যাসাগর বাড়ি যেতেন । 

বাড়িতে এসে তিনি খন বাবাকে গ্রণাম করতেন, বুদ্ধ ঠাকুরদাস তখন তার 
ছেলের দিকে চেয়ে দেখতেন আর ভাবতেন, এই মেই আট বছরের ছেলে 
যাকে নিয়ে তিনি একদিন কলকাতায় গিয়েছিলেন; অশেষ ছুঃখ-দারিক্রোর 
ভেতর দিয়ে যাকে তিনি মানুষ করেছিলেন--সেই ছেলে আজ বঙ্গবিখ্যাত 
বিষ্ভালাগর--সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ | পুত্রের গর্বে ঠাকুরদাসের বুক ভরে 
ওঠে। তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র আজ জ্ঞান-ভগীরথ-_সারা দেশে শিক্ষার ও জ্ঞানের 
নির্মল শ্রোত গ্রবাহিত করে নিয়ে চলেছেন। পিতার ভবিষ্যদ্বাণী আঙ্জ সার্থক। 
মায়েরও আনন্দের সীমা নেই । তার সেই চপল-চঞ্চল দুরস্ত ঈশ্বর আজ কত 
বড়ে। হয়েছে, লোকের মুখে শোনেন ছেলের কত খ্যাতি, কত প্রতিপতি। 
ইংরেজ রাজপুরুষের! পর্ধস্ত তার ছেলেকে শ্রদ্ধা করে। ঈশ্বর এসে মায়ের 
চরণবন্ধনা করেন। মা কুষ্টিত হন। বলেন, থাক, থাক । গণামান্য ছেলে পায়ে 
হাত দিয়ে প্রণাম করেন--ভগবতী দেবী সক্কোচ বোধ না করে পারেন না। 
কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে ইহুজীবনে প্রত্যক্ষ ইষ্ট ছিলেন তার মা এবং বাবা। 
বিপুল সাফল্যের জয়-ভিলক তাঁর ললাটে, গ্রচুর উপায় করেন, দানও করেন 
ভু'হাতে--তবু পিতামাতার চরণবন্দলা না করলে বিষ্ঠাসাগরের চিত্ত কিছুতেই 
ভরে না। কলকাতার সহম্র কাজের মধ্যে থেকেও তিনি নিয়মিতভাবে 
পিতামাভার সংবাদ নিতেন, তাদের সথখ-স্থাচ্ছন্দা বিধানে সর্বদাই তৎপর 
খাকতেন। গরমের ছুটির অবকাঁশ পেলেই তিনি ছুটে আসতেন বীরমিংহ 
গ্রামে, অধাক্ষের খ্যাতি প্রতিপত্তি সব কিছু পেছনে ফেলে তিনি আসতেন 
সহজ সরল পিড্ু-মাতৃভক্ত সন্ভানের মত। সেট দারিদ্র্য-নিষ্পেশিত সংসার 
এখন নেই-_বাপ, মা স্ত্রী, পুত্র, ভাই এবং ্রাতৃবধূ-_-একা রব্তা পরিবারের 


ূ বিস্তাসাগর 0 আজ 
অগাধ শাস্তির নীড়ে বিদ্যাসাগর ফিরে আসতেন তার স্বাভাবিক সরলতা 
নিয়ে। .. | রি 
সমস্ত কীরসিংহ গ্রামখানিই যেন অপেক্ষা করে থাকত এই সময়ে তীর আসার 
জন্তে। বীরসিংকের প্রাণ যে ভিনি--তাই সেই মহাপ্রাণ বিষ্ভাসাগর যখন 
আসতেন, রিক্ত হল্ডে আসতেন না। “বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়িতে যাইলে, 
বীরসিংহ ও নিকটবর্তাঁ গ্রামের দীনদারপ্র অবস্থাহীন বাক্তিবর্গকে আপনার 
সাধ্যমত অর্থ সাহাধা করিতেন। সন্ধ্যার পর ভিনি চাদরের খুঁটে টাকা 
বাধিয়া, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়। গোপনে অর্থ সাহাধা করিয়া আমিতেন । 
" এইরূপ গোপনে অর্থ-সাহাঘ। করিবার কারণ এই যে, এই সকল লোক অবস্থা, 
হীন বটে, কিন্তু ভদ্র-পরিবারভূক্ত ; স্থতরাং প্রকাশো অর্থ-সাহাযোর প্রার্থনা 
করা নিশ্চিত তাহাদের পক্ষে ঘোরতর লঙ্জাকর।” বিদ্যাসাগর তাদের 
এই লজ্জা! দিতে চাইতেন না বলেই এইভাবে দান করতেন। পরিচিত 
অপরিচিত, গ্রামের ফেউ-ই বড় একটা তার দান থেকে বঞ্চিত হতো না। 
সেই জন্তে অনেকেই টৈশাখ-টজাষ্ঠ মাসে বিদচাসাগরের আলার প্রতীক্ষায় 
দিন গুণতে] । 


দেশে একটা স্বুপ করবি না, ঈশ্বর? একদিন জিজ্ঞাস। করলেন ঠাকুরদাস 
ছেলেকে । 

নিশ্চয়ই করবো, বাবা, উত্তর দিলেন কৃতী ছেলে। 

গুরুমশাই করালীকাস্তের পাঠশালায় গেলেন একদিন বেড়াতে বিদ্যাসাগর । 
সেই আটচাপ! ঠিক তেমনি ভাবেই পাড়িয়ে আছে যেমন ছিল ছাব্বিশ বছর 
আগে, যখন তিনি এইখানে প্রথম লেখাপড়া শিখতে আসেন । দেশে এখন 
লোক বেড়েছে, একট। পাঠশালায় কুলোয় না, বুঝলেন বিদ্যাসাগর । শিক্ষার 
চোমানল জালিয়ে তুলতে এসেছেন তিনি--নিজের জন্মন্কমিকে কি বিদ্যাসাগর 
উপেক্ষা করতে পারেন? 

গ্রামের প্রবীণদের লঙ্গে আলোচনা করলেন এই নিয়্ে। তাদের বোঝালেন, 
যুগ পাণ্টে যাচ্ছে, এখন আর পাঠশালার গণ্ীর মধ্যে শিক্ষাকে ধরে রাখলে 
চলবে নাস্কুল চাই, রীতিমত স্থুল। কেউ খরচের প্রশ্ন তুললেন বীরসিংহ 
তো আর তেমন বর্ধিক গ্রাম নয়, টাক1 দেবে কে? একটা পাঠশালা আছে, 
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তাই কোনে। রকমে চলে, তার আটচালাটি বছরে একবার ভালে! করে ছা 
হয় কিন! সন্দেহ। আর গুরুমশাইয়ের দিন তো! চলে ছাত্রদের বাড়ি থেকে 
পাওয়া! লিদে্র। এমন অবস্থায় একট। স্কুল__উঁ, প্রবীণরা। মাথা নাড়েন,। 
বিষ্ভাসাগর সব শ্তনলেন। তারপর যা করবার তিনি নিজেই করলেন, কারে! 
মুখের দিকে চাইলেন না, কারে। দরজায় চাদার খাতা নিয়ে এসে ফ্াড়ালেন না। 
এ তার গ্রকৃতি-বিরুদ্ধ। স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন--একেবারে অবৈতনিক স্কুল । 
ছাত্রদের মাইনে লাগবে না। সকলে বিস্মিত। বিজ্ঞজনের। ধন্য ধন্য করে 
বললেন-_ই], একেই বলে বিছা দান। বিদ্যাসাগর দীর্ঘজীবী হোন। 
বীরসিংহে বিগ্যাপাগরের বিছ্যালয়-প্রতিষ্ট। সম্পর্কে তার এক জীবন-চরিতকার 
লিখেছেন £ 

«বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। এ বিগ্যালয়ে রাত্রিকালে রুষকপুজ্রেরা লেখ।পড়া শিক্ষা করিত। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অর্থে বিদ্যালয়ের জমি ক্রয় করেন। বিদ্যাপয়ের 
বাটী নির্মাণও তাহারই অর্থে হইয়াছিল। তিনি ম্বমং কোদাল ধরিয়া গৃহ 
নির্মাণের জন্ত প্রথমে মৃত্তিকা খনন করিষ্জাছিলেন। এই সময়ে একটি বালিক। 
বিদ্ভালয়ও প্রতিষ্ঠিত হময়। এই বিদ্যালয়ের বায়-ভার £তনি সকলই বহন 
করিতেন। ***প্রতি মাসে বারলিংহের বিচ্যালয়ে শিক্ষকার্ির বেতন তিন শত 
টাক ও শ্লেটট পুস্তক. প্রভৃতিতে এক শত টাকা ব্যয় হইত । বালিকা-বিগ্ভালয় 
ও নৈশ বিগ্যালয়ের বায় মাসে চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্িশ টাকার কমে হইত না 1» 
প্রশ্ন উঠতে পারে এত টাক। বিগ্যাসাগর পেতেন কোথায়? তার মাসিক 
উপার্জন এখন তিন শে। টাকা--তা*ছাড়া এই সময়ে বই বিক্রী বাবদ তিনি 
উপায় করতেন গ্রচুর। সেই টাক1 থেকেই তিনি এই খরচ বহন করতেন। 
শুধু কি স্কুল? গ্রামের গরীব লোকদের চিকিৎসার জন্তে একট দাতব্য 
ওুঁধধালয়ও স্থাপিত করলেন । সকলেই বিনামূল্যে ওযুধ পেত। বিনা দর্শনীতে 
ডাক্তার চিকিৎসা করতেন। একাম্ত অবস্থাহীন, দীন-দরিঞ্র লোককে 
হালপাতাল থেকে সাগু, বাতাস প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থাও ছিল। এর জন্তেও 
বিদ্যাসাগরের মাসে খরচ পড়ত এক শো টাকা। এই ভাবে দানের ভেতর 
দিয়েই বিদ্যাপাীর-/স্ার উপার্জনকে সেদিন সার্থক করেছিলেন। এশ্বর্ধকে 
কিজ্তাবে সৎ কাট ্ ৬ গ করে সার্থক করতে হয়, তারই মহৎ দৃষ্টান্ত লেদিন, 





বিস্কাসাগর ১৫৩ 


স্থাপন করলেন মরিক্রতুবাক্ষণের পুজে বিগ্ভাসাগর। পরবর্তী কালে একাধিক 
বাঙালি সন্তান বিষ্ভানাগরের এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 


একবার গরমের ছুটিতে দেশের বাড়িতে ডাকাতি হলো। প্রান সর্বস্থই লুণ্ঠিত 
হয়। বাড়ির সকলেই-_বিদ্তালাগর পধন্ত খিড়কীর দরজ। দিয়ে পালিয়ে জীবন 
রক্ষা করেন। তার এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন, এই ডাকাতির ফলে 
তিনি সপরিবারে হাতসর্বন্ব হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত বড় একট। 
বিপদেও বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। পরের দিন সকালবেলাম়্ 
বন্ধু ও ভাইদের নিয়ে পরমানন্দে কপাটী খেলেছিলেন। ষে দারোগা তদস্ত 
করতে এলেছিলেন, তিনি তাকে এ অবস্থায় দেখে অবাক হয়েছিলেন। 
হলিডে তখন বাংলার ছোটলাট। ছুটার পর বিগ্যানাগর কলকাতায় ফিরে 
এসে একদিন তার সঙ্গে দেখা করেন। কথায় কথায় ডাকাতির কথা 
বলপেন বিদ্যালাগর। হ্যালিডে সব শুনে বললেন, আপনি তো বড় কাপুরুষ, 
বাড়িতে ডাকাত পড়লো, আর অমনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন? উত্তরে 
বিদ্যাসাগর বললেন, এখন তে! এই কথা ধলছেন, আর সেই ব্রিশ-চ্লিশ জন 
ডাকাতের সঙ্গে একাকী লড়াই করতে গিয়ে, আম যণ্দ মারা যেতাম, তাহলে 
আমার নির্দ্ধিতার কথা দেখময় ছড়িয়ে পড়তে।। আপনিই হয়ত সকলের 
আগে এই কথা রটান্ধেন। হলিডে সাহেবের মুখে আর কথা নেই। তারপর 
বিদ্যাসাগর বললেন, যধন প্রাণ নিয়ে আপনার কাছে আসতে পেরেছি, তখন 
লু্তিত সর্বন্থের জন্তে আর চিন্তা কার ন।। এ ঘটন। কিংবা এই উক্তি সত্য 
হতে পারে, কিংবদন্তী ও হতে পারে। 

বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতকারগণ তার সম্পর্কে এমন বন অবিশ্বাস্য ঘটনার 
উল্লেখ করে গেছেন যেগুলিকে কিংবদন্তী ছাড়! আর কিনতু বল! চলে না। 
এইসব কিংবাদন্তীর একটা স্থবিধ! এই যে, এইগুলি প্রমাণের অপেক্ষা 
রাখে না, অথচ ধাকে কেন্দ্র করে এর স্যরি, তার চরিজরকে এর দ্বারা 
অনেকট! বড়ো! করে দেখাবার স্থবিধা হয়। বাংলা দেশে রামমোহন 
থেকে রবীন্দ্রনাথ--বছু লোকোত্তর জীবনেই এই রকম বজশ্র কিংবান্তীর 
সমাবেশ দেখা যায়। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের." 
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হয়, তাহলে সে চরিত্রের মূলা কোথায় রইলো? তবে এট সঙ্গে এ কখাঁও 
বলা যেতে পারে যে, আধুনিক ইতিহাস-ব্জ্ঞানের মতে কিংবদন্ভীও 
ইতিহাসের একটি বিশেষ উপাদান । কিংবাস্তী একেবারে কাল্পনিক বস্ত নয়; 
এর মূলে কিছুটা! সতা থাকতে গারে এবং পরবর্তী কালে তার অতিরঞ্জন 
স্বাভাবিকতাঁর.সীমা লঙ্ঘন করে এমন অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব ব্ূপ ধারণ 
করে যে, তখন মাচ্থষের কাছে তার মূলা অল্পই থাকে | বুহৎ চরিত এবং মহৎ 
চরিত্রের মানুষ মাত্রেই কিংবদস্তীর জন্ম দিয়ে থাকেন। বিদ্যাসাগরের ক্ষেজে 
এর যে'একটু বাসলা ঘটেছে, তা আমরা নির্ভয়েঈ উল্লেখ করতে পারি? 
বিদ্যাসাগরের জীবনের আট আনা ঘটনাই যে জনশ্রতি নয়, তা? বল। শক্ত- 
তবু এতে বিদ্বাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব কিছুমাত্র হানি হয়না । কেননা, ষে 
মানবের চিন্তা ও চরিত্রের ভেতর দিয়ে একটা যুগ সক্রিয় হয়ে উঠবে, তাঁকে 
কেন্দ্র করে এমন ছু"্চারটা কিংবদন্তীর স্ট্টি হয়ে থাকেই। বিদ্যাসাগর 
আমাদের কাছে 'সংস্কতের ঘিয়ে ভাজা ইংরেজি ডিস্, মান্র নন, পবিজ্র নির্মাল্য 
ত্বরূপ। বাঙালি চিরদিনই সেই নির্মাল্াকে পরম শ্রদ্ধায় মাথায় করে রাখবে, 
কিংবদস্ভী বলে উপেক্ষা করবে না। 


জ্ঞান-ভগীরথ বিদ্যাসাগরের খ্যাত আরেক শেত্রে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো 
বাংলার সমাজে ।-তিনি দার সাগর | তিনি দানের সাগর । জাতিবর্ণ নিবিশেষে 
যাচিত-অযাঁচিতের কাছে তার অরুপণ হাতের দান তার ললাটে একে দিলে! 
মহ্াপ্রাণতার জয়-তিলক । আশৈশব দরিদ্র তিনি, তাই দরিঝের বাথা বিদ্যা 
সাগর যেমন বুঝতেন, এমন আর কেউ সে'দন বুঝতনা। কলকাতার সমাজের 
এদিকে ওদিকে তখন কত ধনী, কোম্পানীর আমলের কত নতুন বড়লোক-_ 
কিন্ত তারাও লজ্জা পেতেন একট মহাপ্রাণের অযাচিত দ্বানের কাছে। 
মে-দানের জয়্-ডঙ্কা খোধিত হতো! না, তবু কলকাতার লোকের মুখে মুখে 
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের নাম শ্রচ্ছার সঙ্গে কীতিত হতে লাগল। এই 
ঘানশীলতা সাগর-চরিত্রকে করে তুললো মঠৎ ও স্থম্দর | তার জীবনে দানের 
কাহিনী অজশ্র। বিভ্তাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সেই সময়কার 
একটি কাহিনী: (এই কাহিনীটি বিদ্ভাসাগরের কোন জীবন-চরিতে. উদ্নিখিত 
হয় নি--এটি লেখকের নিজন্ব সংগ্রহ ) এইখানে আমরা লিপিবন্ধ করলাম। 
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একদিন বিদ্তাসাগর চলেছেন 'আমহার্টণ ই্াট সংলগ্ন সরু গলি নরসিংহ লেন 
দিপে কলেজ ক্ষোয়ারের দিকে । গলির প্রায় শেষ মুখে, একটি বাড়ি 
থেকে হঠাৎ নারী-কণ্ঠের বিলাপ তার কাণে এলো । চকিতে বিষ্যাসাগরের 
দুটি পায়ের গতি গ্থ হলো। উৎকর্ণ হয়ে তিনি শুনলেন ক্রন্দনরত 
ছেলেদের খাবার কিনে দেবার মতে হাতে একটিও পয়লা নেই বলে মা 
নিজের দুর্ভাগাযকে ধিক্কার দিচ্ছেন । দয়ারসাগর আর স্থির থাকতে পারলেন 
না, তিনি গিয়ে সেই ঘরের দরজার কড়া নাড়লেন | দরিজ্র গৃহস্থ-মহিলার 
গ্বামী পয়সার চেষ্টাতেই কিছুক্ষণ আগে বের হয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই 
ফিরে এসেছেন মনে করে গৃহিণী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু 
সম্মুখে একজন অপরিচিত লোককে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলেন। বিদ্যা" 
সাগর তাকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই একখান! দশ টাকার 
নোট তার ভাতে দ্দিয়ে বললেন-_এই সামান্ত কিছু দিয়ে গেলুম যা, এখনই 
ছেলেদের জন্যে খাবার আনিয়ে দাও । কুলযধূ একেবারে অবাক । রুতজ্ঞতাপুর্ণ 
কম্পিত্ত কণ্ঠে শুধু উচ্চারিত হলো ছুটি কথা- আপনি কে বাব1? উত্তর 
হলে'-আমি তোমার আরেক ছেলে মা। আমার নাম বিদ্যাসাগর । আবার, 
যর্দি কখনে। এ রকম কষ্টে পড়, আমায় জানিও। এই আমার ঠিকান। রইল । 
কথা শেষ করেই তিনি চলে গেলেন। কে বিদ্যাসাগর, কি বিভ্যাসাগর, 
ভদ্রমহিলা তার কিছুই জানেন না, শুধু দেখলেন যে এক দেবতা নিজে যেচে 
এসে ত্বাকে দয়া করে গেলেন | বিদ্যাসাগরের দানের এই ছিল রীতি । 
মানুষের ছুঃখের কথা শুনবার জন্তে বিষ্তাসাগরের কান সর্বদা সঙ্গাগ থাকত। 


বিদ্যানাগরের কৃতজ্ঞতাও প্রসিদ্ধ । 

যেখানে যার কাছে জীবনে যতটুকু অনুগ্রহ বা সাহাধ্য পেয়েছেন, তিনি 
কখনে। তা বিস্বত ভন নি। দয়েছাটার লিংহী বাড়ির রাইমণি দিদিকে 
বিচ্ভাসাগর কোন দিনই ভোলেন নি। ভোলেন নি সেই মহীয়সী 
নারীর পেহ-মমতার কথা। তার পুত্র, তারই সমবয়সী গোপালের কথা। 
রাইমশির ন্েহ-ভালবাসার কথ বিদ্যাসাগরের স্মতিতে চিরজিন জাগরক ছিল । 
তিনি কৃতজ্ঞতাপুর্ণ হৃদয়ে অনেক বার এই শ্রেহময়ী নারীর কথা উল্লেখ 
করতেন- জীবনের শেষ দিন পর্যস্তও করতেন । ঝাইমপি পপ্রবাস-সমাগত 
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ঈশ্বরচন্দ্রের দিদির স্কান অধিকার করে, তার অতুলনীয় গেছ যত্ব দিঘ্ে কিভাবে 
তার কিশোর-হাদয়কে পরিতৃপ্ত করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের জবানবন্দীতে আমরা 
সে কথ! আগেই বলেছি। রাইমণির দমন ও সৌজন্য বালক-বিভ্যালাগরেন 
গ্রবাস-জীরনকে যে স্থধময় করে তুলেছিল এধং তাকে যে বিগ্ভালাগর দেবীর 
মতে] শ্রদ্ধা করতেন--সে শ্রদ্ধা তিনি শুধু মুখের কথায় প্রকাশ করেন নি, 
কাজেও তার প্রমাণ দিয়েছিলেন । কতটুকু বয়সেই বা বিগ্তাসাগর কলকাতায় 
পড়তে এসেছিলেন! আর কলকাতার মতে! প্রলোভনপুর্ণ শহরে তিনি ষে 
স্থরক্ষিত ভিলেন, ত! অনেকটা রাইমণির সেহের গুণে । এই ক্সেহ বিদ্যা- 
সাগরের বালকজীবনে এক মহা রক্ষাকবচের মত হয়েছিল--সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । এই স্বেহের খণ পরিশোধ করতে বিদ্তামাগর তাই কোন 
দিন পরাজ্মুখ হন নি। রাইমণির একমান্ধ ছেলে গোপালচন্ত্র ঘোষকে তিনি 
আল্গীবন বন্ধুত্বের মধ।দ। দিয়েছিলেন এবং বন্ধুর জন্ে বন্ধুর যা করা দরকার, 
“তা অকুষ্ঠিত চিত্তেই করতেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কালক্রমে সিংহী 
বাড়ির যখন ভাগা-বিপর্ধয় হয়, তখন বিদ্যাসাগর যশ ও এশখবর্ের শিখরে । 
সেই অবস্থায়ও তিনি তার এবং তার পিতার প্রতিপাপরকের কন্তা রাইমণিকে 
নিয়মিতগাবে মাসোহার! দ্রিতেন। লোকের হাত দিয়ে না পাঠিয়ে এই 
টাক। তিনি নিজে গ্রিষ্ধে দিদির হাতে দিয়ে আমলতেন। এই ভাবেই 
বিদ্যালাগর বাঙালিকে দয়। ও কৃতজ্ঞতার ধর্ম শিখিয়ে 'গেছেন। 


সংস্কৃত কলেন্জে অধাক্ষ নিঘুক্ত হবার পর থেকেই বিদ্যাসাগরের সমস্ত চিস্কা 
একটি বিন্ুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। শিক্ষা এবং শিক্ষাবিস্তার_-এ 
ছাড়া তার তখন দ্বিতীয় চিস্তা ছিল না। এবং এই শিক্ষাবিষ্তার বলতে 
তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংবেজি--এই তিনটি ভাধাম্ম যুগপৎ শিক্ষাবিস্তার 
করার কথাই বুঝতেন। লরকারী শিক্ষানীতির সঙ্গে তার শিক্ষানীতির প্রবল 
পার্থক্য ছিল এইখানেই । আমর যে সময়ের কথা বলছি তখন ভাবতবাসীর 
শিক্ষার দিকে ভারত সরকারের বিশেষ লক্ষা ছিল না। রাজদণ্ড হাতে পেয়ে 
বণিকজাঁতি যখন শাসকের স্থান নিল, তখন তার নিজেদের স্থার্থই বেশী 
করে বুঝাভো, এ দেশের লোকের শিক্ষা-সম্প্রফিত প্রয়োজন সম্পর্কে তারা 
উদালীন ছিল বললেই হয়। শিক্ষা বলতে তারা ইংরেজী শিক্ষাই বুঝতেন 
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এবং এ দেশের লোককে ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুধ করে তোলার 
মধ্যে আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের শালনকার্ষে সহায়তা করতে পারে, এমন 
এক শ্রেণী তৈরি করা। সংস্কৃত ও আরবির জন্টে সামান্য টাক ব্যয় করতেন । 
বিদ্যাসাগরের জন্মের পনর বছর পরে আমর! দেখতে পাই গভর্ণর-জেনারেল 
বেটিঙ্ক বিলাতে কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরদ্দের কাছে লিখছেন £ 
“ভারতধাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞাপণের প্রচারই: 
বুটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্ট হওয়া উচিত এবং শিক্ষা বাধদ সকল মঞ্জুরী অর্থ; 
শুধু ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই ভালো হয়।” ভারতে শিক্ষা- 
বিস্তারের ইতিহাসে বেটিঙ্কের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল এবং 
সেই সময় থেকে তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গতর্ণমেণ্ট ইংরেজি ভাষাকেই প্রাধান্য 
দিলেন, উৎসাহ দিলেন । বেট্টিঙ্কের এই নতুন ব্যবস্থায্স উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শিক্ষা-সম্পফিত অভাব কিছুটা দুর হলো! বটে, কিন্তু জনসাধারণ 
তাদের দাবী তুললে মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব(বস্থা প্রবর্তন করার জন্যে । সেই 
পাবীতে বলা হলে! যে ইংরেজি, সংস্কৃত বা আরবির ভাষার ভেতর দিয়ে 
দেশের লোককে শিক্ষিত করে তুলতে পার! যাবে না-_মাতৃভাষার সাহায্যেই 
জনসাধারণ জ্ঞান লাভ করে। ] 

এই অবস্থায় এ দেশে এলেন লর্ড হাডিঞও। তার প্রথম উদ্যোগ ব!ংল। বিহার 
উড়িস্যার নানা স্থানে একশো একটি পল্লী পাঠশালা স্থাপন । এখনও খু'জলে 
পরে বাংল! দেশের কোন না কোন স্থানের স্কুলের জীর্ণ গ্রস্তর-ফলকে “হাতি 
বিস্ঞালয়+_-এই কথা উৎকীর্ণ রয়েছে দেখ! যাবে । এর জন্তে গভর্ণমেপ্টেকর 
মাসে খরচ হতে লাগল হু'হাজার টাক করে। হাডিঞ্ের এই উদ্যোগের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর-__-এ কথার উল্লেখ আগেই করেছি । 
বিদ্ভাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেন্তাদার। এই পাঠশালাগুলির 
উন্নতির জন্তে তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এই সব পাঠশালার জঙন্চে 
শিক্ষক নিরধাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল ও 
বিস্ভাসাগরের ওপর ছিল। কিন্তু চার বছর যেতে .না যেতেই দেখ! গেল, 
পাঠশালাগুলে! ঠিক মতো। চলছেনা। না আছে পাঠ্যপুস্তক, না আছে উপযুক্ত 
শিক্ষক বা তত্বাবধায়ক । সরকারের উৎসাহ শিখিল হলে]? তারা ঘোষণা 
করজেনঃ সফলতা বঅসভ্ভব, বাংল! পাঠশালাগুলির কোনো আশা নেই । 
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বাংলাদেশে শিক্ষাবিষ্ারের জন্তে সরকারী ভাবে আর কিছু করার আগ্রহ দেখা 
গেল না। অথচ দেখা গেল যে ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে (উত্তর-পশ্চিম- 
প্রদেশে ) দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রশালী অপুর্ব সাফল্য লাভ করেছে। বড়লাট 
এ বিষয়ে একট। রিপোর্ট পেলেন এবং সেই রিপোর্ট গেয়ে তিনি বাংলা 
সরকারকে এ বিষয়ে মতাঁমত জানাতে অন্গুরোধ করলেন। বাংল! গভর্ণমেন্ট 
তধন বাংল! শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে একটা খসড়া তৈরি করবার জগ্তে 
শিক্ষাপরিষদকে লিখলেন । এমন সময়ে বাংলার প্রথম ছোটলাট হয়ে এলেন 
ফ্রেডারিক জে হাপিডে। শিক্ষাপরিষদের স্দশ্যও ইনি ছিলেন। হালিডে 
শিক্ষাপরিষদের কাচ থেকে কাগজপত্র চেয়ে নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা 
করে এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিশেষভাবে পরামর্শ করে বড়লাটকে এক 
ডেসপ্যাচে লিখলেন £ 

“বাংলাদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে ।...পাঠশালাগুলির 
অবস্থা অতি শোচনীয়, কারণ শিক্ষকের কার্ধ অতি অযোগ্য লোকের হাতেই 
'গিয়। পড়িয়াছে। পাঠশালাগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে কতকগুলি 
মডেল স্কুলের বাবস্থ! করা দরকার | এই মডেল স্কুলগুলি পরিদর্শন করিলে 
পাঠশালার গুরুমহাশয়দের উপকার হইবে।...এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের 
হৃদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা! একটি মন্তব্য সংযুক্ত হইল ৃ 
এ কথা সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্ধে বহুদিন হইতেই অত্য্ত 
উৎসাহী । সংস্কৃত কলেজে নবব্যবস্থা প্রবতিত করিয়া এবং বিষ্ভালয়ের পাঠা 
প্রাথমিক পুণ্তক-সমৃহ রচন1 করিয়া এ-সম্বদ্ধে ইনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। 
*.-শিক্ষক তৈয়ারি করিবার জন্য নমাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথ! কিছু বলি 
নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। 
বর্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত কলেজ বাংল দেশে নর্মাল স্কুলের স্থান 
অধিকার করিয়াছে ।” 

স্পষ্ট বোঝ| যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগরের হচিভিত মন্তব্যের ওপর নির্থর করেই 
হালিভে এই রিপোর্ট লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলার প্রাথমিক 
শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে বিষ্ালাগরের নির্দেশ বছল পরিমাণেই গৃহীত হয়। 
বিশ্তাসাগরের সেই'ক্ষচিন্তিত মন্তব্যের খানিকট! এইথানে তুলে দিলাম £ 
“নুবিস্ৃত এবং স্বব্যবস্থিত বাংল1-শিক্ষা একান্ত বাঙ্ছনীয়, কেননা মাজ ইহারই 
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সাহাযে) জনসাধারণের শ্রীবৃন্ধি সম্ভব । লেখা, পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাত্েই 
এই শিক্ষা পর্ধবসিত হইলে চলিবে ন1। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, 
ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটাগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ-বিভ্ঞা, নীতি-বিজ্ঞান, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এবং শারীরতত্ব শেখানে। প্রয়োজন । প্রাথমিক পাঠ্/পুত্তক 
কিছু রচিত হইয়াছে » পাটাগশিত, জ্যামিতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি রচিত 
হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, এতিহাসিক গ্রন্থলমূহ ইত্যাদি এখনো রচনা 
করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীক, রোম এবং ইংলগ্ডের ইতিহাস 
হইলেই চলিবে । একজন শিক্ষক হুহছুলে চলিবে না; প্রত্যেক বিস্ভালয়ে 
অন্তত দুইজন করিয়া শিক্ষক চাই। স্থুলগুলিতে সম্ভবত তিনটি হইতে পাঁচটি 
করিয়! শ্রেণী থাকিবে । পণ্ডিতদের মাহিন। কমপক্ষে ৩৯২, ২৫২ অথবা ২০. 
টাক হওয়া চাই; পরে প্রত্ক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০. টাক। বেতনে একজন 
হেড-পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে । শিক্ষকেরা যাহাতে নিয়মিতভাবে 
বেতন পান তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও 
মেদিনীপুর-_এই চারিটি জেল! বর্তমান কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়া লইতে 
হইবে। উপস্থিত পচিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। গ্রয়োজনান্থসারে 
জেল! চারিটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়। দেওয়া হইবে । নগর এবং গ্রামের 
এমন স্থানে স্থুল স্থাপন করিতে হুইবে যেন তাহার নিকটে কোন ইংরেজি 
কলেজ বান্ধুল নাথাকে ।...কর্মকুশল সুদক্ষ তত্বাবধানের উপরও বটে, এবং 
কৃতবিস্ত ছাক্রপ্জের উতপাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফপ্য 
বন্ধপরিমাণে নির্ভর করে। ছুইজন তত্বাবধায়ক রাখ প্রয়োজন। তাহাদের 
কাজ হইবে ঘন ঘন ক্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়! এবং 
শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা। সংস্কত কলেজের অধক্ষ প্রধান তত্বাবধায়ক 
নিষুক্ত হইবেন ।...গ্রস্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার প্রধান 
তত্বাবধায়কের উপর থাকিবে । সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি 
হইয়াও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্মাল স্কুলবূপে পরিগণিত হইবে। 
..,গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোনে কাজেরই নয় । যে-কাজে 
তাহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে লওয়াতে পাঠশালাগুলির 
অবস্থা শোচনীয় ।...প্রকুতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক 
ব্গালয়রূপে গড়িয়া উঠে, লেকে বিশেব লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।” | 


১৬৩ বিগ্যাসাগর 


বাংল] দেশে সেদিন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর-হাজিডের 
সংযোগ এক এঁতিহাসিক গুরুত্ব নিয়েই দেখা দিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের 
প্রতি গভর্ণমেণ্টের সপতীস্বলভ গ্লীতি বিষ্যাসাগরের অক্কানা চিল না; 

ংলা-ভাষা সম্পর্কে তাদের ্দাসীন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে সেদিন 
এই বিগ্যাসাগর-হাযালিডে সংযোগ সতাই কাধকরী হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের 
শক্তি সম্বন্ধে হালিডের খুব শ্রন্ধ৷াছিল। এই শ্রদ্ধা থেকেই বন্ধুত্বের উৎপত্তি 
হুয়। অনেক সময়ে বিদ্যাসাগর এবং হালিডে ছুজনে একসঙ্গে বলে শিক্ষা- 
সম্পর্কে নানা বিষয়ের আলোচন। করতেন। পণ্ডিতের তীক্ষ বৃদ্ধি এবং 
দৃরদুষ্টি দেখে ছোটলাট মুগ্ধ হতেন। তাই হালিভে ছোটলাটের গদীতে 
বলেই বিষ্যালাগরের় ওপর প্রদ্ঠাবিত যডেল বঙ্গবিদ্যালমগুলির স্কান-নিবাচনের 


ভার দিলেন। 

বিষ্যাসাগরের কাজ বাড়ল। 

কলেজের অধ্যক্ষ-পদ্দের গুকুভার দায়িত্বের সজে তিনি হাষ্টচিত্তে এই দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন। ছুটির অবসরে প্রায় এক মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলী 
জেলার বারটি গ্রাম পরিভ্রমণ করে ছোটলাটের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন। 
সেই রিপোর্টে তিনি লিখলেন ষে প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীদের স্কুগগ- 
প্রতিষ্ঠী ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে। হুগলী জেলার অন্থান্ত স্থান, 
নদীয়া, বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় স্কুপ-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলি সম্বন্ধে তিনি 
সযত্বে নানাবপ তথ্য কলকাতায় বসেই সংগ্রহ করেছিলেন। রিপোর্টের 
শেষে লিখলেন £ “বিষ্ভালয়-স্থাপনের জন্য যেমন অনুমতি পাওয়া যাবে, 
দুলস্ঘর তৈয়ারি করিবার জদ্ক দু-তিন মাস অপেক্ষা না করিয়া, আমার 
নির্বাচিত স্থানগুলিতে অমনি যেন স্থুল-খোল। হয়।” 

এই সময়ে বাংলার শিক্ষা-বাবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। 
শিক্ষা-পরিষদ উঠে গিয়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন সংস্থার সৃষ্টি 


হলে।। 
কলকাতা, বোস্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করবার উদ্দেস্ট্ে এক 
কমিটি গঠিত হলেো। . এ 


বিস্তাসাগর এই কহিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্বাপিত হলে তিনি এর “ফেলো? নিযুক্ত হয়েছিলেন । এক কথায় বলতে 


বি্যানাগর ১৬১ 


গেলে বাংলাদেশে শিক্ষা-বিত্তারের যেন এক বিরাট যজ্ঞ আরস্ভ হলো। লেই 
যজ্ঞশালায় সেঙ্গিন সর্ধপ্রধান ব্যক্তিরূপে বিদ্ভাসাগরের সংগঠনী প্রতিভা কী 
পরিমাণ কার্ধকরী হয়ে পরবর্তীকালের শিক্ষা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে 
দিয়েছিল, সে কাছিনী বাংলাদেশের শিক্ষা-বিষ্তারের ইতিহাসে স্ব্ণাক্ষরে 
লিপিবদ্ধ আছে। 


৯১ 


॥ চৌদ্দ ॥ 


রাংলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিরাট যজ্ঞ শুরু হলো। 

বিদ্যালাগর একাই তার হোতা এবং পুরোধা । ৃ 

এডুকেশন কাউন্সিল উঠে গিয়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্‌ হলে! । 
ডাঃ মোয়াটের বদলে তরুণ নিবিলিয়ান ডাব্িউ গর্ভন ইন্নং প্রথম ডিরেক্টর 
হলেন। 

তবু হালিভে অনুভব করলেন, যাঁদ বাংলা দেশে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা 
সবল করে তুলতে হয়, তাহলে বিদ্যালাগরের মতো! লোকের সাহায্য 
ছাড়া সে কাঙ্ধ অসম্ভব। ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরকে অস্থায়িভাবে স্কুল 
পরিদর্শকের কাজ দিতে চাইলেন। হ্যালিডের এ ব্যবস্থা মনঃপুত 
হলো না। তিনি লিখলেনঃ “অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত 
করিয়া কোনো লাভ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র দৃটচিন্ত লোক । তাহাকে তাহার 
ইচ্ছান্গযায়ী কাজ করিতে দিতে হইবে ।...বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি 
গুরুতর বিষয়। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কতকগুলি স্থচিস্তিত মত 
আছে ।.*.এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের একজন প্রধান উদ্যোগীকে না পাইলে, 
এই ব্যবস্থা বার্থ হইতে বাধ্য। বিদ্টাসাগরের মতো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ 
লোককে একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার আমি বিরোধী ।...এবপ নিয়োগ 
তাহার চরিআ ও গুণের যোগ্য হইবে ন11"*আমার মত এই, পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে এখনই অনুমোদিত ব্যবস্থা-অহুসারে কাজ করিতে নির্দেশ 
করা হউক...সংস্কৃভ কলেজের অধ্যক্ষ হিনাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ 
করিবার কালে মালিক দুইশত টাক1 এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন” 
হালিডের প্রস্তাবই গৃহীত হলো । | 


বিষ্ভালাগর ১৬৩. 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে তরুণ পিবিলিয়ান ইয়ং সাহেবকে বখন 
শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানে বসান হয়, তখনই বিদ্যাসাগর গর্ণর হালিডেকে 
বলেছিলেন, একজন পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ লোককে ডিরেক্টর করা উচিত 
ছিল। অব সকল দিক বিবেচনা করে এ কথা! বল যেতে পারে যে এ পদ 
বিদ্যাসাগরেরই ম্যাধাতঃ প্রাপ্য ছিল। তবু যখন কার্কালে একজন 
শ্বেতাঙজকে এ দায়িত্জনক পদে নিষুক্ত করা হলো, তখন বিদ্যাসাগর এর 
প্রতিবাদ না করে পারেন নি-যদিও তে ছিল পরোক্ষে মুহু প্রতিবাদ । 
হালিডে বিদ্যাসাগরকে বোঝালেনু, তিনি নিজেই সব করবেন, মিষ্টার ইয়ং 
উপলক্ষ মাত্। উপরস্ত তরুণ ডিরেক্টরকে কাঞ্জকর্ম শেখাবার ভার তিনি 
দিলেন বিদ্যাসাগরের উপর । 

ব্দাসাগর দক্ষিণ-বাংলার স্কুলগুলির স্পেন্যাল ইনস্পেক্ুরের পদে নিযুক্ত 
হলেন। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনশ, আর এই ন্তন পর্দের জন্যে 
ছুশো-_মোট মাইনে হলে পাঁচশে! টাক1। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়। ও 
মেদ্দিনীপুর জেলায় স্কু্ন স্থাপন ও পরিদর্শন করাই হলো ইনস্পেক্টারের কাজ। 
নৃতন দায়িত্ব নিয়েই বিদ্যাসাগর নিজের সহকারী বেছে নিলেন এবং মডেল 
স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করবার জন্যে তীদ্দের মফংম্বলে পাঠালেন। 
গুন্তাবিত নতুন বাংলা স্কুলগুলোর জন্তে শিক্ষক-নির্বাচন করাই হলো তার 
প্রথম কাঙ্জ। [বগ্যাপাগর জানতেন, এই সব শিক্ষকের উপযুক্রূপ জ্ঞানের 
ওপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফগ্য নির্ভর করছে। এ বিষয়ে তার 
প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অত্যন্ত স্ুুচিন্তিত। বাংলা শিক্ষক নির্বাচনের জন্যে 
বিধ্যাসাগর প্রথমেই একট] পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। পরীক্ষা! হবে সংস্কৃত 
কলেজে । নোটিশ বেরুল। পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রায় হুশে। আবেদন এলো 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে । বিদ্যাসাগর অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে তাদের 
পরীক্ষা গ্রহণ করলেন । দেখলেন--শিক্ষক হিসাবে সব অচল; আর কিছু 
শিক্ষা না পেলে তাদ্দের মধ্যে খুব কম লোকেই মডেল স্কুলগুলোর ভার নিতে 
সক্ষম হবে। তখনই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল একটি নর্মাল স্কুলের_ যেখানে 
শিক্ষকদের উপধৃক্ত ট্রেনিং দেওয়া হবে। হিন্দু কলেজের সংঙ্িই একটি 
বাংলা স্কুপ ছিল--পানঠশালা। মভেঙগস্কুল স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়ে 


১৬৪ বিষ্তাসাগর 


বিদ্যাসাগর এই 'পাঠশাল।? তার তত্বাবধানে নিয়ে এলেন। নরমাল সুপ 
স্থাপন সম্পর্কে ডিরেক্টরকে বিদ।াসাগর একখান! চিঠি লিধলেন। 

এই চিঠির শেষে আছে £ 

“তত্ববোধিনী পত্রিঞার সর্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ব নর্মাল, 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন__ইহাই আমার অভিমত ।...ছ্বিতীয় শিক্ষক তিসাকে 
আমি পণ্ডিত মধুস্থদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি ।” 

গভর্ণমেন্ট ও ডিরেক্টর ছুজনেই বিদ্যালাগরের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। 
বিষ্ভাসাগর তার প্রস্তাবে লিখেছিলেন যে, ছ মাস অন্তর ষাটটি করে গুণী 
শিক্ষক কু থেকে বেরুবে ; তুলনায় মাসিক" পাচশো টাকা খরচ কিছুই নয়। 
যথাসময় (বিদা!সাগরের তত্বাবধানে নর্ধাল স্কুল খোল! হলো। অক্ষয়কুমার 
হেভ মাষ্টার হলেন। আলাদ! বাড়ি না পাওয়ায় নর্মাল স্কুলের কাজ মকাল- 
বেলায় সংস্কৃত কলেজের প্রশত্ত ভবনে সম্পন্ন হতো! । অক্ষয়বাবুকে যে হেড 
মাষ্টার করা হলো এ কথ! তার জানা ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই 
তিনি এই খবর পান। বিদ্যাসাগর তাকে পূর্বাহে না জানিয়েই ডিরেকঈটরের 
কাছে অক্ষয়বাবুর নামটি প্রস্তাব করেছিলেন এবং ভিরেকুর অন্থমোদন করলে, 
পরে, বিদ্যাসাগর পোকমুখে অক্ষয় দত্তের কাছে এই সংবাদ পাঠান | 
অক্ষয়বাবু সম্মত হতে ইতস্ততঃ করলেন, কেনন! তখন তার ওপর তত্ববোধিনীর 
গুরুভার দািত্ব গ্ত্ত ছিল। যেলোক খবর নিয়ে গিয়েছিল, সেই লোকই 
ফিরে এসে বিদ।াপাগরকে জানাল যে অক্ষয়বাবু হেভ মাষ্টার হতে রাজী নন।. 
বিদ্যাসাগর কিছু বললেন না। হু"দিন বাদেই কি একটা ব্যাপারে অক্ষয়, 
কুমার এলেন বিদ।সাগরের কাছে । 

__ এসে হেড মাষ্টার এসো, এই বলে স্বাগত জানালেন বন্ধুকে ঈশ্বরচন্দ্র 
__কিপের হেড মাষ্টার, বী ব্যাপার? জিজ্ঞাস! করেন অক্ষয়কুমার । 

__কেন, নর্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার হয়েছ তুমি--খুব আনন্দের কথা নয় কি? 
অক্ষয়বাবু বিস্মিত ও চমৎকৃত। বললেন_ কেন? অমৃতলাল কি তোমাকে 
কোন কথা বলেন নি? আমি ওকাজ নিতে পারছি না। 

স্কেল? 

» তত্ববোধিনী কে দেখবে ?--কাগজখানা যে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। 
».কিন্ত এদিকে ব্যবস্থা যে সব পাক।--ইর়ং সাহেব তোয়ার নামে নিয়োগপক্ 
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পর্বস্ত সই করে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তুমি অমত করগে সাহেবের 
কাছে আমি যে অপদস্থ হব। 

-কেন অপদস্থ হবে? 

_-শোন মজার কথা। আমি যে লোকের জন্যে মনগরোধ করলাম, তার 
নিজের মত নেই, একথা শুনলে সাহেব আমাকে অপদস্থ করবে না? এখন 
বুঝছি, তোমার মত না নিযে এমন করা আমার ঠিক হয় নি। 

-কোন উপায়ে এ বন্দোবস্তের পরিবর্তন করা যায় না? 

--না। ৃ 

অগত্যা] অক্ষয়কুমার দত্ত নাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে স্বীরুত 
হলেন, কিন্তু তত্ববোধিনীর সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করলেন না। 
বাংলায় শিক্ষ। বিস্তারের কান শুরু হলো । 

হ্যাপিডের আমলে যেসব মডেল স্কুল স্থাপিত হলো, তার মূলে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের স্থনিপুণ পরিকল্পনা ' শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই 
হ্যালিভে বিদ্যাসাগরের বিচারবুদ্ধি ও স্থবিবেচনার ওপর নির্ভর করতেন। তার 
ধ্যান, আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে সরকারী উদ্যম, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতা সংযুক্ত 
হওয়ায় বিদ্যাসাগর অসামান্য শ্রম-সহিষ্ণতা, মনোবল ও সাফঙ্যলাডের ছুর্বার 
গাতবেগ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, ব্যক্তিগত 
স্বার্থের কোন আকর্ষণ নেই। ৃ 
একাত্তরটি ছাত্র নিয়ে নর্মাল স্কুল আরম্ভ হলো। 

উচ্চশ্রেণীর ভার অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, আর নীচের শ্রেণীর ভার নিলেন 
তারই বাল্যসহচর, দ্বিতীয় শিক্ষক মধুন্দন বাচম্পতি। অক্ষয়কুমার অবশ্য 
বেশী দিন প্রধান শিক্ষকের কাজ করতে পারেন নি। মাথার অস্থখের জন্যে 
তিনি কাজ ছেড়ে দিলে পরে বিদ্যাসাগরের অছ্গরোধে রামকমল ভট্টাচার্য 
নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। যাটজনকে মাসিক পাঁচ টাকা 
করে বৃত্তি দেওগার ব্যবস্থা ছলে! । পাঠস্থচী বিদ্যাসাগরই ঠিক করে দিলেন। 
মাসে মালে পরীক্ষ। নেবার ব্যবস্থা ছিল। অমনোধোগরী ছাত্ররা স্কুল থেকে 
বিতাড়িত, এবং পাঠে অগ্রলর ছাত্ররা শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হতো । 

নর্মাল স্কুগ স্থাপনের ছু'মাসের মধ্যেই বিভাসাগর তার এলাকার প্রত্োক 
জেলায় পাচটি করে মডেল স্কুল স্থাপন করলেন। স্বুল-পিষ্ু মাসে পঞ্চাশ টাক! 
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করে খরচ পড়ত। গ্রামবাসীরা নিজেদের খরচে স্থুল-বাড়ি তৈরি করে দিল । 
ছ'মাস পর্ধস্ত ছেলের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হলো না। অক্লাস্তকর্ম। 
বিগ্ভাসাগর একসঙে অধ্যক্ষরূপে সংস্কৃত কলেজ, এবং ম্পেশ্তাল ইনস্পেক্টার 
রূপে নর্মাল স্কুল, এতগুলে মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্বাবধান করতে 
লাগলেন। তার সামনে ছিল হাডিগ্ স্থুলগুলির বিফলতাময় ইতিহাস। 
তবু তিনি দমলেন না। প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগলেন। পান্কি করে 
জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রত্যেকটি স্কুলের কাজকর্ম দেখন্ডে লাগলেন । 
একটিমাজ চিন্তা সর্বক্ষণের জন্যে তার মনকে আচ্ছন্ন করে থাকতো--ষেমন 
করে হোক স্ুলগুলোকে দাড় করাতে হবে। সেইসঙ্গে চললে। পাঠ্যপুত্তক 
রচনা করা। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে না। তিন বছর 
পরে বিদ্যাসাগর রিপোট” লিখলেন £-- 

“প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 
অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্বোষজনক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ 
সকল বাংল! পাঠ্যপুত্তকই পাঠ করিয়াছে । ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ 
দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েও ভাহার! জ্ঞানলাভ 
করিয়াছে । গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফঃশ্বলের লোকেরা মডেল 
স্কুপগুলির মর্ম বুঝিবে না। গ্রতিষ্ঠানগুলির পুর্ণ সার্থকত1 এই সন্দেহ 
দূর করিয়াছে । ধে-যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্টিত, সেইসব গ্রামের এবং 
তাহাদের আশেপাশের পলীবাসীক। এই বিদ্যালয়গুলি অতি উপকারী বলিয়! 
মনে করে। স্বুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, বত্তমান ছাত্রসংখ্যাই তাহার 
গ্রমাণ |" 

্বগ্রাম বারসিংহের অবৈতনিক স্কুলটি বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে আগেই 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দক্ষিণ-বাংলার স্ুল-সমূহের ইনস্পেক্টার লজ সাহেব 
একবার এই স্থুলটি পরিদর্শন করে এই রকম মস্তব্য করেন: “বীরনসিংহ 
বি্ভালয়--এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং 
তাহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত ।**ছয় সাতজন শিক্ষকের বেতন তিনি 
নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনামূল্যে তাহাদের 
সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়? পণ্ডিতের নিজের বাড়িতে 
প্রায় জ্রিশজন দরিজ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার 
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পড়িলে বস্ত্রাদি পর্যস্ত দেওয়! হয়, অস্থথে চিকিৎলার ব্যবস্থা কর। হয়। ছাক্জ 
ংখ্যা ১৬০। ইংরেঞ্জি, বাংল] ও সংস্কৃত তিন প্রকার পাঠাই আছে, তবে 
সংস্কতই প্রধান ।৮ 

বিছ্ভালাগরের স্কুল ইনস্পেক্টরের জীবনে সহম্র কর্ষের মধো দয়াদাক্ষিণা সমান 
ভাবেই বঙ্জায় ছিল। এই প্রসঙ্গে তার এক চরিতকার লিখেছেন £ “তাহাকে 
তখন প্রায় মফঃম্বল পরিদর্শনে যাইতে হুইত | পরিভ্রমণকালে পথে কোন 
গীড়িত চলৎশক্তি হীন লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, তিনি আপন পাকি 
হইতে অবতরণ করিয়া! সেই আতুর লোককে পান্কির ভিতর তুলিয়া দিতেন 
এবং স্ব্ং পদব্রজে চলিয়া! যাইতেন; পরে কোন চটী পাইলে, পীড়িত বাক্তিকে 
সেই চটাতে রাখিয়া, চটীর কর্তাকে টাকা-কড়ি দ্িতেন। পরিভ্রমণকালে 
তিনি সঙ্গে টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি রাখিয়া দিতেন; লোককে 
অবস্থানুসারে তাহা দান করিতেন ।"""কোথাও গিয়। যদি গুনিতেন, অন্নাভাবে 
বা অর্থাভাবে কাহারও লেখাপড়। হইতেছে না, তাহ? হইলে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তখনি তাহাকে আপনার বাসায় আনাইয় অথব1 অন্য কোন রকম 
ব্যবস্থা করিয়া, তাহার লেখাপড়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন; 
একবার পরিদর্শনকালে চব্বিশশ্পরগণার অন্তর্গত দত্তপুকুর নিবাসী কালীকৃষঃ 
দত্তের বাড়িতে গিয়াছিলেন । সেই সময়ে একটি দীন হীন অনাথ ব্রাহ্মণ সন্তান 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়! কাতর কে ক্রন্দন করিতে করিতে আপনার 
অন্ভাব ও দুঃখের কথা নিবেদন করে। তাহার অবস্থ'র কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বালকের ন্তায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি পরে সেই ব্রাঙ্ষণ সম্ভতানকে 
আপনার বাসায় আনাইয়া তাহার লেখা-পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন।” 
বিছ্যাসাগর যখনই মফঃস্বলে যেতেন তখন তাঁকে দেখবার জন্তে গ্রামবাসীর! 
ভীড় করে আসতো । কী এক আকর্ষণী শক্তি ছিল “বিছ্যাসাগর' এই নামটির, 
যার জন্তে লোকে দলে দলে আসতে] সেই নামের মাস্কুষটিকে দেখতে । - যখন 
কল্পনা! করি, সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ, ধাকে দেখলে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই 
সভয়ে সম্মান সহকারে নতমন্তক হতেন, ধার সামনে কেউ মাথা তুলে জোরে 
কথা বলতে সাহস করতেন না-_সেই ছুরতিক্রমণীয় গন্ভীর মাহুষটি যখন 
বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, তখন গ্রামের লোকের তাকে আপন জন 
মনে করে নিঃসংকোচে তার সঙ্গে আলাপ করতো, সুখ-ছুঃখের কথা বলতে।; 


৯৬৮. বিষ্তাসপাগর 


ছেলেমেয়ের! এসে তার পাক্কি ঘিরে ঈাড়াত--যেন কত আপনার লোক তিনি 
তাদের, তখনই আমাদের মানসপটে ভেলে ওঠে মনুষ্যত্ব ও মানবতার এক 
সজীব বিগ্রহ। তখনই বুঝতে পারি কোথায় বিদ্যাসাগরের মহত্ব, কোথায় 
সেইপবার্থপরতা ময় চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য | 


এই সময্নকার একটি ঘটন! কলকাতার সমাজে তুমুল চাঞ্চলোর নটি করল। 
বিদ্যাসাগর একদিন সকালে তার বৈঠকখানায় বসে পাঠ্যপুস্তক রচন। 
করছিলেন, এমন সময়ে রাজরুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দুর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও সহকমা তার সঙ্গে 
দেখা! করতে এলেন । সকলেরই মুখে চোখে একটা উত্তেজনার ভাব । তার! 
এসে চেয়ারে বললেন । এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ কর দরকার যে, ধুতি-চাদর 
ও চটি-পর] বি্ভাসাগরের বৈঠকখানায় ফরাস পাতা থাকত না কোন দিন, 
বিলিতি কামদায় টেবিল চেয়ারেরই ব্যবস্থা ছিল সেখানে । লোকের 
মনে প্রশ্ন জাগা শ্বাভাবিক যে, ধিনি জাতীয় পরিচ্ছদ ও জাতীয় ভাবের 
একাস্ত পক্ষপাতী, ধিনি ধুততি-চাদর ভিন্ন অন্ত পরিচ্ছদে কোথাও ধেতেন 
না, সেই বিগ্ভাসাগবের বৈঠকখানায় টেবিল-চেয়ার কেন? কলকাতার 
সমাজ-জীবনে বিগ্ালাগর যখন প্রবেশ করলেন, তখন প্রথম যে জিনিলটি 
তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হলে! বাঙালির বৈঠকখানার ফরাস--তাকিয়া 
পাতা, দেয়ালে বিলম্বিত বিলিতি মেমসাহেবদের আবক্ষ-নগ্ন অথব] অর্ধ-নগ্ন 
চিত্র, রূপোর নল সমেত গড়গড়া--বাঙালির বৈঠকখানার এ চিত্র 
বিগ্ভাসাগরের মনকে সহজেই পীড়িত করল। ফরাসের ওপর তাকিয়! 
ঠেল দিয়ে বাঙালি একদিকে বিলাসী ও অন্যদিকে শ্রমবিধুখ হয়ে উঠছে-_ 
এরই প্রতিবাদে তিনি তার বৈঠকথানায় ফরাসের পরিবর্তে টেবিল-চেয়ারের 
ব্যবস্থা করেন। এ তার ইংরেজি ভাবাঞ্ছরাগের পরিচয় নয়--এর দ্বারা তিনি 
বাঙালকে বিলাসিতার পথ থেকে শ্রমশীলতার পথে আনতে চেয়েছিলেন। 
তিনি নিজে সমভাবে চেয়ারের ওপর বসে সর্বদা কাজে নিবিষ্ট থাকতেন। 
বিদ্টাসাগর বন্ধুদের শ্বাগত জানিয়ে তার্দের আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন 
এবং বললেন--তোমাদের সবাইকে কেমন যেন একটু চঞ্চল মেখছি। 
কীব্যাপার? 


বিদ্যাসাগর ১৬৯ 


অক্ষয়বাবু বললেন-_ব্যাপার হীর] বুলবুল । 

দুর্গচরণ বললেন-_-কলকাতায় যেন বোমা পড়েছে। 

_ বলো কি? একেবারে বোম।! হেসে বললেন বিদ্যামাগর ৷ 

রাজরুষ্ণ বললেন--তা বোমা বৈ কি। হিন্দু কলেজের মতো স্কুল হার! 
বুলবুলের ছেলের ভি নিয়ে আপত্তি তুলেছে। 

_তা তো তুলবেই। হাজার হোক গণিকার পুত্র তো । আমি জানি শহরের 
রগ্গণশীল হিন্দু ও ব্রাঙ্গণরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। 
কমিটিতে এ নিয়ে ঘোরতর মতভেদ পধনস্ত দেখ! দিয়েছে। 

_কিনস্ত তোমার কি মত? কাক্টা ভালনামন্দ? জিজ্ঞাসা করলেন 
অক্ষয়কুমার 

_ শুনলাম দেবেন ঠাকুর নাকি রাজেন দত্তকে নিয়ে একটা আলাদা স্কুঙ্লই 
করবেন ঠিক করেছেন, কথাট1 কি সত্যি? জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগর । 
রাজ্কুষ। বাবু বললেন_ ই), খনর ঠিক তাই। রিচার্ভসন সেই স্কুলের 
হেড মাষ্টার হবেন ঠিক হয়েছে। 

_হু, তাহলে তো বিস্ফোরণ অনেক দূর পধস্ত গড়িয়েছে। 

--তাই তো জিজ্ঞস৷ করছি, তুমি এর মধ্যে আছ কিনা? ছুর্গাচরণ জিজ্ঞাস 
করলেন। বিদ্যসাগর বললেন, দেখ আমার কথা আলাদ।। আমি যখন 
সংস্কত কলেজের দরজা সকল জাতের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলাম, জানো তো! 
তখন বামুনর৷ বিষ্যাসাগরকে গালাগাল না দিয়ে জল স্পর্শ করতেন না। 
তারপর দেখ, কালক্রমে প্রমাণ হয়ে গেল কাজট। আমি খারাপ করি নি। 
কাজেই আজকের এই হীরা বুলবুলের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যেটুকু উত্তেজনা 
দেখ! দিয়েছে, এ নিবে এলে। বলে।4 হীরা বুলবুল গণিক1 হতে পারে, তার 
ছেলে তো! আর কোন দোষ করে নি, লেখাপড়া শিখতে তার বাধা কি? 
এই বলে বিগ্তাসাগর চুপ করলেন। 

রাজরুষ জিজ্ঞাসা করলেন__ আচ্ছা, আপনার কলেজে ওকে ভরি করতে 
পারতেন? | 

--বিলক্ষণ। জানে। তে। আমি শাস্ত্রের ভারবাহী বামুন পণ্ডিত নই--ঘুগের 
হাওয়া কোন্‌ দিকে, সেটা আমি বুঝেছি বলেই সংস্কৃত কলেজট!কে অমন করে 
ভেঙে গড়লাম'। কারো তোয়ান্ধ! রাখলাম? 


১৭৪ বিদ্কাসাগর 


বন্ধুরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। 
বিদ্যাসাগর আবার পাঠ্য পুস্তক রচনায় মন দিলেন। 


হীরা বুলবুলের ঘটনাটি এই £ 

“হীর] বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাতা শহরে বাস করিত । 
এ হীর! বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল; হীরা শহরের অনেক 
ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংস্ষ্ট হইয়াছিল । হীরা আপনার একটি পুত্রকে 
তদানীস্তন হিন্দু কলেজে ভর্তি করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গনার 
পুত্রকে হিন্দু সষ্তান বলিয়া কলেজে ভি করা হইবে কি না, এই বিচার উঠে। 
তাহাকে ভরি করা হইবে কিনা এই বিষয় লইয়া তদানীস্তন এডুকেশন 
কাউন্দিগ ও হিন্দু কালেজের মানেজিং কমিটির মধ্যে মতভেদ ঘটে । সেই 
মতভেদ সত্বেও বালকটিকে ভি করাতে শহরের দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোক- 
দিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্বোম়্ারের দত্ত 
পরিবারের স্থবিখ্যাত বংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি 
হইয়। ( দেবেক্জরনাথ ঠাকুরের সহায়তাঁয়) হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ নামে 
এক কালেজ স্থাপন করেন। সিল্দুরীয়াপটীস্থ স্থপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের 
বিশাল প্রাসাদে এই কলেজ প্রতিষ্িত হয়। কাঞ্জেন ডি. এল, রিচার্ডসন 
এডুকেশন কাউন্দিলের সভাপতি মহামতি বেখুন সাহেবের সহিত বিবাদ 
করিয়া! গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অপত্যত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রধাবু 
তাহাকে এ কলেজের অধাক্ষ নিযুক্ত করিলেন।...কাপ্ডেন সাহেবকে অধ্াক্ষ 
করিয়া মহাসমারোহে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কার্ধারস্ত হয়। এই 
কলেজ কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল।” 


নতুন বন্দোবন্তে সংস্কৃত কলেজে যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়। সাবাস্ত হলো, 
তখন ইংরেজির প্রথম ও প্রধান শিক্ষক হয়ে এলেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
এবং তারপর শ্রীনাথ দাস, কালীগ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তাবিশীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
এবং প্রসরকুমার রায় ক্রমান্বয়ে পরবর্তা ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
কালীচরণ ঘোর বিদ্যাসাগরের খুব ন্মেহের পাত্ত ছিলেন। বয়স কম বটে, 
কিন্তু তিনি ইংরেজি খুব ভাল জানতেন এবং যোগাতার আদর বিদ্যাসাগরের 
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কাছে সব সময়েই । তিনি কালীচরণকে কিছুদিনের জন্তে সংস্কৃত কলেজের 
কোন এক শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার ভার দিলেন। এত অল্প বয়সের শিক্ষককে 
ছাত্রদের পছন্দ হলো না এবং তাঁর কাছে তার পড়তে রাজী হলোনা। 
রলাসে গোলমাল, শিক্ষককে অপদগ্ধ করবার চেষ্ট৷--:বিছ্যাসাগর বিরক্ত হলেম। 
ছাক্রদের উচ্ছ.স্থলতার প্রশ্রয় তিনি কোনো দিনই দিতেন না। পরব্তা 
কাহিনী এই রকম। বিদ্যাসাগর খোজ করতে লাগলেন কোন্‌ কোন্‌ 
হাত এর পেছনে আছে । কেউ দ্লোবম্বীকার করল না, কেউই ধরা পড়ল 
না। মিথ্যাচরণের ঘোর শক্র বিদ্যাসাগর তখন এ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রদের 
সবল থেকে তাড়িয়ে দ্বিলেন । প্রয়োজন হলে তিনি এই রকম কঠোর হতে 
পারছেন । কোমলতার সঙ্গে কঠোরতা--এই গুণেই বিদ্যালাগর বিদ]াপাগর। 
এঈ প্রসঙ্গে তার এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন £ 

“বালকেরা দল বীধিয়! তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিল। 
কতৃপক্ষ, এ সম্বন্ধে তাহার কোন বক্তব্য আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়। 
পাঠান। তহছুত্তরে তিনি সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, কলেজের আভ্যস্তরিক 
ক্র ক্বদর বিষয় সম্বন্ধে অধাক্ষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আবশ্যক। এবপ বিষয়ে 
বালকের! কতৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিবার স্থযোগ পাইলে, তাহাদিগকে 
প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, আর তাহাদিগকে শাসনে রাখা যাইবে না। কতৃপক্ষ 
বিদ্যাপাগরের সহিত একমত হইয়া সমস্ত কাগজপত্র তাহাকে ফিরাইয়! দেন 
এবং বালক্দিগকে বলিয়া দেন যে, এ বিষয়ে বিছ্যাসাগর মহাশয় যাহ! করিবেন 
তাহাই হইবে ।"বালকদের আত্মীয়-স্বজন ক্রমে বালকদের এই সকল 
দুবুত্তত1 জানিতে পারিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বিগ্যাসাগরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়] ইহার গ্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন।” 

কিন্ত বিদ্যাসাগর বড় কঠিন প্রকৃতির মাচুষ। 

ছেলেদের তিনি কালাচরণ ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দ্িলেন। 

তারা এসে অনুতপ্ত হৃদয়ে শিক্ষকের কাছে দোষ স্বীকার করল, ক্ষমা চাইল। 
তবু বিদ্যাসাগর অটল । ব্ললেন- তুমি মাপ করতে বললে, মাপ করব, 
নইলে করব না। 

কালীচরণ বিষম বিপদে পড়লেন। তিনি জানেন তাঁকে উপলক্ষ করে 
বিগ্ভাসাগরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার সময়ে ছেলের! শিষ্টতার সকল 
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সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তার বলেছিল-_পণ্ডিতের এবার চাকরী যাবে; 
দাড়িপাল্লা ধরতে হবে। কালাচরণের সঙ্গে উদ্ধত ছাত্রদের ছু'একজন 
প্রতিনিধি যখন তার কাছে এসে দাড়াল, তখন বিদ্যাসাগর ভাদের জিজ্ঞাস! 
করলেন-_-কিবে, দাড়িপাল্প। কে ধরবে? তোরা না আমি? কালীচরণ 
বললেন-_-ওরা বেশী অপরাধী আপনার! কাছে, আপনি 1 ইচ্ছ। করুন । 
নিরুপায় ছাত্ররা তখন বিদ্যাসাগরের পায়ে ধরে ক্ষম! চাইল। 

ক্ষমান্ন্দর চক্ষে বিদ্যাসাগর বলগেন-_-য। প। ছেড়ে দে, স্কুল যাস্‌। 

এই-ই বিদ্যাসাগর । ৰ 

প্রতিজ্ঞায় যেমন ছুর্জয়, ক্ষমার তেমনি কোমল মৃতি। 


বন্ু-ভঙ্গিম চরিজ্রের মানুষ বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষ জীবনের আরছুটি কাহিনী 
এখানে উল্লেখ করব। একবার কোন লোকের কথায় বিশ্বাম করে বিদ্যাসাগর 
তারাকুথার কবিরত্বের প্রতি কিছু অন্তায় করেন। কবিরত্ব নীরবে ত। 
সহ করলেন । কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর যখন জানতে পারলেন কবির 
নিদরেষ, তখন তার অন্থশোচনার অস্ত রইল না। অমনি সত্তার বাড়িতে 
ছুটে এলেন বিদ্যাসাগর; অশ্রপুর্ণ চক্ষে করুণ স্বরে বললেন-__তারাকুমার, 
আমাকে ক্ষমা কর, ভাই। বলো, কি করলে এর প্রতিবধান হয়? 
কবিরত্বের মুখে কথা নেই। তিনি শুধু হাদয় দিয়ে অনুভব করলেন এই 
মাজ্ষটির মহত্ব কোথায়। সমুন্সত, গম্ভীর দৃঢমৃতি বিদ্যাসাগর এমন সরল ও 
কোমল হতে পারেন, কবিরত্ু তা কল্পন। করতে পারেন নি। 

বিদ্যাসাগরের প্রকৃতির একট! ছুর্বলতী। ছিল যে, তিনি হঠাৎ রেগে যেতেন 
আর বারুদের আগুনের মত" দপ করে জ্বলে উঠতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে সে 
আগুন নিবে জল হয়ে ষেত। তাঁর চরিত্রের মহৎ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনি 
রাগের মুখে যদি কাউকে অকারণ তিরস্কার করতেন আর নিজের ভূল পরে 
বুঝতে পারতেন, তবে তার আছে অকু$ মার্জনা চাইতে এতটুকু ইতম্ততঃ 
করতেন না। মানুষ বিদ্যাসাগরের মহত্ব এইখানেই । 

দ্বিতীয় ঘটনাটি তার চরিত্রের আর একটি দিককে উদ্ভাসিত করেছে। 
"একদিন কোথায় এক বিশেষ কাজে গিয়া, .আসিবার সমম্ম বেল! অধিক 
হইয়া যায়। বাটী আলিম আহারার্দি করিতে গেলে, যথা সময়ে বিদ্যালয়ে 
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উপস্থিত হওমা অসম্ভব । পশ্খে নিকটে পঙ্ডিত তারাকুমার কহিরত্ব মহাশমের 
চাঞজজাবাস । বিদ্যানাগর সেই বাসায় প্রবেশ করিলেন; একখান] ভিজ। 
কাপড় পরিয়া পাতকুয়া হইতে কয়েক ঘটি জল তুলিয়া মাথায় ঢালিলেন ; 
বালকেরা আহারে বসিঘ্বাছিল, তাহাদের সঙ্গে বসিলেন; সকলের পাত 
হতে এক এক থাবা ভাত লইয়া উদর পুর্ণ করিয়া সকলের অগ্রে উঠিলেন, 
কলের অগ্রে বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন । বালকের কয়েক মুহুর্তের 
জন্) ঠাহাকে সঙ্গে পাইয়া, তাহাদের আহার্ধ হইতে কিছু কিছু খাইতে দেখিম! 
এবং ছু'চারটা আমোদের কথ] কহছিতে পাইয়া কৃতার্থ হইয় গেল। সেই 
অল্প সময়ের মধো কত গল্প করিলেন, কত রং-তামাসা করিয়! ক্ষণকাল 
মধো অদৃশ্য হইলেন ।” 

এমনি আশ্চধ চরিক্রের মানুষ ছিলেন বিগ্তাসাগর । 

সাগরের মতোই সে-চরিত্রের কত রূপ, কত তরঙ্গ-ভঙ্গ। 

এই কঠিন, এই কোমল । এই গভীর, এই হাস্যময়-_-বিদ্যাসাগরের এই মৃত্তি- 
পরিবর্তন তার প্রকৃতির এক আশ্চর্ধ বৈশিষ্ট্য,আত্ম-শাসনের এক অদ্ভূত নিদর্শন । 
সাধারণ মান্থুষে এ-শকি দুর্লভ। এই শক্তির বলেই বিগ্ভাসাগর ধনীর প্রাসাদ 
থেকে পর্ণকুটার-_সব জায়গায় সব সময় অনমনীয় ও অপরাজেয় থাকতেন। 


বগ্যাসাগবের আয় যত্ত বাড়তে লাগল, দানও তত বাড়তে লাগল 

সে-দানের ইতিহাস কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখে নি। দুঃস্থ ও নিঃস্ব লোকের 
মালহারা বাধা ভিল। তার ও তার পিতার প্রতিপালক জগদ্দুর্লভ সিংচহর 
মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর যখন শুনলেন সিংহীবাড়ির অবস্থা শোচনীয়, তখনও 
তার ছেলে ভূবনমোহন সিংহের নামে ত্রিশ টাক। রে মাসহরা ব্যবস্থা করে 
দিলেন তিনি । তার মেয়ে রাইমণিরে সাহায্যের কথা আগেই বলেছি। 
''মাসহার1 বন্দোবস্ত অনেকেরই ছিল। মাসহারা ব্যতীত অনেকে অন্য 
প্রকারে সাহাযা পাইত। সকল জানিবার উপায় নাই। কেন না, পাছে 
লঙ্জ! পায় বলিয়! অনেককেই তিনি গোপনে গোপনে সাহাধ্য করিতেন ।৮ 
দান-শোৌপু বিদ্যাসাগরের দানের কাহিনী অজশ্র এবং বিচিত্র। অধুনালুপ্ত 
'দৈনিক' পঞ্জের শুস্ত থেকে উদ্ধার করে এমনি একটি কাহিনী এখানে তুলে, 
দিলাম। এটি লিপিবদ্ধ করেছেন বিগ্যাসাগরেরই এক বিশ্বস্ত কর্মচারী ।. 
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একদিন সকাল বেলাম্ম বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন, দেখ কলুটোলার অমুক 
গলির অমুক নম্বরের বাড়িতে এই নামে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক আছেন। 
তিনি নাকি অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। তুমি এখনি সেখানে গিয়ে 
সবিশেষ সংবাদ নিয়ে এস। বিষ্ভালাগরের আদেশে কর্মচারিটি নির্দিষ্ট স্থানে 
এসে উপস্থিত হলেন। গৃহদ্বামীর কাছে খোজ নিয়ে জানলেন যে তারই 
বাড়ির একতলায় সেই মান্্রাজী ভদ্রলোকটি সপরিবারে বাস করেন। আরে 
জানতে পারলেন যে ভদ্রলোকের দু'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছে । তিনি 
দিতে অপারগ । বাড়িগওলা তাকে উঠে যাবার জন্ভে পীড়াপীড় করছেন । 
তিনি আরে! শুনলেন ঘে ভদ্রলোক দুশশতন দিন সপরিবারে অনাহারে রয়েছেন । 
তারপর নীচে এসে ভদ্রলোকটির সঙ্গে তিনি দেখা করলেন । দেখলেন মান্ধাজী 
লোকটি একটি ছোট্ট একটি অন্ধকার ঘরে পাঁচটি মেয়ে আর ছুটি ছেলে নিয়ে 
লামানা দগমার ওপর বসে আছেন । ছেলেমেয়ের রুগ্ন ও অনাহারে শীর্ণ। 
ভব্রলোক বললেন--আমি এই কলকাত। শহরে অনেক বড়লোকের কাছে 
আমার কষ্টের কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেউই আমার দুরবস্থা দগ্মার্্ 
হয়ে একটি কপর্দকও দিয়ে সাহায্য করেন (ন। অবশেষে একটি বাবুর নিকট 
ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। তিনিভিক্ষা না |দয়ে একখানি পোষ্টরকার্ডে পত্র [লখে 
আমার হাতে দিয়ে বললেন--এই শহরে একজন দয়ালু 'বগ্যালাগর আছেন। 
আমি তোমারই নামে তোমার ছরবস্থার বিষয় 1লখে দিলাম। চিঠিখান। 
ডাকে দিয়ে এস। আম তাই ফরেছি। এখন আমার অরৃষ্ই। কর্ম্ারী 
ফিরে এসে বিষ্ভাসাগরকে সব কথা জানালেন। শুনে বিদ্ভাসাগর আবরল 
ধারায় অশ্রুপাত করতে করতে এ কমচারীর হাতে মান্রাজী ভদ্রলোকের বাকী 
ভাড়া বাধদ জিশ টাকা, খোরাকী দশ টাচ এবং তাদের জগ্তে ন খানা কাপড় 
দিয়ে বললেন-_এগুলে। দিয়ে এস আর য।দ তারা দেশে যেতে চায় তাহলে 
কত টাক। লাগবে জেনে এন। আর এখানে থাকলে আমি প্রতি মাসে পনর 
টাকা করে দেব। কর্মচারী এসে এ ভন্রলোককে টাকা ও কাপড় দিয়ে 
বিষ্তালাগরের কথা জানালেন। দয়ার সাগর বিষ্ভাসাগরের এই দয়ায় ভদ্রলোক 
অভিভূত হলেন। বললেন, একশে। টাকা হলে আমর। দেশে ফিরে ঘেতে 
পারি। বিদ্যাসাগর সেই টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং ভাদ্র চ্লীঘারে উঠিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা করে তবে নিশ্চিত হলেন। 


বিাসাগর | ১৭৫ 


এমন দাতা বাংলাদেশে ক'জন জন্মেছেন? 
বিষ্ঠা দান করে, অর্থ দান করে, অল্প দান করে বিষ্ভাসাগর তার জীবনকে এমনি 
আশ্চর্যভাবে সার্থক করে গ্িয্বেেন। সত্যই, করুণার মোহিনী মাধুরীতে 
সাগরের হৃদয় সর্বদা পরিপূর্ণ থাকত । দান করে বিগ্যাসাগর কোন দিন আত্া- 
প্রসাদ লাভ করতেন না, বাহবা নিতেন না কিংবা আত্মগৌরব ঘোষণ। 
করতেন না। নীরবে দুঃখীর দুঃখমোচন ছিল তার ম্বভাবের ধর্ম--তার 
গ্রতিদিনের কর্ম। বাঙালি আজে! সেই দানময় জীবনের উন্নত আর্শের 
উত্তরাধিকা রত্ব হ্বীকার করল না-_বুঝাল না সাগরের অশ্রপ্রবাহের প্রকৃত মূল্য 
কোথায়। মুক্তাফলের মতো বিষ্যাসাগরের সেই ছুই চক্ষের অশ্রবিন্দু ইতিহাসের 
পটে যেন আজো টল্টল্‌করছে। তারই মধ্যে গ্রতিবিশ্বিত একটি স্বদয়ের 
মর্মানুভৃতি আর অলৌকিক বেদনাবোধ । 


॥ পনর ॥ 


বেথুন স্কুল একাস্তভাবেই বেথুন সাহেবের ছিল। 

কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন এর প্রাণশ্বরূপ। 

বেথুন সাহেব বেঁচে থাকতেই বিগ্যালয়টি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । 

সরকারী রাক্চকোষ তখনো পধস্ত স্ত্রী-শিক্ষার জন্তে উন্মুক্ত ছিল না। যা কিছু 
উদ্ধাম বেসরকারী ভাবেই চলছিল। বেখুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পনর দিনের 
যধোই কলকাতায় রাজ ঝাধাকান্থ দেব নিঙ্গের শোভাবাজার রাজ্ঞবাড়িতে 
মেয়েদের জন্তে একট! বিদ্যালয় স্কাপন করলেন । বারাসতের বালিক1 বিচ্যালয়টি 
নতুনভাবে গঠিত হলে! । শুকসাগর, নিবুধই প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেও অল্প 
সময়ের ব্যবধানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে? । উত্তরপাড়ার 
জমিদাররাও এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন। এইভাবে দেশের বু জায়গায় স্্রী- 
শিক্ষার উদ্যোগ আযম্মেজন চলতে লাগল । তবে একেবারে বিন] বাধায়, 
এ কাজ সোঁদন সম্ভব হয় নি। বন্ধ বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধ সমালোচনার 
ভেতর দিয়েই বাংল দেশে স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বেথুন, 
বিদ্যালয়ের ভাগ্যে আরস্ততে কি রকম বিদ্রপ বধিত হয়েছিল, সে কথা 
আগেই বলেছি । সরকারী সাহাধ্য তো" ছিলই না, এমন কি সহানুভূতি 
পর্ধস্ত ছিল না বলেই বিরোধী দল মেয়েদের শিক্ষার বিরোধিতা এমন তীব্রভাবে 
করতে ভরসা পেয়েছিল । তবু বেখুন সাহেব এই কাজে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ 
করলেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কণলঙ্কার এবং কয়েকজন দেশীয় 
ভদ্রলোকের উৎ্লাহই ছিল বেখুনের একমাত্র মূলধন । ডেগিভ হেয়ার যেমন 
এক! ছেলেদের শিক্ষা নিয়ে মেতে উঠেছিলেন, বেখুনও তেমনি মেয়েদের 
শিক্ষা নিয়ে মেতে উঠলেন । 


বিস্ভাসাগর চু 


স্ুল-প্রতিষ্ঠার দেড় বছর বাদে হেছুয়ার পশ্চিমে (এখন যেখানে বেথুন 
কলেজ ও স্কুল) একখণ্ড জমির ওপর বেথুন বিদ)ালয়ের স্থাটী ভবন নি্সিত হয়। 
ভিত্তিপ্রত্তর স্থাপনের দিন বিদ্যাপাগর উপস্থিত ছিলেন। বেখুন সাহেবের 
সেদিনকার বক্ততা এ দেশে দ্বী-শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
বিদ্যালয়-গৃহ নিমণণের বেশীর ভাগ টাক] বেখুন নিজে দেন। উত্তরপাড়ার 
জমিদার জয়কষও মৃুখোপাধায় এজন দশ হাঞ্জার টাক। দিয়েছিলেন । বিদ্যালয় 
গৃহটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার আগেই বেথুন মারা যান। “তিনি স্বী-শিক্ষার 
এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, এদেশে স্থিত অন্থান জ্রিশ হাজার টাকা মুলোর 
যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি তিনি বিদ্যালয়টির জগ্ত উইল করিয়। দিয়! যান।” 
বেখুনকে মহাপ্রাণ ভিন্ন আর কী বলব? ডেভিডের দেহ এ দেশের মাষ্টির 
তলায় আছে, বেথুনের দেহও আছে--মার আছে তাদের কর্ষকীতি। 

স্কুল চালাবার জন্যে বেখুন সাহেব মাসে সাত-আটশো টাকা খরচ করতেন। 
যতদিন বেঁচে ছিলেন ততর্দিন নিজেই খরচ চালাতেন । তিনি মারা গেলে 
পরে বড়লাট লর্ড ভালহৌসি স্বুলটির ভার নিঞ্জের হাতে নিলেন । তিনি 
চলে গেলে পরে বিদ্যালয়ের পরিচ1লন1-ভার গ্রহণ করলেন ভারত সরকার। 
বেথুন স্থূল সরকারী স্কুল হলো । সরকার পক্ষে সেক্রেটারী স্তর সিসিল 
বীডনের ওপর এই সম্পর্কে নব ব্যবস্থা করবার ভার পড়ল। বিদ্যাঙ্গয়টি 
যাতে ঠিকভাবে পরিচালিত হয় সেঙ্জন্যে বীডন সাহেব দেশীম গণ্যমান্ত 
লোকদের নিয়ে একট৭ ম্যানেজিং কমিটি গঠন করলেন । স্যর সিসিল বীডন 
হয় হলেন এই কমিটির সভাপতি, আর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাঙ্গক । 
রাজা! কালীরষ্ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্জ্র সিংহ, রমাগ্রসাদদ রায়, কাশী" 
প্রলাদ ঘোষ প্রত: দশজন এর সদস্য হছলেন। কিন্তু স্কুল পরিচালনার ঘ। 
কিছু দায়িত্ব তা বহন করতে হলো বিদ্যাসাগরকে | বিদ্যাসাগর তখম তার 
সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করে, বেখুনের স্থতিপূত এই প্রতিষ্ঠানটি 
রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। তা] ছাড়া, স্্রী-শিক্ষার অন্তত নায়ক 
হিসেবেও বিদ্যাসাগর বেখুন স্কুলের উন্নতিকল্পে এগিয়ে এলেন। বেখুনের 
মতে। বিদ্যাসাগরও স্ত্রী-শিক্ষার অতাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে 
করতেন শ্ত্রী-শিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নেই। তাঁর উৎসাহও উদাম শুধু 


বেখুন স্কুলের কাজের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে কথা পরে বলছি। 
১ খু. 


১৭৮ বিস্তাসাগর | 


বেথুনের স্বতিটুকু বাচিয়ে রাখার জন্তে বিদ্যাসাগরের চেষ্টার অস্ত ছিল না। 
বেখুন লাহেবের স্থৃতি হিসেবে তার স্কুল তো! ছিলই; তবুও বিদ্যালাগর 
বেথুনের এমন অন্থরাগী ছিলেন যে, তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে বেখুন 
সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশ্ত কলকাতার বহু 
রুতবিদ্য লোকেরই এই সোনাইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ এবং আস্তরিকতা 
ছিল, তবে বিদ্যাসাগরই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। সভাপতি হলেন ডাঃ মোয়াট 
আর সম্পাদক নিধুক্ত হলেন প্যারীাদ মিঅ। এই সোসাইটি স্থাপিত হবার 
পর থেকেই প্যারীটাদের সঙ্গে বিদাাসাগরের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। প্যারীষ্টাদের 
নাষ তার অনেক আগেই বিদ্যাসাগর শুনেছেন এবং এই বয়োজ্েষ্ঠ 
প্যারীাদের দেশোক্লতিবিধায়ক নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার কথাও তিনি জানতেন । 
তারপর ঘখন "আলালের ঘরের ছুলাল” বের হলো, তখন বিদ্যাসাগর অগ্রণী 
হয়ে প্যারীঠা্দকে বাংলা সাহিতোর ও বাংলা গদ্যের একজন প্রধান 
সংস্কারক বলে অভিনন্দিত করলেন। অক্ষয়কুমারকে ডেকে বলেছিলেন-_- 
“দেখ আক্ষয়। প্যারীবাবু কথ্যভাষায় কী চমৎকার বই লিখিয়াছেন।", 

বেথুন সোসাষ্টটি শিক্ষা ও সংস্কতিমূলক প্রতিষ্টান ছিল। এই সভাতেই 
বিদ্যাসাগর সংস্কত-ভাষা ও সংক্কত-সাহিত্য-শান্ত্র সম্বদ্ধে একট। প্রবন্ধ 
পাঠ করেছিলেন। এই সভারই এক অধিবেশনে কেশবচন্দ্র সেন 'যীশুধুষ্ট-_ 
যুরোপ ও: এশিয়া” নামে তার সেই বিখ্যাত বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। 
সরকারী পরিচালনায় আসবার পর থেকে বিদ্যাসাগর প্রায় বারো বছর- 
কাল সম্পাদক হিসেবে স্কুলটির সজে লাক্ষাৎভাবে যুক্ত ছিলেন। 
বিঙ্যালমটি ক্রমে মেয়েদের একটি আদশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 
ছ বছর বাদে পরিচালনা-কমিটির পক্ষে গভর্পণমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর ষে 
বাধিক বিবরণ পেশ করেন তার থেকে জান! হায় যে, ছ্কুলটি ক্রমশই উন্নতির 
পথে চলেছে । পরব্তাঁ কালে কুমারী মেরী কার্পেন্টার এসে গ্রস্তাব করলেন 
যে, বাংলা দেশে বালিক1 বিদ]ালয়ের সংখ্যা যে রকম বাড়ছে তাতে গভর্- 
মেন্টের পক্ষ থেকে শিক্ষয়িত্রী তৈরি করার জন্যে বেখুন স্কুল গৃহে একটি নমল 
স্কুল অবিলঘে প্রতিষ্িত হওয়া দরকার । বিদ্যাসাগর বেখুন স্কুলের সম্পাঙ্গক, 
কাজেই গভর্ণমে্ট এ বিষয়ে তার মত চেম্ে পাঠালেন। 'বদ্যাসাগর এই 
বলে জাপত্তি জানালেন যে, শিক্ষয়িজীর প্রয়োজন ষথেষ্ট থাকলেও এখনকার 


বিষ্তাাগর ১৭৯ 


সামাজিক বাবস্থা হিন্দু মেয়েদের মধো বয়স্থা ছাত্রী পাওয়া কঠিন। 
বিস্ভালাগরের ছিল অভ্রান্ত দূরদৃহি। তিনি তাই লিখলেন; “মেয়েদের 
শিক্ষার অন্ত আী-শিক্ষয়িতীর আবশ্তকতা যে কতট! অভিপ্রেত এবং 
প্রয়োজনীয় তাহ! আমি বিশেষ জানি। আমার দেশবাসীর সামাজিক 
কুলংক্কার যদি অলভ্যনীয় বাধাক্বপে না দাড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের 
আগে এ প্রস্তাব অন্ধমোদন করিতাম, এবং ইহাকে কাধ্কর করিবার জন্তু 
আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুষ্টিত হইতাম না। সম্তাস্ত হিন্দুরা যখন 
'অবরোধ-গ্রথ! ভঙ্গ করিম! দশ-এগারে। বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ি 
হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্থা আতীয়াদের শিক্ষগ্রিত্রীর 
কার্ধ গ্রহণ করিতে কিরূপে সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। 
*আমি এই অগ্রীতিকর ব্যাপারের পোষকতা করিতে পারি ন।1৮ গভর্ণমেন্ট 
কিন্তু বিদ্যানাগরের কথ শুনলেন না; বেখুন বিদ্যালয়ের সঙ্জেই একটা 
নর্মাল গুল স্থাপন করপেন এবং পরিচালন! সমিতি ভেঙে 'দিয়ে দুটি 
বিদ্যালয়কেই খাস সরকারী তত্বাবধানে আনলেন । বিদ্যাসাগরের সে 
বেখুন স্কুলের সম্পর্কের এইখানেই অবসান ঘটল । 

বিগ্যাপাগরের কথাই ফলেছিল। তিন বছর যেতে-না-ষেতেই পরবর্ত 
ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল বেখুন বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্কুলটি তুলে 
দেবার আদেশ দ্রিলেন। দেশের রীতি ও সংস্কারকে যে সব সময়ে উপেক্ষা 
করা যায় না, তা তার। পরে বুঝেছিলেন। বিছ্যালাগর অবশ্ট তার অনেক 
'আগেই এ কথ! বুঝেছিলেন। 


এই সময়ে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষ1! বিগ্তারের দিকে গভণমেপ্ট একটু করে মন 
দিতে লাগলেন । এখানে-ওখানে বালিকা-ৰিগ্যালযু স্বাপিত হতে লাগল। 
এর কৃতিত্ব অবশ্য হ্যালিডেরই প্রাপ্য । তিনি বিদ/সাগরকে ডাকিয়ে, তার 
সজে এ বিষয়ে খোলাখুলিভাৰে আলোচনা করলেন। কাজ যে খুব 
কঠিন, তা তার। দুজনেই বুঝলেন । হিন্দুসমাজ-জীবনের প্রকৃতি বিষ্চাসাগরের | 
ভালে! করেই জানা ছিল; রক্ষণশীলতার ঘোর তখনো পর্যস্ত কাটে নি। 
মেয়েদের স্ছুলে পাঠাতে সন্ত্রান্ত হিন্দুদের মনে কতট1 অনিচ্ছা, বিষ্ভাপাগর 
ভালো করেই তাবুঝতেন। তবু তার বিশ্বাস ছিল, উত্সাহ ও উত্ভমের সঙ্গে 


১৮০ বিদ্কাসাগর 


কাজে লাগলে, এ রকম সৎ কাজে জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা 
কঠিন হবে ন1। 

বলতে গেলে বেথুনের কাজের ছিন্ন স্থত্র অবলম্থন করেই বিদ্যাসাগর স্ত্রী-শিক্ষা 
প্রসারের ক্ষেঞ্ট্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এতে তার সুনাম ও প্রতিষ্ঠার প্রতি 
অনেকেই সেদিন কটাক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন, বিদ্যালাগরের হিন্দুবুদ্ধির 
বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু সংকল্পে ছুর্জগ্ন বিধ্যানাগর কোন কিছুতে ভ্রুক্ষেপ না 
করে শ্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্ভে জীবন উৎসর্গ করলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিদ্র হলেও বিদ্যাসাগর প্রায়ই বিদ্যালয়টির খোজ-খবর রাখতেন | 
স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলেই অমনি তাকে স্কুলের' 
যাবতীয় খবর জিজ্ঞাসা করতেন । বন্ৃকাল বাদে, জী'ন-সায়াহ্ে বিদ্যাসাগর 
একদিন তার এক বন্ধুর পুত্রবধূকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিতে গিয়েছিলেন । 
প্রথম আমলের একটি ঝি তখনো বেঁচেছিল। তাকে দেখে বিদ)াসাগরের 
পুরানে| দিনের কথা মনে পড়প ; স্কুলের দালানে বেখুনের একটি মর্মর মুতি 
ছিল। তার লামনে দীড়িয়ে বিদ্ালাগর নীরবে কত অশ্রপাত করলেন। 
সেদিন তিনি নিজের টাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের জন্ডে গুচুর 
জলঘোগের ব্যবস্থা করেছিলেন । স্ুলের কাজ কম দেখে শুনে তার খুবই ভাল, 
লেগেছিল। কথিত আছে, সেদিন রাতে বিদ্যাসাগর বেখুনের কথা ম্মরণ করে 
অনেকক্ষণ কেদেছিলেন। বলেছিলেন_-এতগ্ুলে! মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, 
তারাই আবার সে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে, কিন্তু যে মানুষটি এর জন্থো 
প্রাণপাত করেছিল, সে দেখল না। 

এই হৃদয়ের জন্তেই বিদ্যালাগর বিদ্যাসাগর । 


হালিডে লাহেবের মুখের কথায় বিদ্যানাগর মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও 
নদীয়া জেলার নানা জায়গায় অনেকগুলে! বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ 
করলেন। সর্বত্র লোককে বোঝাতেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও, দেশের 
উন্নতি হবে, সমাজের মঙ্গল হবে, সংলারের কল্যাণ হবে । এমনি ছুরস্ত আগ্রহ 
বুকে নিয়েই বিদ্যাসাগর সেদিন সার! বাংলাদেশে শিক্ষার দীপ জালিয়েছিপেন। 
হাপিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিশেষ আত্মীয়ত। ছিল। ইংরেজ ও বাঙালিতে, 
মনিব ও কর্মচাীতে এমন ছত্বীয়তা খুব কমই দেখা গিয়েছে । মডেঙ্গ, 


বাংগা স্কুল খুলে বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বে বাংলাদেশের শিক্ষাবিত্তারের ক্ষেত্রে 
অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন, এইবার তিনি ধালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফেরালেন। সরকারী আধিক সাহাধ্য পাওয়া যাবে 
কি যাবে না” এই চিস্তাপ্ বিন্দুমাত্র বিচলিত লা হয়েতিনি এই কাজ 
করেছিলেন। মডেল বাংলা-বিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন 
করেছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাই করলেন। তিনি আগে থেকেই অন্রমান করে 
নিলেন, কর্তৃপক্ষ তার কাজ সমর্থন করবেন । এই ধারণার বশবতা হয়েই 
তি'ন নিজের এলাকাতূক্ত জেলাগুলিতে অনেকগুলো বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করলেন । এইভাবে বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলী কয়েকটি স্তুপ স্থাপন করে, 
তিনি শিক্ষীবিভাগের অধ্াক্ষ ইয়ং সাহেবের কাছে সেই সংবাদ যথা সময়ে 
পাঠিয়ে মাসিক সাহাষা প্রার্থনা করলেন। সাত মাসের মধো বিদ্যাসাগর 
হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদ্ীয়ায় মোট পয়ক্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন 
করলন। ছাত্রী-সংখ্যা হয়েছিল তেরো শো । বাংলার নিভৃততম পল্লীতে এ 
এক অনিষ্তানীয় ব্যাপার_ জীবনের প্রবাহ পথে নতুন দৃষ্টির আবির্ভাব । এইসব 
স্কুলের জগ্গে সরকারী লাহায্য চেয়ে বিদ্যাসাগর ইয়ং লাহেবের কাছে যেসব 
চিঠি লেখেন, তিনি সেই চিঠিগুলির নকল ছোটলাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট পাঠালেন এবং অবিলঙ্্ে 
সরকারী সাহাযাদান মঞ্জুর করার জন্যে অনুরোধ করলেন। এসব স্কুলে 
ছাত্রীদের কাছ থেকে মাইনে নে এয়া হতে! না এবং অধিকাংশ স্থলেই গ্রাম- 
বাসীরা নিজেদের খরচে স্কুল-গৃহ তৈরি করে দিত। ছোটলাট লিখলেন, এ 


সত্বেও কিছু সরকারী সাঞ্াধা দরকার। 

ভারত সরকার তখনে] পর্ধন্ত ভারতে শিক্ষা-প্রপারকল্পে উদার নীতি অবলম্বন 
করেন নি। তারা বালিকাবিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহাযষোর, নিয়মাবলীর 
ব্যতিক্রম করতে অস্বীরুত হুলেন। বললেন, উপযুক্ত পরিমাণে শ্বেচ্ছাদত্ত 
সাহাধ্য না পাওয়া গেলে একপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভালো । এতে 
বিদ]াসাগর নিরুৎলসাহ বোধ করলেন। গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ও সাহাষা 
পাওয়া যাবে মনে করেই তিনি এতদুর অগ্রসর হয়েছিলেন এবং নিজের দাছিত্ে 
এতগুলো বালিক। বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখন তিনি বুঝলেন, তার 
সব পরিশ্রষ বার্থ হয়েছে, এত কষ্টের স্থুলগুলে। বুঝি উঠে যান । আনো একটা 
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দুশ্চিন্তার বোঝা তার মনে? স্কুল হয়ে অবধি শিক্ষকেরা মাইনে পান নি-- 
প্রান সাড়ে তিন হাজার টাকার মত্তন মাইনে বাকী। বিদ্যাপাগর 
বিচলিত হয়ে এক পত্রে ইয়ং সাহেবকে লিখলেন “আপনি অথবা বাংল! 
সরকার যর্দ অমত প্রকাশ করিতেন, তাহ। হইলে এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া 
এখন আমাকে এমন বিপদ্দে পড়িতে হইত না। পুবতনের জন্য শিক্ষকেরা 
স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ 
হইতে এত টাক] দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার 
করা হইবে-_বিশেষততঃ খর5 যখন সবসাধারণের মঙ্গলের জন্য কর 
হইয়াছে ।” 

ডিরেক্টর বাংল] সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি পাঠিয়ে দিলেন । মন্তব্যের 
শেষে লিখলেন £ “যদি আস্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগরকে 
আধিক ক্ষতি ম্বীকার করিতে হয়, তাহ। হইলে বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে 
অচিরেই নিরুৎসাহের ভাব আসিয়া পড়িবে ।” ছোটলাট হলিডে লাহেৰ 
ইয়ং সাঙ্ছেবের বক্তব্য সমর্থন করে এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সংস্কৃত 
কলেজের অত্যান্ত বুদ্ধিমান ও রুতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের কথ 
বিশেষভাবে উল্লেখ করে ভারত সরকারকে বিষয়টি ( অর্থাৎ অর্থসাহায্য ম্গুর 
কর1) আবার বিবেচন। করে দেখতে অনুরোধ .করলেন। 

ভারত সরকারের বজ্তমুষ্টি কিন্ত শিথিল হলে! না। 

রাজকোধ থেকে একটি পয়সাও পাওয়| গেল না। 

উপরস্ত ছেটলাটের ঠৈফিয়ৎ তলব করা হলো, বিদ্যাসাগরকে পরোক্ষে 
অবিবেচক বলা হলো। সরকারী ভাষার ভাঙ্গট ছিল এইরকম; “পণ্ডিত 
কেন ও কিরূপ অবস্থায় টাক মঞ্জুর হইবে ধরিয়া লইয়া, বালিক। বিদ্যালয় 
স্থাপনে এত ভারী রকমের খরচ করিতে উতৎ্সাহশীল হইলেন? এ উৎসাহের 
জম্ম দায়ী কে?" বিষ্ভাসাগর ছাড়বার পানর নন। ভারত সরকারের প্রশ্থের 
উত্তরে বিষ্াসাগর ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ীাকননকে লিখলেন £ “আমি 
বিশ্বাস করিয়াছিলাম নরকার লাধারণভাবে ইহা অন্থমোপধন করিবেন। 
প্রতোকটি স্কুল খোলার সংবাদ নিগ্ামতভাবে জানাইয়াছি, স্কুল খুলিতে কত 
ব্যয় হইল, প্রত্যেক চিঠিতেই উহা উল্লেখ. করিয়াছি । ব্যয় সংক্রান্ত আমার 
নিবেদনপদ্ গুলি সকল সময়েই গ্রাহ হইয়াছে । গভর্ণমেন্টের ইচ্ছানুযামী কাজ 
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করিতেছি--ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল।*..আমাকে এই কাজে কোন দিন 
নিরুৎস।হিতও করা হয় নাই।* 

ডিরেক্টর বিস্তাসাগরের চিঠিখানি বাংল! সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
লিখলেন £ "মামি অনুমান করিয়াছিলাম যে সরকার পণ্ডিভের কাজ স্ুদৃষ্টিতেই 
দেখেন ।...সেই হেতু আমি তাহাকে নিরুৎসাহ করি নাই।” 

ছোটলাট ভারত সরকারের কাছে সমস্ত কথ! পরিষ্কারভাবে খুলে বললেন । 
তিনি দেখিয়ে দিলেন ঃ “ব্যাপাটি আগাগোড়া এক ভূলের উপর প্রতিটি 5। 
ছোটপাট হইতে আরম্ভ করিয়! পণ্ডিত পধস্ত সকলেই একটি ভ্রান্ত ধারণার 
বশে কাজ করিয়াছেন ।.'.ব্যাপারটিকে যেন অস্্গ্রহের চক্ষে দেখ! হয়।", 
কিন্ত সে অনুগ্রহ আর ভারত সরকার করলেন না। বিদ্যাসাগর স্থবিচার 
পেপেন না। সমস্ত আথিক দায়িত্ব তার নিজের ঘাড়েই পড়ল-_বিদ্যামাগরের 
একাধিক জীবন-চরিতকার এই গল্প রচনা করেছেন এবং পরবর্তী কালে 
এই গল্প থেকেই এই সম্পকে একটা অদ্ভুত কিংবদস্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। 
প্রকৃত ঘটন। অন্বন্ূপ। বিছ্ালয়গুলি স্থাপনে সাড়ে তিন হাজার টাকার মতন 
যা খরচ পড়েছিল, সপরিষদ বড়লাট সেই টাকার দা থেকে বিগ্যাসাগরকে 
মুক্তি দিয়েছিলেন এবং সবকার থেকেই এই টাকা দেওয়া ধাবে বলে আদেশ 
দিয়েছিলেন। তবে বিদ্বাসাগর-গ্রতিষ্ঠিত বালিক। বিদ্যালয়গুলির বায় 
নির্বাহের জন্টে স্বায়ী অর্থপাহায্য করতে ভারত গভর্ণমেন্ট সম্মত হন নি। 
তবে লেইপঙ্গে তারা এ কথাও বললেন যে, ভবিষ্যতে এই বিষে তার! 
বিবেচন1 করবেন ।* স্থান্মী সাহায্য দিতে অন্বীকার হওয়ার একট। বড় 
কারণ ছিল সিপাহী যুদ্ধের জন্যে আথিক অনটন। 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শ্চনা করে লর্ড ভালহোৌসী বিদায় 
নিলেন। এলেন লর্ড ক্যানিং। ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসের 
সঙ্গে এই ভারত-ন্বহৃদের নাম সংশ্লিষ্ট আছে এবং থাকবেও। নিপাহী যুদ্ধের 
বছরের গোড়াতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবের রূপ নিল। 

১৮৫৭-র ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাত বিশ্ববিচ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। 


* এই মূল্যবান তথ্)ট সর্বপ্রথম উদঘাটিত করেন ৬ত্রজেজ্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তীর “বিদ্যাসাগর- 
গ্রসঙ্গ' পুস্তক ভ্রষ্টবা। 
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ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে এই-ই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় | এই প্রসঙ্গে একটু 
ইতিহাসের কথা বলব। 

১৮১৭ খ্রীষ্টাঙ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় স্থাপিত হিন্দু কলেজ 
বাংল! দেশে ও ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করে, সে-কথা আগেই 
বলেছি । চল্লিশ বছরের মধ্যে এই শিক্ষার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা 
ব্যক্তি এবং দল-নিবিশেষে স্বীকৃত হয়| ভারতের ইংরেজ গ্রতুরা সহজে এই 
শিক্ষার প্রবর্তন করেন নি। ১৭৫৭ খ্রীষ্াবে পলাশি যুদ্ধের পরে বাংল দেশে 
ইংরেজ আধিপত্যের সুচনা । কিন্তু পরবত্ত একশে! বছরের মধ্যে ইংরেজ 
শাসকগণ উচ্চ শিক্ষা বিজ্তারকল্ে বিশেষ কোনো গ্রয়াসপ করেন নি। 
১৮১৩ গ্রীষ্টাবে ইষ্ট ঈপ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের মেয়াদ বুদ্ধির সময়ে ইংরেজ- 
শাসিত ভারতবর্ষে সাঠিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাত্র এক লক্ষ টাক1ব্ম় 
নির্ধারিত হয়। ইংরেজ-শানিত সমগ্র ভারতের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার 
তুলনায় এই টাক1 ছিপ নিতান্তই নগণ্য । হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের 
শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা । ১৮১৩ থেকে ১৮৫৩ পর্যস্ত এই 
চল্লিশ বছর ভারতের শিক্ষার ধারা ও সংস্কার সম্বন্ধে নানা রকমের জটিল 
সমন্যা ও বাদান্বাছে এই সময়ের অনেক মনীষীই সক্ত্রির় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। হিন্দ কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ও তার ফঙ্গাফল এই 
আঙ্োচনাকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করে। 


১৮৫৩ গ্রীষ্টাঙধে প্রধানত ভারত গভর্ণমেন্টের আইন সদস্ত লর্ড মেকলের নেতৃত্বে 
ইংরেঙ্গি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হয়। এই শিক্ষাপন্ধতির 
্ুচনাকালে মেকলে এবং অন্ান্ত রাজপুরুষগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ এবং 
আশহ্ক।র কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক । ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেস্টে 
মেকলে এক ওঁদ্ধত্যজনক উক্তি করেছিলেন যে, সাধারণ যে কোনে যুরোগীয় 
গ্রন্থাগারের এক শেলফ, বই সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় লেখা সমগ্র পুস্তক গুলি 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। এই.মেকলেই আবার ইংরেজি শিক্ষার 
প্রসারের ফলে ভারতীয়গণের ইংরেজের আইন ও শাসন নীতি লাভের 
আকাতক্ষা হওয়া স্বাভাবিক, খুটিশ পালণামেপ্টের এই আশঙ্কার উত্তরে বলে- 
ছিলেন, “এমন একদিন আসিবে কিনা, জানিনা যেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য শাসননীতি ও শাসন ব্যবস্থার গাবি করিবেন, 
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কিন্ত এমন দিন যদি সত্যই আসে, তবে উহাই হইবে ইংলগ্ডের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ 
গৌরবের দিন।” মেকলের এই উক্তির তারিখ থেকে অল্পবেশী একশো বছর 
পরে, ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট তারিথটি গ্রেট বুটেন ও ভারতের ইতিহাসে 
চিরকাল এই সম্মানের দাবি করবে । ১৮৩৫-এ বেন্টিকের শাননকালে মেকলের 
নেতৃত্বে যে নাতির প্রবর্তন হয়, তারই পুর্ণ বিকাশ ১৮৫৩ গ্রীষ্টাব্ষে 
ডলধৌনির শাসনকালে স্যর চাল'দ উডের ডেসপ্যাচে। এই ডেসপ্যাচের 
নীত অন্যায়ী ১৮৫৭-তে কলিকাতা, বোগ্াই ও মাদ্রাজ_-এই [তিনটি 
প্রে'সডেন্সী শহরে বর্তমান যু.গর তিনটি বিশ্ববিগ্তালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চশিক্ষার প্রবর্তনের ফলে একশে। বছরে ভারতের 
অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জাতীয় জীবনে এর সার্থকতা 
কতটুকু? পাশ্চান্ত [শক্ষা শ্রবর্তনের জন্য ইংরেজরা যতই মহত্ব দাবি করুন 
ন] কেন, এ কথা সতা যেতাদের সমগ্র চেষ্টা এবং অপচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৪৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনগণের শঙকরা ৮৮ জন ছিল নিরক্ষর। বর্তমান যুগের 
যেকোনো সভ্য শাসকবর্গের এতে গৌরবান্বিত বোধ না করে লজ্জিত বোধ 
করা উচত্ত নয়াক? 


বিশ্ববিচ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। 

উন্চালশ জন সদস্তাদের মধ্যে জন ছিলেন ভাপ্তীয়--চার জন হিন্দু ৪ 
দুজন মুনলমান। হিন্দু চারজনের মধ্যে ছিগপেন বিদ)াসাগব, প্রসম্গকুমার 
ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় ও রামগোপাল ঘোষ । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক 
সায় চ্য।ম্পলারের এক পাশে লর্ড বিসপ ও অন্য পাশে বিদ্যাসাগর উপবিষ্ট 
ছিলেন। তখনকার দিনে শিক্ষার যেকোন ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরেয় পরামর্শ 
অপরিহার্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হম়ু্ন। এর গঠন 
কাধে তার কুচিস্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হতো!। দ্বিতীয় বংসরে একটি 
পরীক্ষক সমিতি গঠিত হলো। বিদ্যাসাগর এই সমিতির সভ্য নির্বাচিত 
হলেন এবং তার ওপর সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষার প্রশ্নপত্র তরি 
কর। এবং পরীক্ষায় উভীর্ণ ওয়ার উপযুক্ততা ঠিক করবার দায়িত্ব স্তস্ত হলো। 
গ্রবেশিক] ও বি. এ. পরাক্ষার সমস্ত ভার ছিল এই পরীক্ষক সমিতির উপর 
এবং সমিতির অন্যান্য সদন্থেরা একাস্তভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন বিদ্যাসাগরের 
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উপর। এর জন্টে তিনি ও অন্ঠান্ত সভ্যর! বছরে দশ টাক করে পারিশ্রমিক 
পেতেন। বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষার তিনি সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর কর্তৃপক্ষ চাইলেন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দিতে । 
একমাত্র বিদ্যাসাগরই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । তার যুক্তি ও তর্কের 
সামনে প্রতিপক্ষগণ নিরস্ত হয়ে যান। সংস্কৃত কলেজ আজো যে তার 
অন্তিত্ব বজায় রাখতে ল্মর্থ হয়েছে, এ ধু বিদ্যালাগরের জন্যেই । সংস্কৃত 
কলেজের প্রয়োজনীয়ত1 গভর্ণমেণট ভালে! করে উপলব্ধি করলেন যখন 


মফংদ্বলের মভেপ স্বুলগুলির জন্যে বাংল! ও সংস্কৃতের শিক্ষকের দরকার 
হলো। 


আগেই বলেছি ছোটলাট হালিডে বিদ্যাসাগরের একাস্ত-গুণমুগ্ধ ছিলেন । 
একদিন লাটভবনে বিদ্যাসাগর এসেছেন হালিডের সঙ্গে দেখ! করতে । 

শহরের আরো দু'চার জন গণ্যমান্য লোকও এসেছেন এবং তাঁরা অনেকক্ষণ 
আগে থেকেই এসে অপেক্ষা করছেন। বিদ্যাসাগর এসেছেন এই খবর পাওয়া? 
মাত্র ছোটলাট তখনি তাঁকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন । ধারা আগে থেকে 
এসে অপেক্ষ। করছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এতে মনঃক্ষুগ্ হলেন এবং পরে 
ব্যবহারের এই তারতম্য সম্পর্কে এদের কেউ কেউ যখন হ্থালিডে সাহেবকে 
জিজ্ঞাস! করেছিলেন, কথিত আছে, উত্তরে লাটসানছেব তখন বলেছিলেন £ 
আপনারা আসেন নিজের স্বার্থে আর পণ্ডিত আসেন আমার স্বার্থে ; এ ক্ষেত্রে 
তাকে যদি আগে আসতে বলি, তাতে কি কোন দোষ হয়েছে? 


এই ঘষে জাটস্দরবারে যাওয়া-আসা, এর জন্যে বিদ্যাসাগরের কোন স্বতন্ত্র 
বেশভৃষা ছিল না, ছিল না] কোন পোষাকী পরিচ্ছদ--সেই দারিক্রোর চিরপ্রিয় 
বিদ্যাসাগরী চাদর গায়ে দিয়ে আর তাঁলতলার চটি পায়ে দিয়েই যেতেন। 
এই প্রসজে তাঁর এক জীবন-চরিতকার উল্লেখ করেছেনঃ “ছোটলাট বন 
অস্থুনয় বিনয় করিয়া অস্থুরোধ করায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকবার পেপ্টলুন, 
চোগা-চাপকান ও পাগড়ী পরিশোভিত হইয়া অতি গোপনে শহর অতিক্রম 
করিয়া আলিপুরে বেল্ভেডিয়ারে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কার্ধটা তাহার 
নিকট একট। অপকর্ম বলিয়া মনে হইত। এই সভ্যতা-সঙ্গত বেশভূষায় 
ক্ুলজ্দিত ভুইয়া তিনি মনে করিতেন, যেন সঙ সাজিয়াছেন। তাহার 
অত্যন্ত ক্লেশ ও অস্থবিধা হইত। ছুই ত্িতন বার এইরূপ অগ্রীতিকর ও 
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যন্ত্রণাদায়ক পরিচ্ছদে হ্থুসজ্জিত হইয়া ছোটলাট ভবনে যাতায়াত করিবার পর, 
বোধ হয় চতুর্থ দিবসে, তিনি সাহেবকে বলিলেন, এই আপনার সহিত আমান 
শেষ দেখা। সাহেব চমকিত ও চমতরুত হ্ইয়া বলিলেন, কেন পত্ডিত, কি 
হইয়াছে যে আর দেখা হইবে না? স্বাধীনচেত। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিতে 
হাসিতে ছোটলাটের মুখের উপর বলিলেন, কয়েদীর মত যন্ত্রণাদায়ক পোষাক 
পরিয়া সঙ. সাজিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা আমার পক্ষে 
অসম্ভব । একার্ধ আমারছ্বারা হইবে না। সাহেব ক্ষণকাল নতমূখে কি 
চিন্ত/ করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত, ষে পোষাকে আপনি আমিলে আপনার স্থখ 
ও স্থববিধা হয়, তাহাই করিবেন, এ বিষয়ে আমার পছন্দের দিকে দৃষ্টি দিবার 
প্রয়োজন নাই | এই ঘটনার পর আর কখনও চটি জুতা, থান ধুতি, আর 
তাহার প্রবতিত বিদ্যাসাগরী চাদর পরিত্যাগ করেন নাই।" 

জাতীয় ভাবের মর্ধাদা রক্ষায় বিদ্যাসাগর এই রকম সচেষ্ট ছিলেন বলেই তার 
মহত্ব অক্ষুণ্ন, সম্মান অব্যাহত আর প্রাধান্ত অপ্রতিহত থাকত। জাতীয় 
ভাবের একাস্ত পক্ষপ(তিত্তবের জন্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর 

পরব্তীকালে দেশীয় পোষাকের গৌরৰ ধিনি শিক্ষিত সমাজে বাড়িয়েছিলেন, 
তিনি হলেন আশুতোষ । হাইকোর্টের বাইরে আশুতোষ আজীবন বাঙালির 
অনাড়ম্থর পরিচ্ছদ সজ্ভ্বিত থাকতেন-_লাট-বেলাটের সন্দুখেও তাই। 


বিদ্যাসাগরের তেজন্িতা, তার ন্বাধীনচিত্বতায় হ্ালিভে মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু 
দুঃখের বিষয় ইয়ং সাহেবের সে বিষ্ভাসাগরের কোনো দিনই বনিবনা হতে? 
না। তিনি শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, 
অত্তএব তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী মাক্স। অথচ তরুণ লিবিলিয়ান ইয়ং সাহেব 
অল্প দিনের মধ্যেই বুঝলেন, এই চটি-চাদদর-পরা মানুষটির দেশ-জোরা খ্যাতি- 
প্রতিপত্তি, স্বয়ং ছোটলাট তার অন্থগত। লাটস্দরবারে এই ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
যেতেন উন্নত মত্তকে, সোজা মেরুদণ্ড নিয়ে । সে-মেরুদণ্ড কোনে! অবস্থাতেই 
আনত হতো! না। এই দম, এই তেজ, এই প্রথর ও প্রচণ্ড বাত্তিত্ব ইয়ং লাহেক 
বরদাত্ত কর! দূরে থাক, খুব প্রসন্ন মনে দেখতেন না।. অনেক লময়ে অনেক 
বিষয়ে ইয়ং সাহেব জেদ করতেন, কিন্তু বিষ্ভাসাগর়েরও ছিল এড়ে বাছুরের 
একগুয়েমি--তাই প্রায়ই দুজনার মধ্যে সংঘর্ষ বাধতো। বুদ্ধিমান বিদ্যাসাগর 


১৮৮ | ৰ বিচ্যাসাগর 


বুঝলেন এভাবে বেশী দিন কাদ্ধ করা অপভব। “পরিশেষে একবার তিনি 
বিদ্যালয় পরিদর্শন কাধের বিবরণ গ্রদ্দান করিলে পর, ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব 
সেই রিপোর্ট বেশ স্থন্দর করিয়া সাজাইয়! দিতে বলেন। এবধপ বলিবার 
অভিপ্রায় এই যে, বিবরণটি দেখিতে শুনিতে বেশ জাঁকজমক বিশিষ্ট হুয়; 
উপরিতন কর্মচারির৷ দেখিয় বুঝিবেন যে বেশ কাজকর্ম হইতেছে । উন্নতমন', 
স্টায়ুপরায়ণ বিদ্যালাগর এইরূপ অন্থরোধে অপমানিত বোধ করিলেন, তিনি 
যাহ লিখিম্বাছিলেন, তাহার কোন স্থানে একটি বর্ণও পরিবর্তন করিতে 
সম্মভ হইলেন না। পীড়াপীড়ি করায় শেষে কর্মত্যাগের অভিপ্রায় 
জানাইলেন।” 

প্র।াট সাহ্ছেব তখন বাংলায় স্কুলগুলির ইনস্পেক্টব | 

তিনি ছুটি নিয়ে বিগেত যাবেন । 

বিছ্চানাগর আশা করলেন, তার কাজের পুরস্কার-স্বক্ূপ এইবার গভর্ণমেণ্ট 
তাকেই এ শূন্য পদ্ধে নিযুক্ত করবেন । এ দাবিও তিনি করতে পারেন। শিক্ষা 
বিভাগের কর্মচারিরপে তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা সরকারের 
অঙ্জানা নেই। সংস্কত-্শেক্ষার, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, বাংলা-শিক্ষার 
ভিত্তিস্থাপন এবং স্্ী-শিক্গীর বল (বিদ্ধার--বলতে গেলে তিনি একাই এসব 
কাজ করেছেন নিরলস উৎসাহ ও বিচক্ষণতার সঙেই। যেমন কাতন্তে 
সমুজ্জল বিষ্যানাগরের ছাত্রজীবন, তেমন সার্থকতায় উজ্জ্বল তার কর্মজীবন। 
কাজেই এ ক্ষেত্রে আর সকলের মতো, ইন্সপেক্টরের চাকরীট। পাবার আশা 
করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক বা অসঙ্তও কিছু ছিল না, বরং ম্যা)তঃ এ পদ 
তারই প্রাপা । হালিডের বন্ধুত্বের ওপর তাঁর ভরদা ছিল এবং তার সঙ্গে 
এই সম্পর্কে বিদ্কামাগরের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল । রখ 
হাপিভে শেষ পধ্যন্ত লজ সাহেবকে এ শূন্য পদে নিয়োগ কগলেন। 
বিদ্যাসাগরের দাবি উপেক্ষিত হলো। তিনি বিম্মিত ও মর্মাহত হুলেন। 
নিরাশায় তার মন ছেয়ে গেল। 

ইংরজের কাজে তিনি শ্ববিচার পাবেন--এ বিশ্বান তিনি বরাবর পোষণ 
করে এসেছেন, যদিও ইতিপূর্বে তার পদ্দোম্তির ন্তাধা দাবি বার-বার 
উপেক্ষিত হয়েছে । শিক্ষাবিভাগের তরুণ ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে 
প্রতিপদ ঝগড়া করে কাজ করে এসেছেন, শুধু ছোটলাটের অক্ষ 
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বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করে। কতৃপিক্ষের ছন্দাহুবত্ণ হয়ে চলার মান 
বিষ্যাসাগর ছিলেন না। 

কিন্ত লজের নিয়োগের সংবাদ পেয়ে বিষ্ভাসাগরের মন ভেঙে গেল। 

তার চাকরীর মোহ ফেটে গেল। 

ডিরেক্টারকে এক চিঠিতে জানালেন--এবার আমি অবসর নেব। 

সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ॥। 
তার নিজের হাতে গড়া এই সারম্বত প্রতিষ্ঠান ছিল তার দিবসের চিন্তা, 
রানির স্বপ্ন । তাই এই চিঠির একাংশে তিনি লিখলেন ; «সংস্কৃত কলেজের 
শিক্ষাবিষয়ক নৃতন পদ্ধতি এখনে সম্পূর্ণূপে পরিস্ফট হইয়৷ উঠে নাই, তাহ। 
স্থসম্পয্ন করিতে আরো ছুই তিন মাস লাগিবে। ডিসেম্বরে আমি আমার 
কর্মজ্যাগ-পত্র যথারীতি প্রেরণ করিব ।” 

এই চিঠির প্রতিলিপি তিনি ছোটলাটের কাছেও পাঠিয়ে দিলেন । বিছ্যা- 
সাগরের কথ! জেনে হ্বালিডে সাহেব তখনি তাকে তাঁর সঙ্গে দেখ! করতে 
অচন্গরোধ করলেন। 

হালিভে অনেক বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে বিদ্যাসাগরকে আরো এক বছর ধরে রাখতে 
চাইলেন । 

বি্যাসাগর বললেন--সাহেব, আমাকে আর গীড়াগীড়ি করবেন না। কাজে 
আমার আর মন নেই, আপনার কথায় আমি আর এক বছর থাকতে রাজী 
হলাম। আমার মনও ভেঙেছে, স্বাস্থাও ভেঙেছে--আমার দ্বারা আর চাকরী 
কর] চলবে না। 

এক বছর পরে বিদ্যানাগর ডিরেক্টয়ের কাছে কর্মত্যাগ-পঞ্জ পাঠিয়ে দিলেন। 
বিদা।সাগর তখন এক বিরাট সমাজ-সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন, সে কাজে 
প্রচুর টাকার দরকার, হালিডে তা জানতেন। তাই তিনি শেষবারের মতন 
পণ্ডিতকে অনুরোধ করলেন--আপনি যে কাজে এখন জড়িয়ে পড়েছেন, 
চাকরী ছেড়ে দিলে অর্থাভাবে কই পাবেন, এখনে। বিবেচনা কক্ন। 
বিদ্যাসাগর বললেন, যর্দ বা আপনার অন্থরোধ রাখতাম, কিন্তু কষ্টের কথ! 
যখন তুললেন, তখন আর ও ছাইভদ্ম গ্রহণ করব না। 

_-পগ্ডিত, আর একবার ভেবে দেখুন, হাঠলিডে আর একবার অনুরোধ 
করলেন । 
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আমার সিদ্ধান্ত অটল--আর চাকরী নয়। এই বলে বিদ্যাসাগর চলে 
'এলেন। 


বিদ্যাসাগর চাকরী ছেড়ে দিলেন। 

প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভিনি নকল সম্পর্ক ছিন্ন করগেন। 
ষ্টার এতঙ্গিনের কাজের পুরস্কার-স্ববূপ তিনি কোন রকম পেন্সন ব1 পুরস্কারও 
পেগেন না। ৃ 
গভর্ণমেপ্ট ভার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন এই বলেঃ “লেফটেনেন্ট গভণর 
সংস্কত কলেজের অধাক্ষ ও অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার 
পদত্যাগ গঞ্জ গ্রহণ করিতেছেন ।...দেশবাসীর হিতার্থে শিক্ষাবিষ্যারকল্পে তিনি 
দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে ঘেকাজ করিয়ান্ছেন তজ্জগ্ত সরকার তাহার নিকট 
কৃত্জ্ঞ।” এই পদত্যাগ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর ও কতৃপক্ষের মধ্য যে সুদীর্ঘ 
পন্র-বানিময় হয়েছিল তার এতিহালিক গুরুত্ব কম নয়। সেই সব পছ্রের 
প্রতিটি ছজ্রে বিদ্যাসাগরীয় দৃঢ়তা লক্ষ! করবার বিষগ্ব। কিন্তু বিষ্যালাগরের 
জীবনের পরবত্া কালের ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, লরকারী চাকরী 
থেকে তার এই অবসর গ্রহণ করা, বাঙালির পক্ষে শাপে বর হয়েছিল । 
কিতিনি এই সময়ে চাকরীতে ইম্তফা যদি না দিতেন, তাহলে পরবতা কাপে 
আমরা সমাজ-সংস্কারক বিগ্ঠাসাগরকে পেতাম কিনা সন্দেহ। যাই হোক, 
স্বাস্থ্যের অবনতি, পদ্দোক্তি সম্পর্কে আশাভঙ্গ আর উপরিতন কর্তৃপক্ষের 
সঙ্জে মতবিরোধ--বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের মূল কারণ এই তিনটি । তিনি 
অবলীলা ক্রমে পাচশে। টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে দ্বিয়েছিলেন বললে মতোর 
'অপলাপ কর হম্গ। 

বিদ্যাসাগরের এই চাকড়ী ছাড়ার গ্রসগ স্বভাবতই আমাদের আশুতোষের 
ভাইস-চযান্সেলারী ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। আশুতোষ 
সেদিন এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরীয় মনোবুত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। 
গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন হয়ে কাজ করা, বা কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করে চল! 
ঘেমন সেই নির্লোভ, নিস্পৃহ ব্রাহ্মনের প্রকৃতিতে ছিল না, ঠিক সেই নিভাখকতা 
বাঙালি অনেককাল পরে দেখবার স্থধযোগ পেল যখন আশুতোধ লাট লিটনকে 
তার পত্ত্রের সমুচিত উত্তর দ্রিয়ে লিখেছিলেন--“আপনি যে অপমান হুচক 
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বিষ্যাসাগর ১৯১ 


প্রন্তাব করিগ্জা] ভাইস-চ্যান্সেলায়ের পদ আমাকে দিতে চাহিয়াছেন, তাহা 
আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি ।” ক্বাধীন-চিত্ততায় ও নির্ভীকতান্র বীরসিংছের 
সিংহের পরেই নর-শার্ল আশগ্ততোষের নামই বাঙালির মান্সপটে 
চিরজ্াগ্রত ৷ 


সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে দেবার এক মাস পরের একটি ঘটন। এখানে 
উল্লেখষোগা । বিদ্যাসাগরের কোনো জীবন-চরিতকারই এটির উল্লেধ 
করেন নি। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন গিরিশচন্দ্র বিদ]ারতু। 
একদিন বিদ্যারত্ব এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে । বললেন--বলিহারি যাই 
তোমার বুকের পাট।। 

বিদ্যাসাগর বিশ্মিত হয়ে জিজ্ঞাস। করলেন, হঠাৎ এই কথা ? ব্যাপার কি? 
বাঙালির তুমি মুখ রেখেছ, ভাই? বললেন বিদ্যারত্ব। 

--৪, চাকরী ছাড়ার কথা বলছ? তা! বিদ্যারত্ব তুমি কি বলো, কাজটা 
ভাঙ্গো করলাম, না মন্দ করলাম ? 

তখন বিদ্যারতু বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাঙালি হয়ে ইংরেজ 
রাজপুরুষগণের সামনে এই ষে তুমি মাথা উচু করার দৃষ্টান্ত দেখালে ভাই, 
পরের যুগের লোকেরা এর মুল্য বুঝবে ।” 

তবু একজনের কাছ থেকে সমর্থন পেলেন জেনে বিদ্যাসাগর খুব খুশি হলেন। 
আর সে একজন ঘেমন তেমন কেউ নম়--একবারে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারতু। 
আজঙ্কের বাঙাপি-সম্তান রাজপুরের বিদ্যারত্বকে হয়ত বিস্বত হয়েছে, কিন্তু 
ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেঘ্ যে, সেদিন বিদ্যাসাগর বলতে বাংলা দেশে যেমন 
একজনকেই বোঝাত, তেমনি বিদ্যারত্ব বলতেও একজনকে বোঝাত। তিনি 
গিরিশচন্দ্র । দুজনাই কাছাকাছি বাস করতেন। বিদ্যাসাগর স্ুুকিয়! স্্রীটে 
আর বিদ্যারত্ব থাকতেন পাশি বাগানে । বিধ্যারত্ব ছিলেন বিদ্যাসাগরের 
চেয়ে ভিন বছরের ছোট । বিদ্যাসাগরের মত তারও ছাত্রজীবন প্রতিভাদীপ্ ৷ 
পাগ্ডিত্য ও দানে বিদ্যারত্ব ও একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ছুজনেই 
মাতৃভক্ত ও দেশহিতৈষী। বদান্তত1 দুজনেরই অতুলনীয় ছিল--অর্থদানে ও 
শিক্ষাদানে কেউই কম ছিলেন না। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের 
অধাক্ষ১ বদ্যারত্ব তখন পেখানকার একজন অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক। 


১৯২ বিস্তাগাগর 


বিদ্বারত্ব তার উপাঞ্জিত অর্থের বেশীর ভাগই দরিজ্রদের দিয়েও তৃণ্থিলাড 
করতে পারেন নি। তার একটি দানের কথা স্মরণী । মৃত্যুকালে ভিনি 
সতেরো হাজার টাকার একটি ফাণ্ড একটি কমিটির হাতে দিয়ে যান। 
এই ফাগ্ গ্রতিষ্ঠার উদ্দেশা ছিল অনন্ভোপায়, অন্রভাবে ক্রিই দর 
বিধবাদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া । বর্তমানে এই ফাণ্ডের পরিমাণ ধড়িয়েছে 
চল্লিশ হাজার টাকা এবং এই টাকার স্বদ থেকে আজো কোদালিয়।, 
চাংড়িপোতা, হরিনাভি € রাজপুর গ্রামের দরিত্র বিধবারা মানিক নিয়মিত 
বৃত্তি পেয়ে থাকেন। 


সেদিনকার বাংলার ইতিহাসে বিষ্যাসাগরের অধাক্ষের পদে নিযুক্ত হওয়। 
যেমন একট] বিশেষ ঘটন] ছিল, তার এই চাকরী ছাড়ার ব্যাপারটিও তেমনি 
একটা চাঞ্চল্যকর ঘটন! ছিল সন্দেহ নেই । এ বিষয়ে আত্মীয়বর্গের পরামর্শ 
তার গ্রাহা হয়নি। লোকের কথায় তার মত পরিবর্তন ঘটে নি বা ভবিষ্যতের 
ভাবনায় তার হৃদয় অধল্সাদে ভেঙে পড়ে নি। লোকে বলল-_বামূন এবার 
নিজের একগুয়েমিতে নিজেই মার! পড়ল। আত্মীয়ের! ভাবল-বিদ্যাসাগরের 
এবার অক্নাভাব ঘটবে। কিন্ধু অভিমান-সম্পয় তেজন্বী পুরুষ কারে! কথায় 
কর্ণপাত করলেন না। তিনি পরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু পরের 
মনস্তয়ির জন্বে আত্মসম্মান বিসর্জন দেন নি; তিনি পরের কাক্গে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন, কিন্তু পরের কাছে আত্মবিক্রয় করেন নি) তিনি পরের আদেশ 
পালনে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্ত পরের অন্তায় ও অসঙ্গত আদেশ অনুসারে কাজ 
করতে সম্মত হয়ে আত্মাভিম।নের মধাদা নষ্ট করেন নি। তার ভ্বদয় এই রকম 
অটল, এই রকম শক্তি সম্পন্ন 1%ল। বনু অঙ্গনয়েও তাঁর অভিমান অন্তহিত, 
তেজস্থিতা বিচলিত বা! কর্তবাবৃদ্ধি আনত হয় নি। 

চির অবনত বাঙালির মধ্যে বিদ্যাসাগরের এই তেজন্িত চিরদিনের বিস্ময় । 
এই অনমনীয় ব্যক্তিত্ব চিরদিনের প্রেরণ! । 

এই অখণ্ড পৌরুষ চিরদিনের সম্পদ । 


॥ ষোলো ॥ 


এইবার আমরা সমাজ-লংস্কারক বিদ্যাসাগরের কথা বলব। 

বলব বাংলার ইতিহালের সেই মাহ্েত্তরক্ষণের কথা, যে সময়ে একটার পর 
একট] ঘটনা বাংল। দেশকে প্রবলভাবে আন্দোপিত করেছিল। বিদ্যাসাগরের 
বিধবাবিবাহ্ন আন্দোলন, সিপাহী বিক্রোহ, “ভিন্দুপেট্রিরট' ও হরিশ্চন্ের 
আবির্ভাব, নীল বিদ্রোহ, “সোমপ্রকাশের' অতুঃদয়, মধুক্দনের আবির্ভাব, 
দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা--এই সব ঘটনার প্রতে/কটিই সগৌরবে ন্ময়ণীঘ্ | 
এই ঘটনাগুলির মধ্যে অগ্ততম বিধবাঁবিবাহ আন্দোলন । এর নায়ক গ্ 
প্রবর্তক বিদ্যাসাগর । তার জীবনের কর্মকীতির মধ্যে এই আন্দোলন 
বাংলার সমাজ-জীবনে ষে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার তুলনা নেই। 
প্রসজক্রমে এইখানে একট! বিষমের উল্লেখ করা দরকার । 

বাংলাদেশের উপবিংশ শতাব্দীর ইতিহাল রচনা করতে বসে শুধু কয়েকজন 
বাক্তির ব| মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তাম্ত এককভাবে আলোচন। করে ক্ষান্ত হলে 
চলে না। তাদের দেশে ও কালে এক-একটা সমষ্টির অঙ্গ হিসেবে দেখে, 
এক-একট! সভা, সজ্যঘ বা সমাজের আঙ্টাক্পে বিচার করে তবে আমরা 
ইতিঙালের পূর্ণতর পরিচয় পেতে পারি। ব্যক্তিগত মনের মত সমষ্টিগত 
মনেরও একট। বাস্তব ভিত্তি আছে। রামমোহন রায়, রাধাকাস্ত দেব, 
ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন 
জীবনীর আলোচনায় ইতিহাসের যে ছবি পাওয়া যায়, আত্মীয় সভা।, ব্রদ্মলভা, 
একাডেমিক এসোসিয়েসন, সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা, তত্ববোধিনী সভা 
প্রভৃতির সমষ্টিগত ইতিহাসগুলিকে ঠিকভাবে ধরতে পারলে সেই সময়ের 
সমগ্র ইতিহামের একট! বাস্তব চেহার1 এবং এই সমন্ত বিভিন্ন সংঘ-মনের 
পরম্পর সংঘাতের ফলে একট। পরিপূর্ণ যুগমন চোখের সামনে অনেকখানি 


১৩ 


১৯৪ | বিষ্যালাগর 


ল্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই বিদ্যালাগরের জীবনচরিতকে তার ব্যক্তিগত 
জীবনের সফলতা-বিফলতার কাহছিনীমান্্ হিসেবে না দেখে, সঙ্ঘমন ব। 
সঙ্ঘ-চেতনার একটা অভিব্যক্তি হিলেবে দেখলেই ঠিক দেখা হয়। পুর্ণ তর 
এতিহাপিক দৃষ্টি ও বোধের অভাবেই মহৎলোকের জীবনী অনেক সময়েই 
কাহিনী | কিংবদভ্তীতে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তাদের প্রকুত জীবন- 
চরিত ইতিহাসের জীবলোক থেকে চলে যায় পুরাণের কল্পলোকে ৷ 

বিদ্যাসাগরের জীবনে আমর দেখতে পাই তার যখন আট বছর বয়স, তখনই 
কলকাত। শহরে প্রতিষ্টিত হয় ব্রাহ্মদমাজ। মে যুগের সর্বপ্রধান ও সকলের 
চেয়ে শরক্তশালী, বেগবান ছিল এই ব্রাঙ্ষমমাজ। ধর্মে, সমাজ-সংস্কারে, 
নারী ও ছাত্র আন্দোলনে, জাতীয়ত! ও স্বাধীনতার ৰিকাশে, রাষ্ট্রে, শিল্পে ও 
সাহতো, জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে এই সমাজের গ্রচেষ্টার প্রভাব বহু দুর 
বিস্তৃত। তত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ষদমাজেরই একটি বিশেষ উদ্যম। ব্রাহ্মলমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হবার এগার বছর পরে এই সভার জন্ম। তত্ববোধিনীর যুগে, 
রাষ্ট্র ও ধর্ম থেকে শুরু করে, শিক্ষা ও সাহিতো পর্বস্ত জাতির সমস্ত বিভাগে, 
সভার, সজ্ঘ-মন, ইতিহাসের যুগমনকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছিল । এই যুগের 
গ্রবলতম সঙ্ঘঞ্জাত ধুগমনই সেদিন বাংলাকে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় করে 
তুলেছিল। তত্ববোধিনী সভার লঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাক্ষধর্মের অঙ্গালী সম্বন্ধ 
ছিল। এই সভা বেঁচে ছিল কুড়ি বছর। নবজাগ্রত বাংলার ঘষে প্রথম 
যুবকদল বা ইয়ং বেজল এই সভাকে বাক্তিগত ভাবে উদ্দীপন! জুগিয়েছিলেন 
এবং সমষ্টিগত ভাবে তত্ববোধিনী সভার কাছ থেকে নিজা নজ জীবন পাত্রে 
নব উদ্দীপন। বহন করে নিয়ে সাহিত্য, সংবাদপঞ্জ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছারা 
সমস্ত দেশময় সম্ভার সেই আদর্শগত বৈশিষ্ট) সঙ্ঘমনকে দেশময় ছড়িয়ে দিয়ে 
একটা স্পষ্ট যুগমন গঠন করে তুলেছিলেন, তাদের চৌষটি জনের মধ্যে 
বিদ্যাসাগর একজন। তত্ববোধিনীর আরছের প্রায় গোড়া থেকেই তিনি এর 
গ্রত)ক্ষ সংস্পর্শে আমেন, এ কথ। আগেই বলেছি। এর প্রথম সম্পাদক 
ছিলেন তিনি এবং পরবত্তা কালে তার হাত থেকে সম্পাদকীয় দগচরের তার 
নিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন। এই লংঘের অধিনায়ক ছিলেন 
দেবেজ্নাথ ঠাকুর । শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তত্ববোধিনীর 
সমক্টিগত দান চিরপ্মরণীয়। বিদ্যাসাগন্েের সমগ্র জীবনের চিজ্তাধারার 
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'অনুলীলন ও বিশ্লেষণ করলে পরে দেখা যায় যে, তার বাক্কি-মনের ওপর এই 
'ত্ববোধিনী সভার সঙ্ঘমনের ও তত্ববোধিনী-বৃগমনের প্রভাব কত গ্রচীর। 
অবশ্য এ কথ! তার প্রায় প্রতোক সমলাময়িকদের সম্পর্কেই প্রযোজা। 


বিদ্যাসাগরের বয়স যখন ন বছর তখন নিষিদ্ধ হলো সতীদাহ প্রথ।। 

এই নিষেধাজ্ঞা হিন্দু বিধবাকে জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে। সত্য, 
কিন্তু জীবনের পথ তখনো অনাবিষ্কৃত। এ কথা সত্য যে, সমাজ-বিধান ও 
দেশাচারের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিষ্কার করে জীবন-তীর্থে পৌছানর উদ্যম 
বিদাাসাগরের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল-_-বিস্ত তারই প্রতাক্ষ 
কর্মে লেই উদ্যম যেন প্রন্ফুটিত হয়ে উঠপ। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের 
অধাবহিত পূর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীণচন্দ্র ও কলকাতার ছু*চারজন 
প্রশস্ত হৃদয় ব্যক্তি বিধবা-বিবাছের চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন, কিন্ত তাদের 
প্রহরোধ করে দাড়িয়ে ছিল দেশাচারের বিভীষিকা, পণ্ডিত সমাজের 
গ্রবঞ্চনাময় পাণ্ডিতা ও ভ্রকুটি। যে পণ্ডিতেরা সমাজের শাক ছিলেন, 
তাদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের এই যে বিদ্রোহ, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে 
এই যে তার আঘাত--বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্ধের সামাজিক 
ইতিহালে ত1 যেন বিস্ফোরণের মত কাজ করেছিল। বস্তুতঃ এই একটি 
মাত্র ব্যাপারে বিষ্যাসাগরের ছুঃসাহসিকতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। 
পুরোপুরি সফল হোক বা না হোক, এ কথা সত্য যে, বিগ্ভানাগরের 
বিধধাবিবাহ আন্দোলনের গ্রবল বেগ বাঙালিকে সংস্কারমুক্তির পথে 

নেকখানি অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল। 

বিধবাধিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরের জীবনের এক অক্ষয় কীতি। 

আন্দোলন নয়--আলোড়ন। 

তার পূর্বস্থরীদের লমাঞ্জ-সংক্কার প্রচেষ্টার ছি সুত্র অধলম্বন করে এই 
যজ্ঞের সুচনা! করতে গিয়ে বি্ভাসাগর বাংলার পণ্ডিত-লমাজের কাছ থেকে 
কোনে। সাহাষ্য বা! সহযোগিতা লাভ করেননি । তখনকার পণ্ডিতদের, 
চারিত্রিক টৈশিিষ্ট্য বিষ্যালাগরের দৃষ্টিতে এই ভাবে ধর] পড়েছিল £ জ্ঞান ও 
সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অন্রাগের অভাব; চিত্তের ওঁদার্ধ ও বিনয়ের অভ্তাব ; 
চপনিত্রের নতত। ও একাগ্রতার অভাব ; জ্ঞান, কর্ম, আদর্শ ও ব্যবহার সম্পর্কে 
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একতা ও অভির্নতাবোধের ভাব এবং দেশাচার প্রীতি ও কুলংক্কারের 
প্রতি অন্ধ অনুরাগ । এই জন্টেই বোধ হয় বিস্তাসাগর প্রায়ই বগগতেন ই 
“যদি কেহ ক্মামাকে ক্রান্ধণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার হৎপরে।লাক্তি 
অপমান বোধ ভয়।” এইট জন্যেই তার শিক্ষাপ্তরু শভুগন্জর বাচস্পতি যখন 
বৃদ্ধ বয়সে আবার দারপরিগ্রহ করেন, তখন হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব 
করে বিচ্যাসাগর বলেছিলেন--*'এ ভিটাম আর জলম্পর্শ কব ন1।” 
বিষ্াসাগর বাংলার পণ্ডিত সমাজের অনুদার হৃদয়ের পরিচন্ন নানা ভাবেই 
পেয়েছিলেন বলেই এত বড় একটা ছুঃলাহমিক কাজে হত্তক্ষেপ করবার সমর 
তিনি এপ্গের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বিগ্ভাসাগর এই আন্দোলন 
শুরু করবার আগের দুটি ঘটন1 এখানে উল্লেধযোগা | 

কলকাতার শ্টামাচরণ দাস জাতে কামার। €শ তার বাল-বিধবা মেয়ের 
বিয়ে দিতে চায় । মতামত প্রার্থনা করল পণ্ডিত সমাজের কাছে। তখনকার 
দিনে ধর্মশান্্-ব্যাখ্যাতাদের মধো বিখাত ছিলেন £ মুক্তারাম বিভ্যাবাগীশ, 
ভবশঙ্কর বিগ্ভারত্ব, কাশীনাথ তর্ক।লঙ্কার, রামতচ্ছ তর্কসিদ্ধাস্ত। এ'রা সকলেই 
বিধবাবিবাহ শাস্বলম্মত বলে বিধান দান করেন; কিন্তু পরবর্তী কালে তাদের 
প্রায় মকলেই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেন। ভবশঙ্কর বিগ্চারতু, 
বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে, নবদ্বীপের প্রসিগ্ধ ম্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ 
বিষ্যারত্বকে তর্কবিচারে পরাজিত করেন এবং পুরস্কারন্বরূপ শোভাবাজারের' 
রাজদরবার থেকে একজোড়া শাল উপহার লাভ করেন। অথচ ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে তিনি সর্বজ্্র তার বিরোধিতা করেন। পাগ্ডিত্যের এইরূপ শঠতা, 
বাবস্থা ও আচরণের এই বৈপরীত্য, ধর্মভীরু মাহধকে স্বভাবতই বিমুড় করে 
রেখেছিল । সেই সময়ে অভাব ছিল, শুধু সাহসের, সংকল্লের এবং সত্যাশ্রয়ী 
নির্ল পাণ্ডিভোর-_-পাগ্ডিত্যাভিমানীর প্রবঞ্চনামম ভ্রকুটিকে যা অবহেলায়, 
জয় করতে পারে। বাংল! সমাজ্জ-জীবনের ক্ষে&রে সে অভাব পুরণ করলেন: 
বিষ্তালাগর। মন তার এ বিষয়ে অনেক আগে থেকেই প্রস্বত হয়েছিল। 
উনবিংশ শতকের প্রথম পুরুষ এবং অক্কতম চিন্তানায়ক দেবেজ্দ্রনাথ 
ঠাকুর পধন্ত এ বিষয়ে প্রীগ্রসর মনের পরিচয় দিতে ত্বিধা বোধ, 
করেছিলেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের লময়ে বন্ধুপু্ রাঞ্জনারায়ণ, 
ন্বন্থর উপনয়ন-স্থলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল--.এমন সংক্ষণশীগ মনের পরিচয়ও, 
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তিনি দিয়েছিলেন। তাই বিগ্ভাসাগর ধখন এই বিরাট আন্দোলনে হত্তক্ষেপ 
করলেন, তখন দেবেকজ্দ্রনাথ যদি এগিয়ে এসে তার পাশে ফ্লাড়াতে পারতেন, 
তাহলে এই আন্দোলনের তীব্রতা আরে ব্যাপক হতো--এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তে] দুরের কথা, সেদিনের কোন বাঙালি. 
প্রধানই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শক্তি জোগাবার জন্কে বিষ্ভালাগরের পাশে 
এসে দাড়ান নি। এ আন্দোলন তার একার। সতীদাহ আন্দোলনের সমস্বে 
রামমোহন যেমন দেশাচারের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করে, শেষে সরকারী 
সাহায্যে আইন পাশ করিয়ে সফলতা লাভ করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি 
বিধবা আন্দোলনের জন্য একাই সংগ্রাম করেছিলেন এবং দু'বছরের মধোই 
গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 


বিধবাবিবাহ আন্দোলনের একটা নেপথা ইতিহান আছে। 

বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার সেই ইতিহাস এইভাবে ব্যক্ত করেছেন। 
“"বিধবাবিবাহ-প্রচলনের প্রবৃত্তি কেন হইল, তৎ্সত্বন্ধে খ্বয়ং বিভ্যাসাগর মহাশয় 
তাহার স্বগ্রামবাসী স্সেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ সিংহ মহাশয়কে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল; 'বীরসিংহগ্রামে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের একটি বাল্যসহচরী ছিল। সেই সহচরী তাহার কোন প্রতিবেশী 
কন্যা । বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালনসিতেন। বাপিকাটি 
ধাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ে নিকট সর্ধদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশম্ব 
যখন কলিকাতাম্ন পড়িতে আসিলেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়। কিন্তু 
বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার 
পর বিদ্যালাগর মহাশয় কলেকঙ্ছের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ি 
যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, 
কে কি খাইল? ইহাই তাহার ত্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে 
পারিলেন, তাহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই। লেদিন তাহার একাদখী। 
বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথ! শুনিয়া! বিদ্যাসাগর কাদিয়া ফেলিলেন। 
সেইদিন হইতে তাহার সংকল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদ্দি বাচি 
তবে যাহা! হয় একটা করিব । তখন বিগ্বানাগরের বঙ্স মাআ্স তেরো-চৌদ্দ: 
বৎলর মাত্র হইবে।” 


১৯৮ বিদ্তাসাগর 


তাই বলছিলাম এ বিষয়ে বনু পুর্ব থেকেই বিষ্ভাসাগরের মন প্রস্তত হয়েছিল 
কেবলমাঞ্জ আন্দোলন হিসেবে তিনি একে গ্রহণ করেন নি। "বিধবা বিবাহের 
পক্ষ সমর্থন, বিধব1 বিবাহের শাস্ত্রীয় তা প্রমাণ করা, এবং বিধব বিবাহ দেওয়া 
তাহার জীবনের মহাব্রত। সেই ব্রত পালন ও উদ্যাপন করিতে তিনি 
জীবনের বহুমূগ্য সময় ক্ষয় করিয়াছেন, উপাজিত অর্থের প্রায় সমগ্র অংশ বাদ 
করিঘ্াছেন।” এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বিষ্ঠাসাগর যেভাবে নিজকে 
প্রকাশ করেছিলেন, তার সম্যক বর্ণন। ভাষায় সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে তার 
এক চরিতকার যথার্থই লিখেছেন যে বিষ্তাসাগরের দয়া, প্রতিভা, পাগ্ডিতা, 
মাতৃভকি--সব কিছুর কথা লোকে বিস্বত হতে পারে, “কিন্ত ভারতে হিন্দু 
বিধবার বিবাহ প্রচলন ভাবতবালী কোন দিন ভূজিতে পারিবে না। হিন্দু 

ংসারের ইতর ভদ্র, স্ত্রীপুরুষ, বালক বুদ্ধ চিরদিন এই অনুষ্ঠানের জন্ত তাহাকে 
চিনিবে, তাহাকে জানিবে, তাহার কাধকলাপ গুনিবার জন্ত উতকর্ণে অপেক্ষা 
করিবে । এই বিধবা বিষয়ক আন্দোলনে তিনি জনসমাজ সমক্ষে প্রকৃত 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহার শরীরের কত শক্তি ছিল, তাহার মনের বল 
কত অপরিমেয় ছিল, তাহার বিশ্যাবুদ্ধি এবং এতার্বশ জটিল সামাজিক প্রশ্ন 
বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা ও তাঁহার রণনৈপুণ্য কতদুর বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিতেছে--তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল 
হইয়! থাকিবে । এই ঘে এক কার্য তিনি করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সমগ্র 
দেশবাসীর নিকট পরিচিত |", 


সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত হবার তিন বছর পরে একদিন। 
রাজ্মিবেলার খাওয়া দাওয়ার পর বিদ্যাসাগর শ্ত,পীকৃত পু খিপত্র ও শাস্ত্রীয় পুস্তক 
নিয়ে বসেছেন। তৃত্য এসে নিঃশবে গড়গড়া রেখে গেল । বিদ্যাসাগর হাত 
বাড়িয়ে গড়গড়ার নলট। তুলে নিলেন। এমন সময় রাজকুঝ বন্দ্যোপাধ্যায় 
খএখলেন। | 
--কী ব্যাপার, রাজ্যের পুথি নিয়ে বসেছেন! বিম্মিত হয়ে বললেন 
তিনি। | 
--এসো রাজকৃষ্ণ, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে । বসো। বললেন বিদ্যাসাগর । 
--তা বসছি; কিন্তু এ আপনি কী করছেন? 


বিদ্যাসাগর ১৯৯ 


উড, এখন বলছি না। তুমি বরং বসে বসে এই মুচ্ছকটীকখান1! পড়।' 
এই বলে বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণ বাবুর হাতে একথানা মৃচ্ছকটীক তুলে দিলেন । 
রাজরুষ বাবু বই পড়তে লাগলেন, বিদ্যাসাগর পু'থির পাতা উপ্টোতে 
লাগলেন । রাজরুফবাবু দেখলেন পুঁধিখান! পরাশর-সংহ্থিতা। পাতা উদ্টোতে 
উন্টেতে হঠাৎ তিনি আনন্দে অধীর হয়ে ঈলাড়িয়ে উঠলেন। বললেন-__ 
পেয়েছি, পেয়েছি | + 
--কী পেয়েছেন? জিজ্ঞাসা করলেন করলেন রাজরুষ্ণবাবু। 
__কী পেয়েছি, শুনবে? তারপর বিদ্যাসাগর এই গ্লোকটা আগওড়ালেন ঃ 
নষ্টে মুতে গ্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতেন। 
পঞ্চত্বাপৎস্থ নারীনাং পতিরন্ বিধিয়তে | 
বুঝলে রাজকুষ, এই হলে। অকাটা প্রমাণ। 
--কিসের অকাটা প্রমাণ? 
- বিধবা বিবাহের । 
_আপনি কি বিধবার বিয়ে দেবেন? 
_ই]1, আমি বিধবা বিয়ে দেব। শান্ত্ে এর সমর্থন আছে। ৃ 
রাজকৃষ শুনলেন, শুনলো সারা বাংলা দেশ। বিগ্ধাসাগর বললেন--আমি 
বিধবার বিম্বে দেব। এমন নতুন কথা রামমোহনের পর বাঙালি অনেক দিন 
শোনে নি। বাংলার আকাশ বাতাস সহসা যেন সচকিত হয়ে উঠল। 
বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে দেখা দিল এক নতুন চেতনা। 
তারপর সারা রাত ধরে লিখলেন। আচ্ছন্জের মতো! লিখে চলেছেন 
বিদ্যাসাগর । সেই অবস্থায়ই সকাল হলো। অক্ষয়কুমার প্রায় প্রতিদিন 
সকালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সেদিন তিনি আসতেই 
বিদ্যাসাগর তার হাতে একতাড়া কাগজ দিয়ে বললেন-_-এই নাও অক্ষয় 
তোমার তত্ববোধিনীর জন্কে কিছু খোরাক দিলাম। 
অক্ষমরাবু হাত পেতে সাগ্রহে নিলেন লেখাগুলো । কি লেখা, কি বৃত্তাস্ত 
কোন প্রশ্ন নদন। বিগ্ভাসাগরের লেখ।-_-এই-ই যথেষ্ট । | 
তত্ববোধিনীতে বেরুলে। বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ । 
বিষম "*বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?” 
পুস্তিক আকারে লীদ্রই তা প্রকাশিত এবং বিতরিত হলো । 


২০০ বিষ্তাসাগর 


শহরে আগুন জলে উঠল। 

কলকাতার নিশ্তরঙ্গ সমাজে সে যেন এক অপ্রত্যাশিত বিন্ফোরণ), এক 
অভূতপুর্ব আলোড়ন। 

চারদিকে বাদদ-প্রতিবাদের ধূম লেগে গেল। | 

বিদ্যাসাগর জক্ষেপহীন। তার জীবনের মন্ত্র £ “কর্তব্য বুঝিব ধাহা, নির্ভয়ে 
করিব তাহা।» 

এই মহামন্ত্রেই দীক্ষিত হয়ে তিনি সংসারের পথে এক এক পা করে অগ্রসর 
হয়েছেন। এই মন্ত্রের বলেই ব্রাহ্ষণ এই জাতির পুগ্তীভূত জঞ্জালের ভার 
একা স্বহস্তে সরিয়ে গিয়েছেন । 

আজ এই মন্ত্রেই উত্ধদ্ধ বিদ্যাসাগর সুচনা করলেন বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের । 
জীবনে যখন এল চরম আহ্বান, তখন তার সমগ্র সত্তাই যেন সাড়া দিয়ে 
উঠল। জীবনে নেমে এল যখন মহ1-পরীক্ষা, তখন চরম ছুঃলাহসে সে পরীক্ষায় 
উত্ভীর্ণ হবার জন্তে পণ করপেন বিদ্যাসাগর । অলক্ষ্যে আশীবাদ জানালেন 
তার জ'বনের ভাগ্য ব্ধাত]। 

নিন্দা, প্রশংসা, তিরস্কার ও পুরস্কার, অনাদর ও সম্মান, সব কিছু উপেক্ষা করে 
বিদ্যাসাগর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই বিরাট আন্দোলনের আবত্তের মধ্যে । 
এইখানে একট। কথা বল দরকার যে, এই ভয়ঙ্কর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হবার 
আগে বিদ্ভাসাগর সফলের আগে তার মা এবং বাবার অঙ্থমতি নিয়েছিলেন। 
ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাস তার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতাম্বরূপ ছিলেন। তাদের 
অমতে তিনি কখনো কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। একবার দেশে 
গেলে পরে ভগব্তা দেবী সজল নয়নে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন-হ্যা রে 
ঈশ্বর, তুই তো খুব পণ্ডিত) একবার বিচার করে দেখবি বিধধাদের বিয়ে 
দেওয়া যায় কিনা? ঠাকুরদাস কাছেই বসেছিলেন। তিনিও বললেন-__ 
ঠিক কথা বলেছ । শাত্ত্রগুলো একবার উন্টেপান্টে দেখ তো-_-এ বিষয়ে কোন 
বিধান পাওয়া যায় কি না? 

--যদ্দি পাই, তাহলে? জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগর । 

-বিধবাদের বিয়ে দেবার বাবস্থা! করবি, বললেন ভগবতী দেবী । 

মায়ের এই কথায় বিধবার ছুংখ দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন বিদ্যানাগর | 
ঠিক করলেন কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি এই কাজে হাত দেবেন। 


ব্জালাগর | ২১ 
বিদ্যাসাগরের যে কথা সেই কাজ। 
সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে ধত হাতে-লেখা পুথি ছিল সব আগ্োপাস্ত পাঠ 
করলেন। আগে থেকেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে দেশাচারের চেয়ে 
শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যি দেশের লোকের খাকে, ঘদ্দি ত্রাহ্মণ-পশ্ডিতদের 
সত্যই শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা থাকে, তাহলে তিনি এ বিষে তাদের সমর্থন 
পাবেন। বিগ্যাসাগর শাস্ত্র শরণাপন্ন হলেন। 
নিজে যেভাবে শান্তর বুঝলেন, সেই ভাবেই সাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা 
করলেন। এইখানেই বিগ্ভাসাগরের সরলতার সম্যক পরিচয়। 
পর পর ছৃ'খান। বই লিখলেন। বই নয় পুস্তিকা আয়তনে ক্ষুত্্, কিন্তু বিষয়ের 
গুরুত্বে সজ্ঘাতিক। 
বিপবা বিবাহ প্রচপিত হওয়। উাচত কি না?-_এই প্রশ্নই তুললেন বিষ্ানাগর 
শাস্ত্ীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করে। এই ছোট্ট বই ছুখানি তার অসামান্য গবেষণা, 
_পাণ্ডিত্য ও .বিচার-নৈপুণ্যের অনামান্ত নিদর্শন । এই ক্ষুত্র-কলেবর বই 
দুখানা লিখতে তিনি ষে রকম অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা 
শুনলে বিস্মত হতে হয়। সংস্কৃত পুথির পাঠোদ্ধার ও তার অর্থসঙ্গতি করতে 
তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হতো । তিনি লংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে 
বলে, শাস্ত্রের বচন স'গ্রহ ও তার অথ লিখতেন । শোনা যায়, একদিন অনেক 
ভেবেও কোন শ্লোকের অথ পরিগ্রহ করতে পারলেন না। এদিকে সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ প্রান্থ। অগত্যা লেখায় নিরন্ত হয়ে, ভাবতে ভাবতে বাসার দিকে 
চললেন। কিছু দূর গেলে, সহসা তার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্ধকারে 
পথিক সহসা আলে। দেখতে পেলে যেমন প্রফুল্ল হয়, বিষ্যাসাগরও তেমনি সেই 
ফ্লোকটির অর্থ উপলব্ধি করে প্রফুল্ল হলেন। বাসায় যাওয়া হলো না। কলেজেই 
ফিরে এলেন । লাইব্রেরীতে এসে আবার লিখতে বসলেন। লিখতে 
লিখতে রাত শেষ হয়ে গেল। হিন্টু বিধবার দুঃখ তিনি এমন গভীর ভাবেই 
অনুভব করেছলেন বলে বিদ্যাসাগর এই রকম অধ্াবলায়ের সঙ্গে শান্ত্রসিন্ধ 
মন্থনে উদাাত হয়েছিলেন। ূ | 
বৃহদাম্বতন বই ন] লিখে ছোট একখানি বই লেখার উদ্গেশ্ট ছিল যে, লোককে 
অল্প কথার মধ্যে প্রকৃত বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই জন্তে বিদ্যাসাগর 
অল্লের মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুণ্ল দিয়ে বিধবা বিবাহের আবস্তকতা 


২৩৭ বিচ্যালাগর 


প্রমাণ করলেন। কথিত আছে যে, বই লিখে প্রথমেই তিনি প্রচার করেন দি 
বা মুদ্রিত করেন নি। এই সম্পর্কে তার এক জীবন-চরিতকার উল্লেখ 
করেছেন £ এপুতষ্তক রচন। করিলেন বটে, কিন্ত এখনো প্রচার করেন 
নাই। পুম্তক রচনা করিয়া সর্বাগ্রে পিতার নিকট গেলেন, পিতাকে গিয়া 
বলিলেন, 'দেধুন, আমি শান্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবাবিবাছের 
পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণম্ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ 
বিষয়ে আপনার মত ন! দিলে, আমি ইহা! প্রকাশ করিতে পারি ন1।১ ঠাকুরদাস 
পুত্রকে বলিলেন, 'যদদি আমি এ বিষয়ে মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে? 
ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, 'ভাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব 
ন1। আপনার দেহ ত্যাগের পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইবূপ করিব ।” 
পিতা পুন্রকে বলিলেন, “আচ্ছা, কাল একবার নির্জনে বসিয়া মনোযোগ 
সহকারে সমস্ত শুনিব, পরে আমার যাহ বক্তব্য তাহা! বলিস।? পরদিন, 
বিদ্যাসাগর মহাশদ্ম পিতার নিকট বসিয়া গ্রস্থথানি আছে|াপাস্ত পাঠ 
করিজেন। পিতা সমন্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি কি বিশ্বাপ কর, যাহা, 
লিখিয়াছ, তান] সমন্ত শাস্ত্রসম্মত্ত হইয়াছে? পুত্র অমনি বলিলেন, ছা, 
তাহাতে আমার অনুমান্র সন্দেহ নাই | উদার-হৃদয় ঠাকুরদাস বলিলেন, 
'তবে তুমি এ বিষয়ে বিখিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে আপত্তি 
নাই।'* 

প্রথম বইধানি বাইশ পাতার। ছাপিয়ে যখন বেরুল তখন দেখা গেল যে 
সাত দিনেই সংস্করণ শেষ । বই ছাপাবার পর বিদ্যাসাগর একদিন এলেন 
শোভাবাজারে রাধাকাস্ত দেবের বাড়িতে । সমাজে, রাজদরবারে সবর 
রাধাকান্তের গ্রতিপত্তির কথা তার অজানা ছিলনা । এই আন্দোলনের পক্ষে 
যদি তার মত গ্রভাবসম্পন্ন লোকের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে আন্দোলন 
সফল হতে পারে--এই রকম আশা ছিল বিদ্যাসাগরের মলে । এই গ্রসজে 
রাধাকাস্থের দৌহিত্র, বিদ)াস|গরের বন্ধু, আনন্দকৃষণ বন্থ বলেন £ “রিধব1 বিবাহ 
হওয়া উচিত কি না, এই সম্বন্ধে পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া, বিদ্যালাগর আমাদের 
বাড়িতে আসেন। তাহাঝ পুম্তিকার স্থন্দর লিপিচতুরতা ও তর্ক-প্রথরত! 
দেখিয়া! আমরা বিমোহিত হুইয়াছিলাম। আমরা বলিলাম, “এখন তুমি 
পুশ্তিকণ গ্রচার করিয়া তোমার গস্তাব কাধে পরিণত করিবার চেষ্টা কর।ঃ 


বিষ্কাসাগর ২৯৬ 


বিদ্যালাগর বলিলেন, 'িখন এ কারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ইহার জন্ত প্রাণপণ 
জানিও। ইহার জন্ত যথাসবত্য দিব। তবে তোমার মাতামহ যর্দি হায় হন; 
তবে একাধ অপেক্ষাকত অল্প লময়ে ও সহজে সিদ্ধ হইবে । সমাজে ও রাস 
দরবারে তাহার যেরূপ সম্মান, তিনি সহায় হইলে, সমাজে সহজে আমার প্রস্তাব 
গ্রাহ হইবে ।' আমি বলিলাম, 'দাদ। মহাশয়ের সন্মুখীন হইয়। একথ। বলিতে 
সাহস হয় না; তুমি স্বয়ং একথানি পত্র লিখিয়! একখণ্ড পুন্ডিক! তাহার নিকট 
প্রেরণ কর |” 

বিদ্যাসাগর তাই করলেন। 

বন্ধুর প্রস্তাব অন্ধুযায়ী একথানি চিঠি ও সেই সঙ্গে একখণ্ড পুস্তিকা বাধাকাস্ত 
দেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । বিদ্যাসাগরের গ্রতি অগাধ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন 
তিনি। বিধবাবিবাহ সম্পফিত বইখান। পড়ে খুশি হলেন। বিদ্যাসাগরকে 
তিনি একদিন ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে পরে রাঞ্জাবাহাতুর বললেন, 
পণ্ডিত, তোমার বই পড়লাম) তুমি যে সব শাস্তীয় যুক্তি দেখিয়েছ তা সুন্দর 
তবে আমি বিষরী লোক, শাস্ত্রের কী বাবুঝি। কাজেই এ বিষয়ে কোন মত 
দেওয়৷ আমার পক্ষে সাধাাতীত এবং অসঙ্গত। 

--আপনি সমাজপতি এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি; কোন মত দেবেন না? 
বললেন বিদ্যাসাগর । 

_সমাজপতি কিন্তু শান্রপতি তো! নই, হেসে বললেন রাধাকাস্ত । একদিন 
পণ্তিতদ্দের ডেকে এ বিষয়ে বিচার করাই । তুমি যদি সম্মত হও, তাহলে 
দিন ঠিক করে পণ্ডিতদের ডাকি । 

বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। 


শোভাবাজারের রাজবাড়ি। 

বাংলার পণ্ডিতদের বিচারসভা বসেছে এখানে। 

বিচারের বিষয়--বিধবাবিবাহ | 

সেই পণ্ডিতসভার মাঝধানে বসে আছেন বিদ্যাসাগর | পরণে থানধুতি, গায়ে 
শুভ্র উত্তয়ীয়, সৌম্য অথচ তেজঃপুঞ মুত্তি। তার দুই চক্ষে উদ্বেলিত করুণার 
সাগর, হৃদয়ে স্পন্দিত যুগ-চেতন।। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর সকলের দৃি 
আকর্ষণ করলেন। পণ্ডিতদের প্রত্তোকের হাতে একখান করে বিদ্যাসাগরের 


২০৪ ব্্ভাসাগর 


বই-_'বিধব! বিবাহ হুওয়1 উচিত কি না”। বিচার আরম হলো। বিপক্ষ 
পণ্ডিতের দল শান্তর থেকে বচন আওড়ালেন। বিদ্যাসাগরও শাঙ্ক্ের প্রমাণ 
দিয়ে প্রতো]কের যুক্কি খণ্ডন করলেন। কিন্ত কোন মীমাংসা হলো ন1। 
বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে পরিতুষ্ট হয়ে রাধাকান্ত তাকে একখান! দামী 
শাল উপহার দিলেন। 

বিদ্যাসাগরকে এইভাবে পুরস্কৃত করতে দেখে সমাঞ্জপতির! সিদ্ধান্ত করলেন, 
ঝাধকান্ত দেব বোধ হয় বিধবাবিধাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী । কলগুঞ্ন উঠল 
পণ্ডিতদের মধ্যে। পরবর্তী কাহিনী আনন্দরুষ বস্থ এইভাবে বর্ণনা করেছেন £ 
“একদিন বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তি প্রমুখ সমাজপতিরা 
মাতামহ মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আপনি কি সর্বনাশ করিলেন? 
আপনি কি হিন্দুমাজে বিধবাবিবাহরূপ পাপ প্রথার প্রচলন করিতে চাহেন? 
বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত করিলেন কেন? ইহাতে মাতামহ উত্তর দিলেন, 
“আমি বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী নঠি। আমার তাহাতে অধিকার 
কি? আমি বিষয়ী লোক, শান্ত্-বিচারের কি বাজানি। তবে বিদ্যাসাগরের 
তর্ক-প্রণালীতে তু হইয়া, তাহাকে শাল পুওস্কার দিয়াছিলাম। ভাগ, 
এতৎসত্ন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা করিয়া, আর একদিন বিচার করাইলেই 
হইবে ।"? 

তারপর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে পগ্ডিতদের আর একটা সভা বসল। 
এই সভায় অন্তান্ত পণ্ডিতদের মধো উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত 
অরজনাথ বিদ্যারত্ব। বাংলার পণ্ডিতসমাজের শিরোমণি তিনি। এ দিনের 
বিচারেও কিছু মীমাংসা হলো না। অনুস্বর-বিদর্গের একট! তুমুল কোলাহল 
উঠল মাত্্র। এইদিন রাধাকাস্ত দেব বিদ্যারত্ব মহা শম়কে শাল পুরস্কার দিলেন। 
তখন বিদ্যাসাগর বুঝলেন, বাধাকান্ত দেবের কাছে তিনি কোন সাহাষ্য 
পাবেন না। সেদিন রাধাকাস্ত দেবেন নবরত্বের নাট-মন্দির থেকেই 
বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী বিরোধিত1 করা 
হয়েছিল। ব্রাঙ্গণ তাতেও বিচলিত হলেন না। “তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী 
না হইয়া, অটুট বিক্রমে, অটল সাহসে, আপন কর্তব্য সাধনে আত্মসমর্পণ 
করেন। সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন করাই তাহার অটল প্রতিজ্ঞা। 
€সে বিরাট পুরুষের সে প্রতিজ্ঞ! কে ভঙ্গ করিতে পারে ?” 


মা বিক্যাসাগর | ২ 
লোকে মূখে মূখে এখন ছুটি কথা-_বিস্যাসাগর আর বিধধাবিবাহ। 
বাইশ পাতার বই জাগিয়ে তুললে বিপুল আলোড়ন। 
সাত দিনের মধ্যেই দু'হাজার বই নিঃশেষ হয়ে গেল। আবার তিন হাজার 
ছাঁপান হলো। তাও হু হু করে প্রচারিত হলো। 
দেশময় প্রবাহিত হলে! সমাজ-বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ । 
বিধবা-বিবাহ্কের সমর্থক এবং বিরোধী পক্ষের কঠকে আশ্রয় করে এই বার্ডী' 
দেশে দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়ল। মাঠে ময়দানে, শহরে-গ্রামে সর্বত্র শোন? 
গেল ছুটি কথা-_-বিগ্যাসাগর আর বিধবাবিবাহ । 
শাস্তিপুরের কাপড়ের পাড়ে, চাষীর কে, গ্রামাচারণের সঙ্গীতে বিদালাগর 
আর বিধবাবিবাহ ; আর শত সহম্র নারীর নীরব কঠে অযৃত আশীর্বাদ । 
চারিদিকের পণ্ডিত-সমাজ থেকে অসংখা প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হলো । 
এমন কি, কাশীর পগ্ডিতরাও নীরব থাকলেন না। রাজ ও জমিদারদের পৃষ্ঠ. 
পোষকতায় বাংল] দেশে যত হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা ছিল, যত ধর্মসভা ছিল-_ 
সেই সব সভার মঞ্চ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠল বিদ্যাসাগরের এই ক্ষত 
বইখানাকে উপলক্ষ্য করে । যেখানে যত মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, সকলেই 
সবেগে টিকি নেড়ে বিধবা-বিবাহ অশান্ত্রীয় ও অকর্তব্য বলে বক্তৃতা করতে 
লাগলেন। মোট কথা, বাইশ পাতার বইখানা প্রকাশিত হবার সঙ্গে গোটা 
ভারতবর্ষেই যেন দাবানল জ্বলে উঠল-_সমগ্র দেশ এই লংস্কারকে কেন্দ্র করে 
অরঙ্গায়িত হয়ে উঠল । চারদ্দিক থেকে প্রতিবাদের শর্জাল বিদ্যাসাগরকে 
লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ধ হতে লাগল; ভাল-মন্দ বিচার বড় একট কেউ করে 
দেখল না, বিধধাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের ঘুক্তিগুলো কেউই স্বিরচিত্তে 
আলোচনা! করল না_খাপি রব উঠল-_হিন্দুধর্ধ রসাতলে গেল । কোন কোন 
অতি পণ্ডিত আবার বিদ্যাসাগরের শাস্তীয় প্রমাণ প্রয়োগের ভূল দেখাতে 
চেষ্টা করলেন । 
বিদ্যাসাগর এইসব বাদ-প্রতিবাদ এবং বিক্কপ সমালোচন। সমস্তই লক্ষা করলেন । 
তিনি বুঝলেন মৌচাকে টিল পড়েছে, শান্ত্র-ব্যবসায়ী ত্রাক্ষণ-পণ্ডিতদের স্বার্থে 
আঘাত লেগেছে । এমনটি যে হবে, বিদ্যাসাগর তা অন্গমান করেছিলেন । 
কেননা তার সামনে ছিল শ্টামাচরণ কামারের দৃষ্টাস্ক। তিনি জানতেন 
যে এই কম্কারের বিধবা মেয়ের বিয়ের.ব্যবস্থা ষে পণ্ডিতরা দিয়েছিগেন» 


৪৯৬ বিস্তাসাগয় 


তারাই আবার রাধাকাস্ত দেষের কাছ থেকে শাল পুরন্কার, পেয়ে বিধবা 
বিবাভের বিরুদ্ধপক্ষীদের সহায়তা করেছেন । ফলে, শ্তামাচরণ দাস তার 
সেই ।বধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন নি। ব্রাঙ্ষণপপ্ডিতদের আচরণে ও 
কাজে এই যে বৈপরীত্য, এই যে কপটাচার, বিদ্যালাগরের যত সবল অথচ 
কঠিন মানুষ তা কিছুতেই সা করতে পারেন না। তাই তিনি তার বিধবা 
বিঘয়ক বইখানির ভূমিকায় এই কপটাচারের উল্লেখ করে গভীর হুঃখের 
সঙ্গে লিখেছিলেন £ “আমার পুস্তক সক্কলিত মুদ্রিত ও গ্রচারিত হুইবার 
কিছুদিন পুবে কলিকাতার অস্তঃপাতী পটলভাঙ! নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্টামাচরণ 
ঘাস, নিজ তনয়ার বৈধব্ দর্শনে দুঃখিত হইয়া, মনে মনে স্বল্প করেন, যদি 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কনার বিবাহ দিব । তদন্থলারে তিনি 
সচেষ্ট হইয়! বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপ।দক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ 
করেন। উচ্াতে ৬কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব, রামতঙ্গ 
তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চুড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মৃক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 
€ এই ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত এবং স্বহন্ত লিখিত) 
গ্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ষণ পণ্ডিতের ম্বক্ষর আছে। *"**ইহার! সকলেই 
বহুজ্ঞ প্ডিত বলিয়া গণা । ইহারা সকলেই এ ব্যবস্থায় শ্ব স্ব নাম শ্বাক্ষর 
করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের 
বিষম বিদ্বেধী হইয়। উঠিয়াছেন। ইহার! পূর্বেই কি বুঝিয়া বিধবাবিবাহ শান্ত 
সম্মত বলিয়। ধ্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; আর এক্ষণেই বা কি বুঝিয়। 
বিধবাবিবাহ অশান্ত্ীয় বলিয়া বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার নিগুঢ় মর্ম 
ইহারাই বলিতে পারেন ।*-*১, কিছুদিন পরে যখন এ ব্যবস্থাপত্র উপলক্ষে 
বিচার উপস্থিত হয়, তখন শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ু, বিধবাবিবাহের শাস্ত্ীয়তা 
পক্ষ রক্ষার নিমিত্ত নবন্বীপের প্রধান স্মার্ত গ্রুযৃত ব্রজনাথ বিদ্যারতু ভট্টাচার্ষের 
সহিত বিচার করেন, এবং বিচারে জয়ী হইয়া একজোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত 
হন। একজন ( অর্থাৎ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ) পরিশ্রম করিয়া! ব্যবস্থার 
স্ুষ্টি করিয়াছেন, আরেকজন রিরোধী পক্ষের সহিত বিচার করিয়। এ বাবস্থার 
প্রামাণা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, ইহারা উভয়েই 
এক্ষণে বি্ধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়। সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। ““'যদদি বিধবা বিবাহ বাস্তবিক .অশ্াস্ত্ীয় বলিয়া তাহাদের বোধ 


বিগ্ভালাগর ২০৭ 


থাকে, অথচ কেবল তৈলবটের লোভে শান্বীয় বলিয়া ব্যবস্থা! দেওয়া হইয়া 
থাকে, তাহা হইগে বথার্থ ভদ্রের কর্ম করা হয় নাই। আর, যদি বিধব।- 
বিবাহ বাস্তবিক শান্ত্লম্মত কর্ম বলিয়া বোধ থাকে, এবং সেই বোধ অঙ্থপারেই 
বাবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে বিধবা-বিবাহ জশান্ত্ীয় 
বলি] তথদ্বিবয়ে বিদ্বেষ পোষণ করাও যথার্থ ভদ্রের কর্ম হইতেছে না 

বাংলার পণ্ডিত-সমাজকে এইভাবে ধিক্ধার দিয়ে বিদ্যাসাগর শেষে এট বলে 
আক্ষেপ করেছেন যে, “ধাহাদের এইরূপ রীতি, সেই মহাপুরুষেরাই এ দেশে 
ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা-কতা। এবং তাহাদের বাকো ও বাবস্থা আস্থা করিয়াই 
এ দেশের পোকদ্দিগকে চলিতে হয়|” 

বিষ্যাসাগরের এই ধিক্কার ও আক্ষেপবাণী আঙ্ষো সত্য। আঙঞঙ্জকের এই 
প্রাগ্রপর এবং আলোকিত যুগেও সামাজিক বহু বিষয়ে এই সব পণ্ডিতদের 
অচ্ুদ্রারতা ও শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি আমাদের লামনে প্রবল প্রাচীর তুলে দাড়িয়ে 
আছে। সেই কঠোর ধিক্ক(র বাণীতে সেদিন যেমন, আজো তেমনি তাদের 
কিছুমাত্র চৈত্তন্ত হয় নি। এই ত্রাক্ষণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই ছিল ব্রাহ্মণ 
বিদ্যাসাগরের বিকর্লোহ। সেই বিজ্রোহই সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল এই 
বিধবা-বিবাহ অন্দোলনকে উপলক্ষ করে। 


এই সব বাদ-প্রতিবাদের উত্তর দিঘে ন মাসের মধ্যে বিগ্ভামাগর বিধবা-বিবাহন 
সম্পর্কে তার দ্বিতীয় পুস্তক বের করলেন। যে-সব পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের 
বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন, এই বইতে তাদের অনেকেরই মত খগ্ুনে প্রয়াস 
আছে। প্রতিবাদকারীদের ভাষার মতো বিদ্যাসাগরের এই বইয়ের ভাষ। 
কোথাও বিছেধপুর্ণ কিন্বা কটুক্কিপুণ নয়। এ বইম্ের ভাষা গাভীর্ধপুর্ণ। এ 
পুস্তিকাখানিও, প্রথম পুস্তিকার ন্তায়, পাগ্ডিত্য ও গবেষণায় পুর্ণ । দ্বিতীয় 
পুর্কের বিচার-নৈপুণ্য বিরোধীদলের পণ্ডিতদেরও বিশ্মিত করেছিল । 
পরাশর সংহিতার 'নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে*ঙ্লোকটির ধে স্বাভাবিক, সহজ ও 
সরল অর্থ বিদ্যাসাগর করলেন, ত1 দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এই প্রসঙ্গে তার 
এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন | | 

“বিস্কাসাগর মহাশয় এই লকল প্রতিহ্বন্বীদ্দিগকে যেরূপে পরাজিত করিয়াছেন, 
যেক্ূপঙ্গোকের পর প্লোক ধরিয়। তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কি উদ্দেশে 
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কোন্‌ ক্সলোকের সৃষ্টি এবং এ সকল পণ্ডিতদের বারা সে সকলের কিন্কপ 
অন্থায়ার্থ দংসাধিত হইয়াছে, তাহ। অতি স্বন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। তাহার 
বুঝাইবার পদ্ধতি এত সহজ ও হ্ৃন্দর ঘে, যে ব্যক্তি লেখাপড়া কিছুই জানে না, 
তাহাকেও উক্ত গ্রন্থাবলম্বনে সমস্ত কথ বেশ বুঝইয়া দেওয়া! যাইতে পারে। 
-**এইবূপ গুরুতর বিষয়ে বিচারস্থলে যেরূপ ধাঁরত। ও শাস্ত ভাব অবলম্বন কর! 
আবশ্যক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঠ। হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই ।", 

প্রথম পুস্তিক। প্রচারের সময়ে বিদ্যাসাগরের আশঙ্ক। ছিল যে, বিষয়টি হয়ত 
উপেক্ষিত কিন্বা অবজ্ঞ(ত হবে । কিন্ত এব বিপরীত কাও লক্ষ্য করে অর্থাৎ 
দেশব্যাপী প্রতিবাদের কলগুঞ্ন শুনে তিনি মনে মনে বরং উৎসাহই বোধ 
করলেন। দ্বিতীয় পুস্তকের গোড়াতেই তিনি সেই বিষয়ের উল্লেখ করে 
লিখলেন £ “আহলাদের বিষয় এই যে, ফি বিষয়ী, কি শাস্ত্র-বাবসায়ী, অনেকেই 
অনুগ্রহ প্রদর্শন পুর্বক, উক্ত প্রস্তাবের (বিধবা! বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কি না_-এই প্রস্তাব ) উত্তর লিখিয়।, মুদ্রিত করিয়া, সর্বসাধারণের গোচরার্ধে 
প্রচারিত করিয়াছিলেন | ষে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা! ও অশ্রঙ্ধা প্রদর্শন করিবেন 
বলিয়া! আমার স্থির সিঙ্গান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেক শ্রম ও বায় স্বীকার 
করিলেন, ইহ] অল্প আহলাদের বিষয় নহে । বিশেষতঃ, উত্তরদাতা মহাশয়” 
দিগের মধ্যে অনেকেই পদ বিভব ও পাঁগ্ডিত্ বিয়য়ে এতদ্দেশে প্রধান বলিয়! 
গণ্য। ...কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল ম্হাশয়েরা উত্তর দানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি প্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে 
হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহ] বিশিষ্টরূপে অবগত নহেন। কেহ 
কেছ “বিধবাবিবাহ+--এই শব্ধ শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে অধৈর্য হইয়াছেন, 
এবং বিচারস্কালে ধৈধ লোপ পাইলে তত্ব নির্ণয়কল্পে যে অল্প দৃষ্টি থাকে, 
অনেকের উত্ভতরেই তাহার স্পষ্ট গ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কেহ কেহ 
স্েচ্ছাপুর্বক যথার্থ অযধার্থ বিচারে পরাজ্মুধ হইয়া, কেবল কতকগুলি অলীক 
অমূলক আপতি উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকই শাস্তরজ্ 
নহেন1-**এই স্থধোগ দেখিয়া, অনেক মহাশয়ঈ, স্বীয় অভিপ্রেত লাধনার্থে, 
অনেকস্থলে ত্ব খ্ ধৃত বচনের বিপরীস্ত অর্থ লিখিয়ছেন, এবং সংস্কতানভিজ্ঞ 
পাঠকবর্ণও তাহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন |... 
অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তর়দ্াত1 মহাশম়দিগের মধ্যে অনেকেই 
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উপহাল-রসিক ও কট,কিপ্রিয়। এ দেশে উপহাস ও কট,ক্ষি যে ধর্মশান্ত 
বিচারেয় এক প্রধান অজ, ইহার পুর্বে আমি অবগত ছিলাম না।...প্রেতিবাদী 
মহাশয়ের] স্ব স্ব উত্তরপুত্তকে বিশ্তর কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু সকল কথাই 
প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী নহে । যে সকল কথা প্ররূত বিষয়ের উপযোগিনী 
বোধ হইয়াছে, সেই সকল কথার যখাশক্ষি গ্রত্যুত্বর প্রদানে প্রবুত হইলাম । 
আমি এই বিষয়ে বিস্তর যত ও পরিশ্রম করিয়াছি ।” 

এই অপূর্ব যুক্তিধার1 বিশ্লেষণ করলে আমাদের শ্বভাবতহ সন্রেটিসের কথ! 
স্মরণ হয়। বিদ্যাসাগর বাংলার সক্রেটিস । নেই তীক্ষ মনীষা আর বিশুদ্ব 
ঘুক্তিনিষ্ঠ বিচার-প্রণালী। সেদিন বাংলার পণ্ডিত! বগি তীর এই ধুক্তিনিষ্ঠ 
মনের নাগাল পেতেন, তা'হলে আমার মনে হয়, তাঁরা কখনই .এ ভাবে 
বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করতেন না। 


প্রথম পুস্তিকাখানিতে বিদ্যাসাগর বিষয়টি মাত্র উত্থাপন করেন; লমগ্র বিষয়টি 
পুত্থানুপুঙ্খব্ূপে তিনি এই বইতে বিচার করেন নি। এই পুস্তিকার উপসংহারে 
ভিনি লিখেছেন £ “পরিশেষে সর্বসাধারণের নিকট বিনয়বাকো আমার 
প্রাথনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবা-বিবাছের 
শাপ্দীয়তা বিষয়ে যাহ। প্রদদশিত হইল, তাহার আদ্যোপাস্ত বিশিউনপ 
আলোচন। করিয়! দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হণ্য়। উচিত কি না।" 

দ্বিতীয় পুস্তক আর পুত্তিক! নয__-একেবারে দুশো পাতার বহ-যুক্কি, বিচার 
ও বিশ্লেষণের একেবারে ঠাসবুন্ধনী । এই বইখালির পশ্িশটি অধ্যায়ের ছত্রে 
ছত্রে বিদ্যাসাগর যে অতুলনীয় শাঙ্ধজ্ঞান ও স্থগভীর বিচারবুদ্ধির পরিচয় 
দিয়েছেন, তা বাংলাসাহিত্যে এবং বাংলাদেশের সমাজ-সংকস্কারের ইতিহাসে 
চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকত হবে। এই বইখানিতে 
বিদ্যসাগরের মনীষা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যে অকাট্য যুক্তিজাল 
বিস্তার করে বিরোধীদলের সমস্ত আপত্তি তিনি ধেভাবে খণ্ডন করেছেন, 
যেভাবে শান্ত্রব্যবসায়ীদ্ধের যুক্তি ও তর্কের ফাকি দেখিয়ে দিয়েছেন, তা 
ইতিহাসের সমন্ত গুরুত্ব নিয়েই আজো আমাদের শামনে উপস্থিত। কী 
সুক্ম চিন্তা, কী প্রগাঢ় বিশ্লেধণী ক্ষমত। আর শান্্রবচনের মর্ম ঘ্যাখ্যায়, 
কী তীক্ষ পাগ্ডিত্যই না বিদ্যাসাগর তার এই বইখানিতে দেখিয়েছেন! 
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এর ভাষা যুক্তিনিষ্ট, প্রয়োগের যথাযথ্যে লক্ষ্যভেদী এবং বক্তব্যের 
তীক্ষতা ও শ্বচ্ছতা-_ দুই-ই লক্ষণীয় । বলতে গেলে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই 
অক্রাস্তভাবে মন্থন করে তিনি তার সিদ্ধান্তকে নিভূলভাবে দাড় করিয়েছেন । 
আর কিছু না হোক, হিন্দুশান্ত্ে বিদ্যাসাগরের জ্ঞানের গভীরতা কত 
বেশী, তারই নিদর্শন এই বইখানি। এই বই তার অদ্ভুত পরিশ্রম ও অদ্ভুত 
শান্ার্থ বিচারশক্তি_-এই ছুইয়েরই প্রমাণম্বরূপ রয়েছে । এমন শাস্ত্রীয় 
মীমাংস! রামমোহনের পর কেউ কখনো করে নি। তবু বিদ্যাসাগর 
দেখলেন শুধু শান্ত্র-বচনে কুলবে পা-লোৌকভয় দূর করার জন্যে অস্ত কিছু 
দরকার; বুঝলেন লোকভয় আছে বলেহ এ দেশে দেশাচাবের এত প্রবলত।। 
এই বইখানির উপসংহারে তিনি তাই এই বলে আক্ষেপ করলেন £ 

“ধন্য রে দেশাচার। ভোর ক্ি অনির্বচনীয় মহিমা! তুহই তোর অনুগত 
ভক্ুদিগকে, ছৃর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস্‌। 
তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ 
করিয়াছিস, ধর্মের মর্ষভেদ করিয়াছিস, ঠিতাহিতবোধের গতি রোধ 
করিয়াছিস, ন্তায়-অন্তায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিম্াছিস। তোর প্রভাবে, 
শান্সও অশান্ত বলিয়া গণ) হইতেছে, অশাস্ত্রও শান্তর বলিয়। মান্য হইতেছে। 
ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলয়! মান্ত হইতেছে । সর্বধর্ম- 
বহিস্কত দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাপ্ডণে, 
সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীমম ও আদরণীয় হইতেছে ; আর দোষস্পর্শ-শুহ 
গ্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিক রক্ষায় 
অযত্বপ্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধামিকের 
শেষ, সর্বদোষে দোধীর শেষ বলিয়। গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর 
অধিকারে, যাহার] জাতি-ভ্রংশকর, ধর্ম লোপকর কর্মের অনুষ্ঠানে সতত রত 
হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষা বত্বশীল হয়, তাহাদের সহিত 
আহার ব্যবহার, আদান গ্রদানাদি করিলে ধমলোপ হয় না; কিন্তু যদি 
কেহ সতত সৎকমে'র অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদুশ 
যন্পবান লা হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদ্দি দুরে 
থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে সকল ধমের লোপ হুইয়াযায়। হু! 
ধম! কোমার মম বুঝা ভার | কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার 
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পোপ হয়, তাতৃমিই জান! হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা! ঘটিক্নাছে 1... 
হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সম্ভানগণের 
আচারগ্রণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার 
ইদ্গানীস্তন সন্তানেরা, স্থেচ্ছানুবূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ 
পুণ্যভূমি করিয়া! তুলিয়াছেন, তাহ। ভাবিয়া দেখিলে, সর্বশরীরের শোণিত 
শুফ হইয়া যা়। কতকালে তোমার ছুরবন্থা বিমোচন হইবেক, তোমার 
বর্তমান আস্থা দেখিয়া, ভাবিয়। স্থির করা যায় না। হা ভারতব্ধায় 
মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহুনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশধ্যা় 
শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের 
পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার দোষেরও ভ্রণ-হত্য। পাপের শ্রোতে উচ্ছপলিত 
হইয়া! যাইতেছে । আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে । .....তোমরা চিরসঞ্চিত 
কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়। আছ, 
তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পার যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কারের 
বিসজন, দেশাচারের আহ্ুগতা পরিত্যাগ করিয়! যথার্থ সৎপথের পথিক 
হইতে পারিবে ।**হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষজাতির দয়! 
নাই, ধর্ম নাই, গ্ঠায় অন্তায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচন] 
নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে 
হতভাগ। অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।” 

দেশাচারের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই যে গভীর মর্মভেদী আক্রোশ, এর কারণ 
তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অনুভব করলেন যে, দেশাচারই তার পথে 
পাষাণ-প্রাচীরের মতো। পথ আবরণ করে দাড়িয়ে । দেশের বর্তমান সমাজ- 
জীবনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এক শো বছর আগে উচ্চারিত এই ধিক্কার- 
বাণী, আজে। মর্মান্তিকভাবে সত্য । এ তো! হৃদগ্নের গভীর আক্ষেপ-উত্তি নয়, 
এ যেন অশ্রুঞ্জল। কালের গ্রাস্তরে সাগরের এই উত্তপ্ত অশ্রপ্রবাহ আজে! 
একেবারে বিশুক্ষ হয়ে যায়নি । আঙ্গকের দিনের বাঙালি-সম্ভতানকে বলব'-যদদি 
পারো, সাগরের এই অশ্রুকণায় একবার স্নান কর। দেশাচার যে তার সংস্কার- 
কার্ধের গতিরোধ করে দাড়িয়ে আছে, দেশাচার যে শান্তর থেকে ভিন্ন পথে 
চলে গিয়েছে-_-এ কথা সেদিন বিদ্যাসাগর যেমন অনুভব করেছিলেন, তেমন 
'আর কেউ করে নি। 


২১২ বিস্তানাগর 


বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন পণ্ডিতদের কপটাচার--বিচারকালে তার! শাসকের 
দোহাই দিতেন, কিন্তু কাজের সমঘে দেশাচারকেই মানত করে চলতেন। 
তার কে তাই ধ্বনিত হলে খিকার--সমাজের পুঞ্জীতুভ গ্লানির বিষ 
নীলকঞ্ঠের মতে! আপন কে ধারণ করে, তিনি এসে দীড়ালেন শান্তর ও 
দেশাচার-লাঞ্িত অসহায় নারীজাতির পাশে । বিরুদ্ধবাদীদের সংশয় ও 
আপত্তি ছেদনে বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য কত স্থির ও শর-নিক্ষেপ কত অব্যর্থ, 
তারই নঞ্জির হয়ে রইল বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তার লেখা এই দ্বিতীয় 
বইখানি। প্রত্যেক বাঙালি সম্তানের এই বইখানি গড়া উচিত। এই 
বইতে তিনি বিপক্ষের যুক্তি খগ্ুন করে, শাস্ত্রের বিরোধের মীমাংসা করে 
বিবিধ প্রমাণ গ্রয়োগন্ধারা দেখালেন যে, তাঁর গ্রস্তাৰিত বিধৰা-বিবাহ, 
যোল আনা শান্ত্-সম্মত ও হিন্দু আচারাহ্ছমোদিত। পরাশব্*্মংহিতার্ধ শ্লোক 
তিনটির বিরুদ্ধে * বত রকম আপত্তি উঠেছিল, এবং আরো যত রকমের 
আপত্তি হতে পারে, সেইসবের শান্জ্রসম্মত মীমাংসা করে বিদ্যাসাগর পরাশর 
বচনের তাৎপর্য প্রবল ও অক্ষুপ্ন রাখতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিলেন। 

এই যুগান্তকারী বইখানা সম্পর্কে সে সময়ের তত্ববোধিনী পত্রিক1! এই 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন; “গ্ীতুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যানাগর মহাশয়, 
ইতিপূর্বে বিধবাদিগেক পুনঃসংস্কার শান্ত্র-সম্মভত বলিয়া ষে পুস্তক প্রকাশ 
করেন, তাহা প্রচারিত হইয়া অবধি এ প্রস্তাব লইয়া হিন্দুসমাজে 
ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে । এতদ্দেশীম অনেক পণ্ডিত ও প্রধান 
বিষয়ী লোক দিগের মধ্যে অনেকে উক্ত বিষয় অগ্রচলিত রাখিবার অভিগ্রায়ে 
এক এক পুস্তক প্রচার করিয়া তীঠার এ মতে বিস্তপ্ আপত্তি উত্থাপন, 
করিয়াছেন। সেই সকল আপতি যে নিতাস্ত ভ্রাস্তিমূলক ইহ। প্রদর্শন করিবার 
নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্প্রতি এ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকটন করিয়া 
প্রতিব।দীগণেন্ষ সমুদয় পুস্তকের একত্র উত্ত্প দিয়াছেন।-..তন্মধে) উপক্রম ভাগ, 


নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে র্লীবে চ পতিতে পতৌ'। 
পঞ্চদ্বাপৎ্ছু নারীণাং পতিরচ্ো বিধীয়তে ॥ 

মতে ভর্তরি যা নারী ত্রহ্ষচধে ব্যবস্থিতা। 

স। মৃত! লন্ভতে ন্বর্গং যথা ভে ত্রপ্মচারিণঃ॥ 

তিআঃ কোটে)াইধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে । 
তাবৎ কালং বদেহ স্বর্গং ভতারং খানুগচ্ছতি ॥. 
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পাঠ করিলে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিচার-প্রণালী অতাস্ত দৌধাবহু বলিয়া 
সুম্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তাহার! তত্বনিধয় পক্ষে সবিশেষ মনোযোগী না হইয়া 
অমূলক আপত্তি উপস্থিত করিতেই উদাত থাকেন । আর দেশাচার ওকুসংস্কার 
যে এতক্গেশের কিরূপ ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, এ পুম্তকের উপসংহার ভাগে 
তাহ ন্চারুরূপে বণিত হইয়াছে । ভাহা আবৃত্তি করিলে, পাধাণতুল্য কঠিন 
স্বদয়ও পরব হইয়া যায়।...ধাহার1 বিদ্বেষবুদ্ধিশূন্য হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 
প্রণীত বন্ুবিস্তৃত বিধবাবিবাহ গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহারা যে কেবল বিধবা- 
বিবাহের আবশ্কটকতা ও শাস্ত্রীয়তা সমাক অন্গভব করিবেন তাহা নহে, সেই 
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্ঠাসহকারে শান্থবালোচনার পদ্ধতি সন্দর্শন 
করিয়া, কটুক্তিপুর্ণ প্রতিবাদ গ্রন্থসমূহের যেরূপে শাস্তভাবে সমালোচন। 
করিয়াছেন, তাহ! দর্শন করিয়া, তাহাকে অলাধারণ ধৈর্ধলগীল, ক্ষমতাশালী, ও 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত বোধে অবনতমন্তকে প্রণাম করিবেন” 

দুঃখের বিষয়, তত্ববোধিনীর এই অন্রোধের প্রতি অনুদার হিন্দুলমাজ কর্ণপাত 
করে নি। 

্রাঙ্মামমাজের সংস্কার-মুক্ত, উদার ও বৈপ্লবিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট বিদ্যাসাগর 
তাই ব্রাঙ্মসমাজের দিকেই তাকালেন তার এই সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনের 
জন্যে । 

হিন্দুসমাজের তীব্র বিষাক্তশরে বিদ্ধ বিদ্যালার সেদিন যদি তার ক্রাহ্মবন্ধুদের-_ 
বিশেষ করে, রামতন্ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব ও রাজনারাদ্ণ বন্ধু প্রভৃতির- সক্রিয় 
সহযোগিতা না পেতেন, তাহলে তার সেই সংস্কার-প্রচেষ্ট। যতটুকু সার্থক হতে 
পেরেছিল, ততটুকু সার্থক হতে! কিনা লন্দেহ। বিধবাবিবাহ আন্দোলন 
বিদ্যাঙ্লাগরের একক মৌলিক পরিকল্পনা ৰা গ্রচেষ্টা নয় । এর একটা এতিহাসিক 
পটভূমি আছে । সেটা জানা দরকার । 


॥ সতেরো ॥ 


বিদ্যাসাগরই বাংলাদেশে বিধবাঁ-বিবাহের প্রবর্তক-এ কথ! ঠিক নয়। 

তাঁর অনেক আগে থেকেই এ বিষয়ে চেষ্টা হয়েছে । | 

বিষ্াসাগর প্রথম যৌবনেই যে সংঘের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত 
হয়েছিলেন, যে সক্ঘ বা সভা সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মিলনভূমি ছিল 
এবং কুড়ি বছর পর্বস্ত বাংলাদেশের লামাজিক, সাহিত্যিক, ধর্ম-সম্বস্বীয় 
গ্রতৃতি সকল বিষয়ে যুগান্তর এনেছিল, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
বিস্তাসাগরকে অথব! সে যুগের কোন মহাপুরুষকেই বিচার করা ঠিক নয়। 
তাতে ইডিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। এই সঙ্কঘ বা সমিতির নাম 
তত্ববোধিনী সভা। বিষ্ভাসাগর-মানস তত্ববোধিনীর ভাবধারাতেই পরিপুষ্ট 
-এ কথা আগেই বলেছি। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে এই কথ 
আর একটু বিসভৃতভাবে আলোচনা করব। তত্ববোধিনী সভা সেই যুগকে 
কতখানি গপ্রভাবান্বিত করেছিল, সে কথা সমসামমিক বহু মনীষীর রচনার 
মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আগেই বলেছি, বিষ্ঞাসাগরের চিন্তাধারা ও 
সমাজ-সংক্কারমূলক প্রচেষ্টাকে এই ত্বোধিনী সভা থেকে কিছুতেই বিচ্ছিয় 
করে দেখা চলে না, তাহলে ইতিহাসের মধ্যাদা ক্ষুগ্ন হবার সভাবনা। 
বিদ্যাসাগর শুধু যে শ্বেচ্ছায় এই সভার সভ্য হয়েছিলেন তাই নয়, কখনো 
এর গ্রস্থাধাক্ষ, কখনো এর মুখপঞ্জ 'তত্ববোধিনী পত্রিকার? 'সম্পাকঃ এবং 
কখনো মূল সভারই সম্পাদক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই সভার পৃথক 
অন্তিত্ব যখন লুঞ্ধ হয় ও কলিকাত। ব্রাহ্ষসমাজের সঙ্গে মিশে যায়, তখন 
বিদ্যাসাগরের হাত থেকেই কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদকীয় দর গ্রহণ করেন। 
এর থেকে এই সিদ্ধাত্তই অনিবাধ হয়ে' পড়ে যে, বিদ্যাসাগর তত্ববোধিনী 
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সভার আদর্শ সর্বান্তঃকরণেই গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের ওপর 
তাঁর বিশেষ আস্থা! ছিল না। ( এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সেই বিখ্যাত উক্ফিটি, 
“যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্ধণ-পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎ্পরোনাস্তি 
অপমান বোধ হয়” বিশেষভাবেই ম্মরণীয়। ) তা বদ্দি থাকতো, ভালে 
বলতে হয় তিনি কপটাচানী ছিলেন। কিন্তু আমর] জানি, কপটাচার বা 
ভগ্ডামী বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। ধারা বিদ্যাসাগরের 
কালের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন, তারাই জানেন যে, 
বিদ্যালাগর তাঁর সমসাময়িক ক্রাঙ্ম আন্দোলনেরই অলীভৃত ছিলেন 
( আনুষ্ঠানিক ব্রাঙ্ম তিনি না হইতে পারেন ) এবং ছিলেন বলেই তার সমাজ” 
সংস্কার প্রচেষ্টা দেশকে অমন ভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি ষে, বিদ্যাসাগরের সংস্কার-জীবনের আরম্ভ তত্ববোধিনী সভায় 
যোগ দেবার পরে, আগে নয়। ধারা বলেন, “বিদ্রোহের বীজ বিদ্যাসাগরের 
অন্তঃপ্রকাতির মধ্যেই নিহিত ছিল, পারিপাশ্থিকতার সঙ্গে তার কোনে! 
অনিবার্ধ যোগ খুজে পাওয়া যায় ন।,'? ছুঃখের বিষয়, তারা! এতিহাসিক 
সত্যকেই অস্বীকার করেন। 


লৌকিক ব্যবহারে যিনি কোন দিনই প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার মেনে 
চলতেন না, সেই বিদ্যাসাগরের মধ্ো যে বিজ্রোহের বাজ নিহিত থাকবে, 
এ বিষয়ে কারো! কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মহাপুরুষের মহাপুরুষত্তের 
একটি প্রধান লঙ্গণই তাই। কিন্ত বীজের সঙ্গে পারিপাশ্থিকতার যোগশ্ত্র 
থাকবেই--এ বৈজ্ঞানিক সত্য। মাটীর সম্পর্কহীীন শু প্রস্তরে বা মরুভূমির 
বালির উপরে কিংবা জলবাধুলেশ শূন্য আবদ্ধ কাচের আধারে খুব শক্তিশালী 
বীজ রাখলেও কি কোন কালে তার থেকে গাছ হবার সম্ভাথ্না আছে? 
বিদ্যাসাগরের জীবনেই আমরা পাই, ফতকাল শুধু সংস্কৃত কলেজের গোঁড়া 
আবহাওয়ার সঙ্গে বা গতানুগতিক জীবনযাত্রাকারী পিতামাতার সঙ্গে তার 
যোগ ছিল, ততকাল পধস্ত তার অস্তঃপ্রকৃতির বিদ্রোহ বাঁজ অস্কৃরিত 
হয় নি। প্রকাশ্তভাবে তত্ববোধিনী, সভাতে ভাল ভাবে যোগ দেবার 
পরেই ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে এই বিজ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। 
বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সংস্কার কাজ বিধবা-বিবাহ। 

এই বিধব।-বিবাহের চেতন! রামমোহন রায়ের জীবিত কালেই । 


২১৬ বিস্তাসাগর 


'হ্থরধনী কাব্ো' দীনবন্ধু স্পষ্ট করেই বলেছেন রামমোহন সম্পর্কে--“করেছিল 
বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান” । বিষ্যাাগরের জন্মের এক বছর আগের একটি 
সমসাময়িক ইংরেজি পন্মে (বেঙ্গল হরকরা ও ইগ্ডিয়। গেজেট ) প্রকাশ; 
“রামমোহন রায়ের শিল্যুবর্গের একটি সভার বিবরণ**.এই সভায় বালবিধবাদের 
আজীবন ন্বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের ও সহমরণের বিরুদ্ধে 
তীব্র নিন্দা হয়|” রামমোহন রায়ের শিষ্যদের মধ্যে অন্ততম এবং প্রধানতম 
ছিলেন রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ । বিগ্যাশাগরের প্রচেষ্টার দশ বছর আগে ব্রাহ্মণ 
বিষ্াবাগীশ শাস্ত্র থেকে গ্রমাণ সংগ্রহ করে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন 
এবং এব মপক্ষে ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন । সমাজ-সংক্কারক হিসাবে বিদ্যাবাগীশ 
বিদ্যাসাগরের অগ্রগামী । এঁতিহাসিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় 
ষে, বিদ্ভাবাগীশ মহাশয়ের অকাল মৃতার ন বছর পরে তারই অসমাপ্ত কাজ 
বিদ্যাসাগর গ্রহণ করলেন। বিগ্ভাবাগীশ ও বিদ্যাসাগর দুজনেই তত্ববোধিনী 
সভার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন । বিদ্যাসাগর খন এ সভার একজন তরুণ 
সভা, সেই সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাণীশ তার প্রবীণ নেতা, প্রধানতম 
আচাধ ও পণ্ডিত। শাস্ত্রীয় মত ও ব্যবস্থায় তত্ববোধিনী সভায় সে সময়ে 
বিদ্যাবাগীশের দিদ্ধান্তই সকলের চেয়ে বেশী প্রামাণ্য লাভ করত। এই 
পারিপাশ্থিকত। কী বিদ্যাসাগরের মনকে স্পশ ও পরিপুষ্ট করে নি? 

এখানে আরো একটি কথ। উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগরের গ্রচেষ্টার অস্ত 
নবছর আগে গ্রকাশ্তভাবে বিধবাবিধাহের উদ্দেশ্য নিয়ে সমিতি পর্যন্ত গঠন 
কর! হয়ে গিয়েছে । এই সমিতির নাম “সোসাইটি ফর দি রিম্যারেজ অব 
হিন্দু উইভোজ”। পুর্ব-লিখিত হুরকরা পত্রের এষ্ট সময়কার এক সংখ্যায় 
প্রকাশ, “আমর! জানতে পারলাম হে 'বৌবাজারের কয়েকজন ঘুৰক কয়েকটি 
বুদ্ধিমান ও উদার মতাবলম্বী পণ্ডিতদের লঙজে এক যোগে হুক্ত হয়ে হিন্দু বিধবাদের 
বিবাহের জন্য উপাম্থ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেছেন।১ 
আবার দেখতে পাই, তত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার, কিশোরীচট।দ মিত্র, প্যারীচাদ 
মিত্র প্রভৃতির! মিলে “হ্থহৃৎ সমিতি? নামে যে সমিতি স্থাপন করেছিলেন সেই 
সমিতিতে কিশোরীটাদ প্রস্তাব করেন এবং অক্ষয়বাৰু সমর্থন করেন যে 
স্্ীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনবিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন, এবং বন্ুবিবাহ 
প্রচলন রোধের জন্য সুহৃৎ সন্দিতির শক্তি বিশেষভাবে নিয়োগ করা উচিত । 
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সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিধবা-বিবাহের পরিকল্পনা বিদ্যাসাগরের একক 
অবদান নয়। এমন কি, উপায় নিধারণের চিন্তা পর্ষস্ত এ সময়ের মখো অর্থাৎ 
বিদালাগরের ন বছর আগে পৌছে গেছে। এ হরকরা কাগজের একটি 
সংখ্যায় গ্রকাশ £ “আমরা জানতে পারলাম ষে বিধবা-বিবাহ সমিতির আর 
একটি অধিবেশন হয়ে গেছে । এই অধিবেশনে গ্রস্তাব করা হয়, মতিলাল 
শীলকে একখানা চিঠি লেখা হোক এই মর্মে যে, তিনি যে ঘোষণ করেছিলেন, 
যে-কোন হিন্দু ভদ্রলোক বিধবা বিবাহ করতে রাজী হবেন তাকে তিনি 
কুড়ি হাজার টাকা দেবেন, সেই টাকাটা তিনি উক্ত লমাতকে দিতে প্রস্তুত 
আছেন কিনা-যাঁদ তার! এই উদ্দেশ্যে কোন হিন্ুু ভল্রলোককে রাজী করাতে 
পারেন।” খবরটি সেই সময়ে ইংলিশম্যান পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল । 

তা ছাড়া, ভারত সভা, বেল বুটিশ ইঙ্ডিয়া সোসাইটি প্রভৃতি সমিতির মঞ্চ 
থেকে বিদ্যাসাগরের দশ বছর আগে বিধবা-বিবাতের প্রস্তাব উত্িত হয়। এই 
পারিপাশ্বিকতাই কি বিদ্যাসাগরের অস্তঃপ্রকূৃতির মধ্যে নিহিত বিজ্রোহের 
বীঁঞ্জকে পরিস্ফুষ্ট করে নি? রামমোহন রায় ও আত্মীয় সভা থেকে আরম্ভ করে 
রামচন্দ্র ৰিদ্যাবাগীশ, এবং বিদ্যাবাগীশ থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির 
মারফত, গোড়া থেকেই তত্ববোধিনী সভায় বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে বেশ একটি 
প্রবল আবহাওয়া তেরি হয়েভিল। এই পরিমগ্জলের মধ্যে এসে পড়লেন 
বিদ্যাসাগরের মতো শক্তিশালী চরিত্রের মানুষ | বিদ্যাসাগর জড় গ্রক্কৃতির লোক 
ছিলেন না, বিদ্রোহী সংঘ-মনের প্রভাৰকে গ্রহণ করবার মতো বিজ্রোহী মন 
ছিল তার। ভিরোজিও ধাদের চুম্বকের মতে। আকর্ষণ করেছিপেন এবং 
ধাদের তিনি শ্িক্ষ। দিয়ে বির্রোহী শি্ত হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, তাদের 
মধ্যে অনেকেই ( তারাঠাদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন যুখোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ,রাধানাথ শিকদার, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্ত্র ঘে।ব, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র 
দেব, ভূঙ্গেব মুখোপাধ্যায়, প্যানীচাদ মিত্র প্রভৃতি ) তত্বাবোখিনী সভায় যোগ 
দিয়েছিলেন, এবং যোগ দেবার সময়ে তারা বিজ্রোহের বীজ সজে করেই 
নিষ্ধে এসেছিলেন। 

বিধবা-বিধাহের এই পটভূমিটি মনে রাখলে পরে এ কথা কিছুভেই বলা চলে 
ন। যে, সামাজিক একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে ব্দ্যাশাগর প্রথম একাই সংগ্রাম 
ঘোষণ। করেন এবং সমগ্র ভারতবষে একটি আলোড়ন আনয়ন করেন। সমার্জে 


২১৮ বিষ্তাসাগর 


আলোড়ন অবশ্ট উঠেছিল, কিন্তু সেটাও তার একার জন্যে নয়। সেই 
আলোড়নের পিছনে গোড়া থেকেই ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল, কোন লময়েই এই 
আন্দোলন বিদ্যাসাগরের একার ছিল না। প্রথম বিধবাবিবাহ আন্দোলন ধার 
করেছিলেন, তারা গোড়ায় বিজ্রোহী তন্ববোধিনী সভার সংঙ্গিষ্ট লোক ছিলেন 
এবং পরের যুগে ব্রাহ্মপমাজের লোকেরাই দেশের মধ্যে এই আলোড়ন তুলে” 
ছিলেন । হিন্দুসমাজের ব্র।ক্ষণ পণ্ডিতরা যখন একযোগে তার বিরোধিতা 
করলেন, তথন বিষ্ভাসাগর ধাদ্দের সমর্থন পেলেন তাদের বেশীর ভাগই 
ব্রাঙ্মাসমাজের । লৌকিক ব্যবহারের প্রচলিত হিন্দুধর্ষের ব্রাহ্মণরা তার 
ব্রুছ্েই ছিলেন, বরাবরই বিগ্তাসাগরের সঙ্গে ও সপক্ষে ছিলেন বিজ্রোহী 
ব্রাঙ্মলমাজের লোকেরাই । বিজ্ঞোহীর মধাদা সকল যুগে ও সকল দেশে 
বিদ্রোহীরাই দিয়ে এসেছে, কারণ তারাই বিদ্রোহের মূল্য বোঝে । ক্রাঙ্ষ- 
সমাজের লোকেরাই জানে-_শুধু কথা দিয়ে নয়, নিজ্ছ জীবনের মূল্য দিয়ে-_ 
বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব কত প্রকাণ্ড ছিল। বিদ্যাসাগর বুক্ষঠীন দেশে এরগু, 
বুক্ষ ছিলেন না-_তিনি ছিলেন ব্নম্পতি । তথাপি সেই বনস্পর্ডির মহত্বকে. 
বুঝতে তলে, সমষ্টির প্টভূমি বাদ দিলে চলে না। উনবিংশ শতাবীর' 
বাংলার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহকে “একক ব্রাহ্গণের বিদ্রোহ" বললে, 
ইতিহাসকে যেমন ক্ষুণ্ন করা হবে, তেমনি ছোট করা হবে বিদ্যাসাগর 
চরিজ্রকে । ওবে বিদ্যাসাগরের কি কোন বৈশিষ্টা নেই? আছে বৈ কি। 
এই সংস্কার-আন্দোলনে তার একাগ্রতা, আস্তরিকতা এবং অকুতোভয়তাই' 
তার বৈশিষ্ট্য এবং এই আন্দোলন যে প্রবলতম হয়ে উঠেছিল, তা শুধু এই 
কারণেই । 

বিদ্যাসাগরের এই সংস্কার-গ্রচেষ্টাকে বিদেশী প্রভাবের ফল বলে সেদিন 
অনেকে মন্তধ্য করেছিলেন। কিন্তু সাগর-্চরিত্র গভীরভাবে অনুশীলন ধার! 
করেছেন তারাই বলবেন যে বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিয়ে দেবার জন্যে যে চেষ্টা 
করেছিলেন, তা একেবারেই বিদেশী গ্রভাবের ফলে নয়; এমন কি, তার 
এই উদ্যম নব্য-স্ংস্কীরকের সমাজ ডেওে-চুরে বিদেশী আদর্শে গড়বার চেষ্টা- 
প্রস্থত নয়। আমরা তে] দেখতে পাচ্ছি যে তিনি নিজেই বনু শাস্থ ঘেঁটে 
প্রাচীন সত্যকে উদ্ধার করে দেঁখিমেছেম যে, আগে এই সমাজে ভাগাবিড়ম্বিতা 
মেয়েদের জস্তে মানুষের মনে সহাছুভৃতি ও করুণা ছিল এবং পুর্বস্থরিগণ এজন্টে 


বিষ্তাসাগর ২১৯ 


সামাজিক ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাচীন যুগের সতাকেই তিনি নতুন করে, 
প্রতিষ্ঠা করলেন, তার উদামে বার্ধকোর মধ্যে যৌবনের তরুণ প্রভা ক্ষরিত, 
হয়েছে । 

আরো একটা কথা । এই আন্দোলনে ভগবতী দেবীর নেপথ্য প্রভাবও ম্মরণীয়। 
তিনি বিদ্যাসাগরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তারই চরিজ্বে দয়াধর্মের ও 
সংস্কারমুক্ত সতোর বীজ ছিল। ছেলেকে ধখন তিনি উদিত দিলেন (“তুই 
তো এত বড় পণ্ডিত, এই মেয়েদের এই রকম দুরগতি দূর করার কি কোন 
উপায় নেই ?”--এই কথাই একদিন বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন ভগবতী দেবী 
প্রতিবেশীর সদ্য বিধবা হওয়া একটি আট বছরের মেয়ের সম্পর্কে ), তখন 
বিদ্যাসাগরের হাদয়ে করুণার বন্যা বয়ে গেল। তার অন্তরে আগুন ছিল, 
প্রাতীক্ষা ছিল একটি ক্ফুলিঙ্গের। মায়ের কথা সেই স্ষলিজের কাজ করল। 
অগ্নিশিখার উপাদান বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মধ্যেই ছিল, এবার অশ্গকুল 
বাযুতে তা জলে উঠল । স্তোর তাড়নাতেই তিনি এই সংস্কারের ক্ষেজ্ঞে 
প্রবেশ করেছিলেন। এই আন্দোলন তার কাছে সত্যের কঠিন রূপ নিয়েই 
এসেছিল । সত্যাশ্রয়ী বিদ্যাসাগর তাই নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা! 
চিন্তা করলেন না। বিরুন্ধবাদিদের আক্রোশ হেলায় উপেক্ষা করে তিন 
বললেন, সভোোর চেয়ে বড় কিছু নেই । আমার কাছে বিধবা-বিবাহ সত্য । 
এর জন্য আমি সর্বস্বান্ত ভতেও প্রস্তুত) এমনি করেই সেদিন ব্রাঙ্ধণ সত্যের 
অগ্রি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । 


বিপক্ষদলের প্রতিবাদের শ্রোত অবিরাম বয়ে চললো । 

বিদ্যাসাগর ভীম্মের মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 

একাস্তিক একাগ্রতা নিয়ে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। 
সহম্্ কাজের মধ্যে এই কাজই এখন তাঁর কাছে প্রঙান হয়ে উঠল। 
একদিন বি্ঠাসাগর বর্ধমান থেকে কলকাতায় ফিরছেন। তিনি গাড়ির 
যে কামরায় ছিলেন, পাণুয়! ষ্টেশন থেকে ফেই কামরায় একজন প্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত উঠলেন । ব্রাক্ষণ বিগ্যাসাগরকে চিনতেন না। তখন পথেঘাটে 
আলোচনার একমাত্র বিষয়-_বিধবাবিবাহ । “কোথাকার কে বিগ্যাসাগর, 
বামুনের ঘরে কালাপাহাড়-_-বিধবা বিয়ের হুজুগ এনেছে”--এই বলে সেই 


২২৪ বিষ্ভাপাগর 


ব্রাহ্মণ বিদ্াসাগরের শ্রান্ধ করলেন। বিদ্যাসাগর তার সামনেই বসে নিধিকার 
চিত্তে সেই গালমন্দ শুনলেন, কিছু বললেন না । পরে হুগলী ষ্টেশনে নেমে 
ব্রাহ্মণ জানতে পারেন যে, বিষ্াসাগরের সাক্ষাতেই বিদ্ভাসাগরকে গাল দেওয়া 
হয়েছে । হঠাৎ এই ব্যাপার বুঝতে পেরে ব্রাহ্মণটি কেমন যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে 
ষ্টেশনের প্লাটফর্মে পড়ে গেলেন । বিদ্যাসাগর তার শুশ্রুধা করলেন এবং 


পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ সাহায্যও করলেন। 
আর একদিন। 


স্কুল-ইনস্পেক্টর প্রাট সাহেব সংস্কৃত কলেজে এলেন বিগ্যাসাগরের সঙ্গে 
দেখা করতে । কথায় কথায় গ্র্যাট সাহেৰ বিদ্যাসাগরকে [জজ্ঞাসা করলেন, 
আপনার বইয়ের যেসব প্রতিবাদ বেরিয়েছে, তার মধ্যে কার প্রতিবাদ 
ভালো? যে লোক বেশ গাল দিয়েছিলেন, বিদ্যাপাগর রহম্য করে 
ভার নাম করলেন। গ্র্যাট সাহেব, কথাটা সত্যি ভেবে তার নাম 
টুকে নিলেন। পরে তিনি সেই লোকটিকে ডেপুটি ইনসপেক্টরের পদে 
নিঘুক্ত করলেন। তেই লোকটি একদিন প্রকৃত ব্যাপার জানতে পেরে বিদ্যা- 
সাগরকে বললেন, ধা হবার হয়ে গেছে, দেখবেন যেন চাকরিটি না বায়। 
বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, তা হলে আর চাকরি হতে। না। 

এমনি উদ্দার আশ্চধ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর । 

দ্িতীয় পুস্তক বেরুলে।। 

বিধবা বিবাহ যোল আন] শান্ত্রসম্মত-_ প্রমাণ করলেন বিদ্যাসাগর । 

বিরুদ্ধ পণ্ডিত সমাজ ্বীকার করতে চাইলেন না সে গ্রমাণ। 

সংস্কৃত কলেজ হয়ে উঠল বাদবিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার রূণ-রঙ্গভূমি। 
সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্থ্যর মতুই বিদ্যাসাগর একাই নিরস্ত করেন 
সবাইকে । 

টাকা দিয়ে যারা টিকি কিনতে পারতেন সেই সব বড় লোকের! ভট্টাচার্ধ 
ব্রাহ্মণদের দিয়ে আরে! বই লিখিয়ে, গ্রকাশ করতে লাগলেন । সেইসব 
বইয়ের বক্তব্য একই-_বিধবা-বিবাহ অশান্ত্রীয়। 

শিষ্টাচার-বিক্দ্ধ কটুক্কি বর্ষণের বিরাম ছিল না। প্রায় সকল সংবাদপত্র তাঁর 
বি্ূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। জয় ঘোষণা করলে। কেবল ইংরেজী 
শিক্ষিত লোকের! । 


ূ . বিস্তালাগর 0২৯ 
বিদ্যাসাগর জক্ষেপহীন ।. বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল ও বছুদশিত1--এই নিয়ে তিনি 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন । তিনি বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে বিধবাবিধাহ 
সর্বাংশে শান্ত্রসিহ্ধ ও সঙ্গাচার-সঙ্গত। কার সাধা এই আগ্রহ গু উৎসাহের' 
শ্লোত রোধ করে? বিধবার খিয়ে দেবার জন্য চারদিকে আম্মোজনের সাড়া পড়ে 
গেল। বিদ্যাসাগর দেখলেন, শুধু শান্ত্রসম্মত হলেই যথেষ্ট হবে না, আইন 
সিদ্ধও হওয়! চাই, নতুবা বিধবাদের বিয়ের পর তাদের গর্ভজাত সম্ভানদের 
ভবিষৎ অনিশ্চিত । দ্ায়ভাগ দাড়িয়ে আছে উদ্যত দণ্ড নিয়ে- পৈতৃক 
সম্পত্তিতে তারা স্বত্ববান নাও হতে পারে । বিদ্যাসাগর তখন এক আবেদন- 
পত্র রচনা! করলেন এবং সেই আবেদন-্পত্্র তিনি পাঠালেন ব্যবস্থাপক সভায়। 
বিদ্যাসাগরের প্রবল বিরোধিতা করতে অগ্রসর হলেন কলকাতার শক্তিশালী 
নর্বোক্ধত সমাক্জপতি রাধাকাস্ত দেব। তিনি বিধবা বিবাহের অযৌক্তিকতা' 
প্রমাণে জন্তে বন্ধ বিখ্যাত পণ্ডিতের ব্যবস্থা কাঞ্চনমূল্যে সংগ্রহ করেছিলেন। 
তারই প্ররোচনায় তখনকার হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ধর্মসভা 
বিষ্যাসাগরকে শ্লেচ্ছ অনাচারী ও শান্ত্রবিরোধী কালাপাহাড় বলে ঘোষণ। 
পর্ষস্ত করলেন । ব্রাহ্ধণ পগ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যাসাগর তিনজনকে পেয়েছিলেন 
যারা এই আন্দোলনে তার পাশে দ্রাড়িয়েছিলেন | পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, 
তারানাথ বাচস্পতি ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবতু--তার্দের সমর্থন ও লাহাব্য 
বিদ্যাসাগর সরুতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় 
পুন্তকের গ্রতিবাদন্বূপ যে-সব পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় সেগুলির 
মধ্যে প্রসন্নকুমার দানিয়াতী ও ভট্টগল্লীর পঞ্চানন তর্করত্বের পুম্তিক। বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এদের বক্তব্যে মূল কথ! এই ছিল যে, বিদ্যাসাগর পরাশরের 
নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে' শ্লোকের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ক্বকপোল- 
কল্পিত, শান্ত্রামোদিত নয়। বিদ্যাসাগর আর প্রতিবাদের মধ্যে গেলেন না, 
আইনের দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন শান্সের চেয়ে হেখানে 
লোকাচান্সের প্রাধান্ত সেখানে আর বাগযুদ্ধ নিক্ষল। বিদ্যাসাগর দেখলেন 
দেশ জুড়ে ষেকম আন্দোলন উঠেছে, সর্বত্র যে রকম সাড়া পড়েছে, যে সকল 
উত্তেজন। হ্যপ্রি হয়েছে, এর দিকে রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। দরকার । 
নইলে এ আন্দোলনে সফলতা অনিশ্চিত। তিনি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ 
করলেন। আনন্দকঞ্চ, শ্রনাথ প্রভৃতি তার বন্ধুরা এই কাজে তাঁকে সাহাধ্য 


২২ বি্ভাসাগর 


করলেন আর অঙ্বাদ মুদ্রিত হবার সময়ে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এর প্র্ফ 
দেখে দিলেন । 

অঙ্গবাদ-গ্রনস্থ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের ব্যাপকত। গভীর হলো । 
ইংরেজি অনুবাদ পড়ে, হিন্দু বিধবাদের বড় কষ্ট, তাদের বিয়ে হওয়া উচিত 
এবং এ বিষয়ে আইন-সংক্রান্ত বাধা দূর হওয়া! উচিত, রাঞ্জপুরুষদ্দের মনে এই 
রকম একট। স্থদুড ধারণা হলেো!। ইংরেজি অন্থবাদ গ্রচারিত হবার পর, 
বিদ্যাসাগর প্রধান প্রধান রাজপুরুষর্ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন । বিধবা- 
বিবাহকে আইন-সিচ্ধ বলে ঘোষণা করবার জন্তে তিনি এক হাজার লোকের 
এক আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠালেন । আবেদন-পত্রে সর্বাথে স্বাক্ষর 
করলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । এ ছাড়া, স্বতন্ত্রভাবে 
আরো দুখানি আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। তার একখানায় সই করেন গ্রসন্ 
কুমার ঠাকুর, প্যারিচরণ সরকার, কালাঁক মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজ্জা 
ঈশ্বরচন্ত্র গ্রভৃতি ব্হুংখ্যক সন্থাস্ত ব্াক্ত; এবং অপরখানি পাঠিয়েছিলেন 
বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপ চাদ বাহাছুর। তারপর নবদ্ধীপের মহারাজ! 
শ্রীণচন্দ্র, ঢাঞ্চার জমিদার ও অগ্ঠান্য ধনী হিন্দুগণ, টমৈমনসিংহের জমিদারদের 
অনেকে সমবেত হয়ে আলাদা আলাদা আবেদন-পত্র পাঠালেন । বর্ধমানের 
মহারাজ! অগ্রণী হয়ে ব্ধিবাঁবিবাহ সমর্থন করে আবেদন-পঙ্জ পাঠিয়েছেন 
গুনে বিদ্যাপাগর আনন্দিত হলেন। এই ভাবে মোট পচিশ হাঞ্জার লোক 
বিধবাঁবিবাহ আইনের জঙগ্চে প্রার্থনা জানাল । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
বিগ্যামাগর তার আবেদন-পত্রের সঙ্গে আইনের একটি পাগুপিপিও 
পাঠিয়েছিলেন । 

আবেদন ইংরেজিতে হয়েছিল। এই আবেদনে বিদ্যাসাগর লিখলেন £ 
“বহুদিন প্রচলিত দেশাচারস্থুসারে হিন্দুবিধবাদিগের পুনধিবাহ নিষিষ্ক। 
আবেদনকারিগণের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক 
দেশাচার নীভিবিরুদ্ধ এবং সমাজের রহুতর অনিষ্টকারক। ...দেশাচার 
প্রবতিত প্রথা শাস্ত্রসঙ্গত নয় কিংব। হিন্দু অনুশাসন বিধির প্রকৃত টি 
নয়। "বিধবা বিবাহে হিন্দুর এমন কোন বাধা নাই যাহ] বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ। 
-* এই বিবাহের আইনসঙ্গত বাধা অস্তহিত হওয়া আবেদনকারিগণের একাস্ত 
অভিপ্রেত । “যাহাতে হিন্দু বিধবাদদিগের পুন্বিবাহ পক্ষে বাধ! না থাকে 


বিদ্ভাসাগর ২২৩ 


এবং সেই বিবাহজাত সম্তান-সন্কতি যাহাতে বিধি-সম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া 
পরিগৃহীত হয, তাহার জন্য আইন প্রচলন করিবার সঙ্গতি বিষে মহামান্ত 
বাবস্বাপক সভ1 আশু বিবেচনা করুন |”, 

আগেই বলেছি, বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বাংলায় ব্রাহ্মণ পিতদের বাক্যে ও 
ব্যবস্থায় €বপরীত্য দেখে বিদ্যাসাগর গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এই 
গুসঙে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন 5 খ্ধর্মশান্স্ের ব্যাখ্যাকার 
অপ্াপকগণের এইরূপ আচরণ দেখিগনা উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর 
দুংখের সহিত বলিতেন, “আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি; আমার বিশ্বাস 
ছিল যে, এ দেশের লোক শাস্ত্রাগত, কিন্তু শেষে দেখিলাম, এ দেশের লোক 
শান মানিয়া চলে না, পোকাচারই হহাদের ধর্ম ।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পিতৃদেব বলিয়াছিলেন, “বাবা ধরিবার পুরে ভাব ও বুঝা উচিত, যখন বুঝে 
ধরেছ, তখন ছেড় না; কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে ।” 

যেমন পিতা তেমনি পুত্র । 

কোন কাছে হাত দিয়ে ঠাকুরদাস কখন পশ্চাদ্পদ হতেন ন1। 

তার এ়ে বাছুরটির স্বভাবও তাই । ছেলেকে তিনি ঠিক সেইভাবেই মানুষ 
করে তুলেছিলেন । 

বিদ্যাসাগরও তাই ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন-পত্র প্রেরণ করবার পর থেকে 
তার সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করলেন আন্দোলনকে সফল করে তুলবার জন্তে। 
এত বড় একট। আন্দোলন-_-অথচ শ্রকাশ্ত্ে তিনি আদৌ বক্তৃতা না করে 
যেভাবে সে যুগে এর অনুকূলে জনমত গঠন করেছিলেন, তা তার প্রতিভারই 
পরিচায়ক । হাতে ছিল শাণিত লেখনী-_-সেই লেখনী অবিশ্রাস্তভাবে 
পরিচালন! করে তিনি আন্দোলনের বেগ এবং আবেগ দুই-ই বাড়িয়ে 
তুলেছিলেন । 

দেখতে দেখতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হলে বাংল! দেশে । 

জেগে উঠল মহ। আবর্ত, প্রচণ্ড সংঘর্ষ । 

সেই কেশবী-হঙ্কার--আমি বিধবার বিয়ে দেব-_-ষে শুনলো সেই সচকিত 
হয়ে উঠল। 

অভূতপূর্ব আলোড়ন বাংলার হিন্দুসমাঞ্ধে। বিক্ষোভিত হয়ে উঠল ঘুমস্ত 
সমাজ। আলোড়িত হলো সার দেশ। 


২২৪ বিষ্তাসাগর 


সে আলোড়ন-বিলোড়ন আজ এই কুদুর কালের ব্যবধানে ধারণ কর! আদে৷ 
সম্ভব নয়। প্ুথিপত্রে তার যা বিবরণ আমর! পাই তাতে মনে হয় সেই 
আন্দোলনে সত্যই ষেন বিস্ফোরণ ছিল। 

সেই আলোড়নের ফেনশীষে একটিমাত্র নাম-_বিদ্যাসাগর | 

আবধালবৃদ্ধধনিত1 সকলের মুখে ছুটি কথা-_বিধবাবিবাহ আর বিদ্যাসাগর । 
সেআক্ষোলনের তরঞ্জ-তৃফানে ভেসে বিখাত গায়ক দাশু রায় বিধবা-বিবাহ 
নিয়ে রচনা! করলেন পাঁচালি । রচিত হলে! বিধবা-বিবাহ নাটক---অভিনীত 
হুলো সেসব নাটক রঙমঞ্চে । 

ছড়া ও গানে ছেয়ে গেল বাংলার পল্লীর পথঘাট মাঠ । 

তাঁতী তাত বোনে, চাষী লাঙল চালায়, গাড়োয়ান গাড়ি হাকায় সেইসব ছড়া 
গেয়ে গেয়ে। 

শাস্তিপুরের কাপড়ের পাড়ে সেই ছড়া : 


স্থথে থাকুক বিষ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে। 
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধৰাদের হবে বিয়ে। 


গুপ্চকবিও বাদ গেলেন ন1। তার ব্যজময়ী লেখনী থেকে নির্গত হলো! £ 
বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল। 
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল | 


দ্বাওুরায় ছড়া বাধলেন ; 
. বিধবার বিবাহ কথা কলিঝ প্রধান স্থান কলিকাতা, 
নগরে উঠেছে অতি রব। 


সুদুর পল্লীগ্রামের নিরক্ষর চাষীর মুখে বিদ্যাসাগরের পরিচয় দীড়াল--“বিধবার 
বিয়ে-দেওয়া-বিদ্যেসাগর 1? 

এই আন্দোলনকে গ্রধল রাখার জন্তে ন্পটক পধস্ত তৈরি হয়েছিল। রমেশচন্দর 
মিত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর উমেশচন্দ্র মিন বিদ্যাাগরের আন্দোলনকে সমর্থন করে 
বিখলেন “বিধবা-বিবাহ নাটক? । প্রথমে সিন্দুরিয়াপটার গোপাল মল্লিকের 
বাড়ি এবং পড়ে বেলগাছিয়ার পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে এই নাটকের 
অভিনয় হয়। এই অগ্থিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র 
সেন। বিচ্যাসাগরের জন্মের আঠারো বছর পরে কেশবচন্দ্রের জন্ম | ব্রাক্গ- 
সমাজের এই তরুণ নেত", দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য সহকারী কেশবচন্জু 


বিগ্কালাগর ২২৫ 
যৌবনেই বিষ্ভাসাগরের প্রতি আক্ষ্ট হয়েছিলেন এবং তার সমাজ-সংস্কার 
প্রচেষ্টার তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন | বহু বিষয়ে মতবিরোধ সত্বেও 
বিদ্ভাসাগর কেশবচন্দ্রকে দেশের একজন হিতকামী বলে বিশ্বাস করতেন এবং 
প্রীতির চক্ষে দেখতেন । কেশবচন্দ্রও বিদ্তাসাগরকে অস্তরের সঙ্গে শ্রন্ধাভক্তি 
করতেন, তিনি প্রায়ই বিগ্ভাসাগরের বাড়িতে আসতেন। তাই কেশবচন্্র 
এই নাটকের অভিনয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন । হলবাইন সাহেব নাটকের 
দৃশ্তপট এ'কেছিলেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন নরেজ্ছরনাথ 
সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কুগ্জবিহারী সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাঙ্ম ভদ্রলোক । 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তার “কেশব-চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, “বিধবা-বিবাহ 
আন্দোলনের নায়ক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগত্প “বিধবা-বিবাহ নাটকের" 
অভিনয় দেখিতে একাধিকবার আসিয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন । 
অভিনয় দেখিতে দেখিতে, চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভাপ্রিয়া যাইত |” 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিগ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-প্রচলন প্রচেষ্টায় 
ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবেই ছিল। 
প্রাগ্রসর বাঙালি জননায়কদের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র নিস্কল হলো ন1। 
আবেদন-পত্র পাঠাবার এক মাসের মধোই ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদ্য 
মিঃ জে. পি. গ্রাণ্ট বিধবা-বিবাহ আইনের একটি খসড়া সভায় উখ্থাপন 
করলেন। আইন সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের প্রস্তাবক মিঃ গ্রাণ্ট বললেন £ 
“এই আইন কারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করবে না, কিন্তু একদল হিন্দু 
আরেক দল হিন্দুর ওপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন করেন তা নিবারণ করবে ।” 
অবস্থা এতদূর দাড়াল যে, লোকে বিস্তাসাগরের জীবনের ওপর পর্বস্ত হস্তক্ষেপ 
করতে উদ্ত হুলে1; কিন্তু বিধবা-বিবাহের দাবীর কাছে জীবনের আর সব 
দাবী তুচ্ছ হয়ে গেল-_বিদ্যাসাগরের অকুতোভয় চিত্ত এর জন্যে আজীবন 
সংগ্রাম করে গেল। 
দুর্জর সংকল্প আর ন্থুকঠিন অধ্যবসায়--এইমাত্র ভরসা করে বিদ্যাসাগর 
আন্দোলনকে স্তরে স্তরে য্যাপক করে তুললেন । যুগ যুগ ধরে চলতে-থাক 
একট! সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে এমনি বিজ্রোহ ও সংগ্রাম যে কোনে! 
দেশের লামাজিক সংস্কারের ইতিহাসে দুল'ভ। 
ব্যবস্থাপক সন্ভায় মিঃ গ্রাণ্টের গ্রস্তাব সমর্থন করলেন স্যর জেমস্‌ কলভিন। 

১৫ 


২২৬ বিগ্ভাসাগর 


দু'মাসের মধোই আইনের খসড়। সিলেক্ট কমিটিতে গগেল। | 
বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তখন রাধাকাস্ত দেবকে সম্মুখে রেখে শেষবারের 
মতো এর বিরোধিতা করলো । প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত 
এক আবেদন-পত্র পেশ হলো। এর পর আইনের বিরুদ্ধে নদীয়া, জ্রিবেণী, 
ভট্টপল্লী, কলকাতা ও অন্তান্ত শ্থানের বহু পপ্ডিতমগ্ডলীর স্বাক্ষরিত আবেদন- 
পত্রে প্রেরিত হলো । 

এইধথানে উল্লেখযোগা যে, জ্িবেণী থেকে একমাত্র পণ্ডিত গঙ্জানারায়ণ তর্কতীর্থ 
বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন। ইনি প্রাতঃম্মরণীম পণ্ডিত জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননের প্রপোজ । এরই কাছে শ্যর উইলিয়ম জোন্স সংস্কত শিক্ষ। 
করেছিলেন। একবার বিদ্যাসাগর জ্িবেণীতে এসে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
বাড়ি দেখে বলেছিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়ের ভদ্রাসন বঙ্গের একটি তীর্থ বলিরা 
আমি মনে করি। আমি ইহার ধূলি শ্রদ্ধাবনত মন্তকে ধারণ করি।' 


সকলেরই এক কথা-_বিধব1-বিবাহ শাগ্ব-স্গত নয় । 

কিন্তু সংখ্যার ভারে সত্যের ক্রোধ করা সম্ভব হলো না। : 

যথাসময়ে আইন পাশ হয়ে গেল। বিধবাবিবাহ বিল লর্ড ডালহোৌমির আমলে 
আইনসভায় উত্থিত ও আলোচিত হয়, কিন্ত এই সম্পর্কে ষখারীতি আইন পাশ 
হলে! ১৮৫৬-র জুলাই মাসে। 

লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল। 

আন্দোলন আরো প্রবল হয়ে উঠলো । 

গ্রাণ্ট অভিনন্দিত হলেন । সমাজপতি মহারাজ শ্রুণচন্দ্র স্বহস্তে গ্রাণ্ট সাহেবকে 
একখান! অভিনন্দন-পত্র দান করক্েন। দায়ভাগের বাধা অপসারিত হলে । 
এই বছরই আইন-সিদ্ধ আন্দোলনকে সর্বপ্রযত্ে বাস্তবের রূপ দিতে অগ্রপর 
হলেন বিদ্যাসাগর । 


॥ আঠারো! ॥ 


স্থানঃ সংস্কৃত কলেজ। সময়ঃ শ্রাবণের এক অপরাহ্ন । 

বিদ্যাসাগর তার ঘরে বসে নদীয়ার মহারাজকে একখানি চিঠি লিখছেন। 
এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন প্রেমটা্দ তর্কবাগীশ। বিদ্যানাগরের পুজনীয় 
অধ্যাপক তিনি । তর্কবাগীশ মহাশয় আসতেই তিনি সসম্রমে উঠে দাড়াপেন। 
বিদ্যানাগর । আম্থন, আমন, কি সৌভাগ্য আমার। 

তর্কবাগীশ। নিজেই এলাম তোমাকে অভিনন্দিত. করতে । আইন তাহলে 
সত্যই পাশ হয়েছে? 

বি্ভাসাগর । আপনাদের আশীর্বাদে তা হয়েছে । গেজেটেও প্রকাশিত 
হয়েছে। 

তর্কবাগীশ। অতঃপর কি করবে? 

বি্ভাসাগর। এইবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে ব্রতা হব। পিতৃদেব বলেছেন, 
কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে । 

তর্কবাগীশ। ঈশ্বর, প্রবল জনরব বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছে। কতদূর কি 
হয়েছে জানি না, আমার জিজ্ঞান্য এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বুদ্ধদের স্বমতে 
রেখেছ কি না? 

বিদ্যানাগর । দেশের বিজ্ঞ ও বুন্ধ বলতে আপনি কারের লক্ষ্য করছেন? 
রাধাকাস্ত দেব ও তার দলের ব্রাহ্ধণ পণ্ডিতদের? আমি তাদের অনেক 
উপানন1! করেছি। অনেককেই নেড়েচেড়ে দেখেছি, সকলেই ক্ষীণবীর্ঘ ও 
ধর্মকঞ্চুকে সংবৃত। 

তর্কবাগীশ। শুনেছি তাদের অনেকেই তোমার এই আন্দোলনে সহান্তৃতি 
প্রকাশ করেছিলেন। 


২২৮ বিদ্ভাসাগর 


বিষ্ঞাসাগর । তা করেছিলেন, এমন কি, মুক্ত কণ্ঠেই করেছিলেন, কিন্তু এখন 
তাদের আচরণ দেখে নিতাস্ত বিস্মিত হয়েছি। আমি অনেক দূর অগ্রসর 
হয়েছি, এখন আমায় আর প্রতি নিবুত্ত করবার কথা বলবেন ন1। 

তর্কবাগীশ । সেকথা আমি বলতে আসিনি, ঈশ্বর। বাল্যাবধি তোমার 
প্রকৃতি, তোমার অদম্য মানসিক শক্তি আমি লক্ষ করে আসছি, তোমায় 
ভগ্নোগ্ম বা প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সংকল্প নয়। 

বিছ্যাসাগর 1 গুলে আশ্বস্ত হলাম। গ্রীত হলাম। 

তর্কবাগীশ। তুমি যেকাজটিকে লোকের হিতকর বলে জ্ঞান করেছ এবং যার 
অনুষ্ঠান বিষয়ে গ্রগাঢ় চিন্তা করেছ, সে কাজের গোড়াট।1 যাতে দৃঢ়তর হয় এবং 
তা অর্ধগম্পন্ন হয়েই বিলীন না হয়, এই আমার বলার কথা । | 
বিদ্ধাসাগর। কত্তবায বলে ঘা বুঝেছি, প্রাণপণে তা সম্পন্ন করব জানবেন। 
দেখুন, ছান্রজীবনে আমার শিক্ষাপ্ডর বাচস্পতভি মশাই যখন বৃদ্ধ বম্মসে 
দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন এবং তার অল্পকাল পরেই তার সেই তক্ষণী 
স্ত্রী যখন বিধবা হলেন-_-সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যদ্দি কখন 
সময় পাই তবে এই সামাজিক কুপ্রথার মুলোচ্ছেদ করবই। তারে! আগে 
অ।মাদের দেশের একট] ঘটনা বলি আপনাকে । সংস্কৃত কলেজে পড়বার, 
সময় যখন মাঝে মাঝে বাড়ি যেতাম, তখন বিধবা-জীবনের শোকপুর্ণ হদম- 
বিদারক অনেক ঘটনার কথ মায়ের কাছে শুমতাম। গুনে আমার হৃদয় ভেঙে, 
যেত। একবার গিয়ে শুনলাম, আমাদের পরিচিত কোন সন্ত্রাস্ত ঘরের এক 
বিধব। কন্তা সকলের অজ্ঞাত্তসারে কলঙ্কের পথে পদ্দার্পণ করে। এর ফলম্র্ধপ, 
যখন সেই মেছেটি সম্তান-সম্ভবা! হলো, তখন তার বাপ-ম।, মান-সম্ত্রম ও জাতি 
রক্ষার জন্য যপরোনান্তি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমন অবস্থায় সচরাচর যা হয়, 
এ ক্ষেভ্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হলে! না। যথাকালে সেই হতভাগিনী 
এক পুত্র-সম্তান গুসব করল। সমাজপতির্দের উৎপীড়নের ভয়ে স্ভীত 
গৃহকর্তা ও গৃহিণী, চক্ষের জল মুছতে মুছতে সেই সম্ভঃ-প্রশ্থত শিশুকে হত্যা; 
করে কুল মান রক্ষা করলেন। 

এই ঘটনা বর্ন করতে করতে বিগ্বাসাগর কেঁদে ফেললেন। সহস। মুখের 
কথা মুখে রয়ে গেল, মনের গ্লানি ও যন্ত্রণার পরিচারক উত্তেজজন। তীর সমন 
শরীরে ফুটে উঠ্ল। তর্কবাগীশ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন--অন্ুত্তব। 


বিস্ভাসাগর ৯২৪ 
করলেন এই মাহুষটির মর্মান্থুভৃতির গভীরত। কত বেশী। অনেকক্ষণ নীরবে 
অশ্রজল মোচন করে শেষে পরিধেয় বস্ত্রে মুখ মুছে বিষ্তাসাগর বললেন, 
আমি অরণ্যে রোদন করছি। এ কি মান্ষের দেশ? মানুষের দেশ 
হলে, এতদিন এর প্রতিবিধান হতে।। 
তর্কবাগীশ। আইন যখন পাশ করিয়েছ, এইবার প্রতিবিধান নিশ্চয়ই হবে 
তবে আমি একট! কথা বলছিলাম । 
বিদ্যাসাগর । বলুন। 
তর্কবাগীণ। এই রকম সমাজ-সংস্কার কর! কেবল রাজার সাধ্য। এতে 
বিপুল অর্থ ও লোকবল আবশ্যক । 
বিদ্যাসাগর | গ্ঠিক কথাই বলেছেন। তবে ভার চেয়েও দরকার মনোবল। 
তর্কবাগীশ। ঠিক কথা। মনোবল তোমার অপীম। কেবল কলিকাতায় 
কয়েকটি বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি স্থানে যেখানে হিন্দুধর্ম প্রচলিত, তত দূর দৌড়তে হবে। ধর্মলোপ 
ও লোকমর্যাদদার অতিন্রম করা হচ্ছে বলে ধারা মনে করছেন, তাদের 
ভাগো করে বোঝাতে হবে কেবল বাংলাদেশে ন। হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে 
যাতে এক সময়ে বিধবাবিবাহ প্রচপিত হয়, তোমাকে সেট চেষ্টা করতে 
হবে। 
এই বলে তর্কবাগীণ বিদায় নিলেন। 
বিদ্যাসাগরের আনন্দ ধরে ন|। 
রাধাকাস্ত দেবের পরম পুজনীয় তর্কবাগীণ মৃহাঁশয়ও যে বিধবাবিবাহের 
শান্ত্রীয়তা শ্বীকার ও বিধি প্রচলনে সম্মত হয়েছেন-_-এতেই তাঁর আনন্দ। 
এই রকম মনোভাব যর্দ সকলের হতো, ভাবলেন বিদ্যাসাগর । 


এত বড় একটা সমাজ-সংস্কারের কাজে হাত দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তার 
পুর্বন্থরী রামমোহনের জীবনের দিকে স্বভাবতই দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে পারেন 
নি এবং লক্ষ্য করবার বিষয় এই ধে, রাজার স্তীদাহ আন্দোলন আর 
বিষ্ঞাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পদ্ধতিটা একই । রাজবিধি রহিত 
করবার জন্যে সেদিনও যেমন বহু সহশ্র বিরোধীদলের লোকের স্বাক্ষরিত 
আবেদন-পত্্র কোম্পানীর সরকারে প্রেরিত হয়েছিল, আমরা দেখলাম 


২৩৬, বিষ্ভাসাগর 


বিদ্যাসাগরের সময়েও তার ব্যতিক্রম হয় নি। শাস্মাছসারে সহমরণ যে হিন্ছু 
বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়, তা প্রমাণ করবার জন্ঠে রামমোহন যেমন লেখনী 
ধারণ করেছিলেন, ইংরেজি ও বাংলায় পুস্তিকা লিখে প্রচার করেছিলেন, 
বি্কাসাগরও তাই করলেন। সমান্দ দুজনের ওপরই খড়াহম্ত হয়েছিল । 
দুজনেই আইনের সাহাধ্য নিযে সংস্কারকে চালু করেন। ছুক্জনেরই জন্ম 
এক শতান্বীর মধ্যে--তাই বোধ হয় দুজনের কর্মে ও চিস্তায় এতটা মিল। 
রামমোহনের নামে গান বেধে লোকে পথে পথে গাইত, বিদ্যাসাগরের নামেও 
লোকে ছড়! বেধে গাইত। রক্তচক্ষু-সমীজের বিদ্রুপ ও ভ্রকুটাকে ছজনাই 
সমান সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করেছিলেন । | 


বিধবা বিয়ের আইন পাশ হলে।। 

এই রাজবিধি রহিত করার জন্তে রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে বিরুদ্ধ আন্দোলনও 
বড়ো! কম হয়নি। | 

আইনে একট] জিনিস শ্বীকৃত হলে! না। 

যে বিধবার বিয়ে হবে, মুত ম্বামীর ঘিষয়-সম্পত্বিতে তার কোন অধিকার 
থাকবে না। 

ন] থাকুক_বিধবাবিবাহ এখন আহইনতঃ সিচ্ছ, এতেই শহরে তুমুল উত্তেজনার 
ঢেউ বয়ে গেল। সকলেই উদ্গ্রীব হয়ে আছে কবে কোথায় প্রথম বিবাহটি 
হবে। 

বিষ্তাসাগরের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। গুরুভার দায়িত্ব এখন তার 
মাথায়। তবু এর জন্তে তিনি ধনীদের ছ্বারস্থ হলেন না। 

আইন পাশ হবার চার মাস বাদেই প্রথম বিধবাবিবাহের আয়োজন হলো 
বিদ্যাসাগরের যত্বে এবং উদ্যোগে । . স্থান_সুকিয়া স্রটে রাজকুষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁড়ি। পাত্র-যশোহরের প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের 
কনিষ্ঠ পুত্র এবং বিষ্কাসাগরের অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্ারত্ব ; পাত্রী--নদীয়। 
জেলার পলাশডাঙা গ্রামের ব্রদ্ধানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা মেয়ে 
কালীমতি। এই বিয়ের ঘটক ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বহরমপুরে 
জজ-পপ্তিতের পদ থেকে তর্কালঙ্কার অবসর গ্রহণ করলে পরে তার শৃন্ত পে 
মনোনীত হন শ্রীশচন্ত্র বিষ্ারত্ব। কালীমতী তার বিধবা! মায়ের সঙ্গে 


বিগ্ালাগর ২৩১ 


তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্বশুরবাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো । মদদন- 
মোহনেরই বিশেষ যত্বে কালীমতি ও তার যাকে কলকাতায় পাঠান হয়। 
মাও মেয়ে এসে উঠলেন রাজকুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে । শ্রশচন্ত্ 
এসে উঠলেন রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে । 

কন্তাপক্ষ থেকে মেয়ের মায়ের স্বাক্ষরে যথারীতি লাল কালিতে ছাপ। নিমন্ত্রণ 
পত্র কন্যাধাত্রিদ্দের কাছে পাঠান হয়েছিল। নিমন্ত্রণপত্রের মুসাবিঘ1] করেন 
বিগ্কাসাগর স্বঘং। পত্রের ভাষা ছিল এই রকমঃ “সবিনয় মিষেদনম্‌, 
২৩ অগ্রহাদণ রবিবার আমার বিধবা কন্তার শুভ বিবাহ হইবেক। মহাশয়ের! 
অন্ুগ্রহপুর্বক কলিকাতার অস্কঃপাতী শিমুলিয়া স্থকেস স্ত্বীটে ১২ সংখ্যক 
ভবনে শুভাগমন করিয়! শুভকর্ম সম্পয় করিবেন, পত্রদ্ধার নিমন্ত্রণ করিলাম । 
ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ, ১৭৭৮৮ 

সেদিন ছিল রবিবার । সন্ধ্যা হতেই নানা স্থানের পণ্ডিতমগ্ডলী ও শহরের বন্ধ 
সন্্াস্ত ব্যক্তি বিয়ে বাড়িতে এসে সঘবেত হয়েছেন । পুরস্ত্রীরা কল্ঠাকে 
সুন্দরভাবে সাজিয়ে বরাগমনের প্রতীক্ষা করছেন। স্থকিয়া সর ও তার 
নিকটবর্তী রাজপথ লোকে লোকারণা। পরিচিত, অপরিচিত ইতরভদ্র 
গায়ে গায়ে মাথায় মাথায় দীড়িয়েছে। এত বড় একটা ব্যাপারে বিপুল 
জনস্মাবেশ হবে এবং বাধাবিস্ব৪ ঘটতে পারে-_-এই আশঙ্ক। করে পুর্বানহ্নেই 
বিদ্যাসাগর পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সরকারী মহলে তার 
অখণ্ড প্রতিপত্তি। তাই যথেষ্ট পুলিশের ব্যবস্থা হয়েছে; স্ুুকিয়] স্্রাটে 
এবং যে পথে বর আসবে সে পথে, গ্রতোক দু'হাত অন্তর পুলিশ পাহার। 
রাখ! হয়েছে । এমন বরধান্া শহরে কেউ কখনো দেখে নি। লগ্নের সময় 
নিকটবর্শ হলো। বর ও বরধাত্রীর। যথাসময়ে এসে পৌছলেন। শহর 
যেন ভেঙে পড়ল বর দেখতে । পান্ধী আর অগ্রসর হওয়া কঠিন। বরের 
দক্ষিণে ও বামে পা্ধী ধরে আছেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শুনাথ 
পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের অন্গরাগী বন্ধুগণ। 
বিরাট সমারোহ আর উদ্বেলিত জনতার ভেতর দিয়ে বর ও বরযাত্রী বিনে 
বাড়িতে গ্রবেশ করলেন! বিবাহ-সভায় উপস্থিত .পণ্ডিতদের মধো ছিলেন 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তারান!থ 
তর্কবাচম্পতি, গিরিশন্দ্র বিদারত্ব ও অন্যান্ত টোজের বহু অধ্যাপক। আর 


৩২ বিচ্চাসাগর 


সন্তাস্তদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রভাপচন্ত্র সিংহ, রাজা 
দিগথ্ঘর মিত্র, প্যারীষাদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি। শুভলগ্নে উলুধবনি ও শহ্খধ্বনির মধ্যে কন্যার বিধবা! মাত। লক্ষ্ীমণি 
দেবী মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। বিয়ের চেলী;, গহনা ও অন্তান্ত খরচ 
দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর | বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন সফল হলো । বাংলার- 
সমাজ-সংক্কারের ইতিহাসে হ৩শে অগ্রহায়ণ, রবিবার (১২৬৩) ( ইংরেজি ৭ই 
ভিলেম্বর, ১৮৫৬ ) চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। 

শুভ্র থান-ধুতি আর উত্তরীর গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর যখন সেই বিবাহ-বাসরে 
এসে ধ্াড়ালেন, তখন কলের বিশ্মিত ও বিমুগ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই ক্রান্ষণের 
ওপর | উত্তরীয়ের ভেতর দিয়ে দেখ। যায় শুভ্র উপবীত--যেন মহাদেবের 
গলায় সাপ। ক্ষণেকের জন্যে সকলের মানসপটে ভেসে ওঠে নীলকঃ 
মহ!দেবের মুত্তি--সেই মৃত্তিই যেন আজ তার! প্রতাক্ষ করলে। বিদ্যাসাগরের 
মধ্যে। এই আন্দোলনের ফলে যা কিছু বিষ উঠেছে, সেসবই তো! এই 
দৃঢচেতা ব্রাহ্মণ মহাদেবের মতো নিঃশঙ্কচিতেই পান করেছেন । 


শিবনাথ শাশ্ত্রী ছিলেন এই বিয়ের প্রতাক্ষদশীদের মধ্যে একজন। তিনি 
তখন সংস্কৃত কলেজের তরুণ ছাত্সর। তার আত্মচরিতে শাস্ত্রী মহাশয় এই 
ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এই ভাবে £ “যেদিন প্রথম বিধবা বিবাহ দেওয়! 
হয় দিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে 
কি ভিড়! স্থকিয়! স্রীটে রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে এ বিবাহ 
হয়। অন্য একখানি বইতে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ এই 
বিবাহে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজন। 
আমরা অল্পই দেখিয়াভি |” | 

এই বিষের একটি স্থদীর্ঘ বিবরণ “তত্ববোধিনী; পত্রিকায় এইভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে £ “আমর পরমাহলাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদিগের 
চিনবাছ্িত বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে আরম হষয়াছে। প্রথমত: গত ২৩ 
অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত 
শ্রীপচন্দ্র বিগ্ভারত্ব ভট্টাচার্ধের সহিত পলাশডাঙা গ্রামনিবাসী ভদ্রবংশোস্তব 
রন্ধানম্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষাঁয়া বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই 
কম্তার যখন চার বৎসর বয্ঃক্রম ততৎ্কালে' ইহার সহিত নবন্ীপাধিপতি 
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রাজার গুকুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্সিনীপতি ভট্টাচাধের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্ষের 
প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল; এ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে 
ইহার বৈধব্য হয়। এই কণ্তা পতিকুলে বাস করিত, ইহার স্বীঘ্ঘ জননী 
দুহিতার অসহ্ বৈধব্যযন্ত্রণ সহা করিতে ন1 পারিয়া আপন আত্মীম্ববর্গের সম্মতি 
অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণর ক্রিয় সম্পাদনার্থে অতীব বত্বমীলা হয়েন এবং 
সেই যত্াচুসারে সেই শুভকার্ধ সম্পপ্ণ হয়। এই কন্যার পিতা লোকাস্তরিত 
হওয়াতে ইহার মাতা লম্্মীমণি দেবী হিন্দু শান্ত্রান্সারে ও দেশ প্রচলিত 
বাধহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাজ্রে ইহাকে সম্প্রদান করেন । ব্রাক্ষণবর্গের বিবাহ 
উপলক্ষে এ দেশে বুদ্ধিশ্রান্ধ ও কুশগ্ডিকাদি যে যেব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে, 
এ বিবাহে সে সমস্তই হইমাছিল, তাহার কোন প্রকার অলুষ্ঠানেরই ক্রটি হয় 
নাই। এই বিবাহে নৃানাধিক আটশত নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়, তত্তিন্ন অধ্যাপক 
ভট্টাচার্ধদিগের নিমন্ত্রণের জন্ত কতকগুলি পত্র পৃথকরূপে সংস্কৃত কবিতায় মুন্রিত 
হইয়াছিল। এই মহৎ ব্যাপার সম্পাদন উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল'** 
বিবাহ-পভায় প্রায় প্রধান প্রধান সমন্ত ভদ্র পরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল... 
কন্ঠাসম্প্রদানের বাটীর নিকটস্থ রাজপথ শকটাদি দ্বারা পরিপুরিত হইয়াছিল । 
হিন্দুশান্ত্রব্যবসায়ী অনেক ব্রাঙ্ষণ-পপ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় আধগিত হইয়া 
শুভকর্ম সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।***এই মহাব্যাপারে আমর! শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্জর 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খণ জীবনসত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাহার অদ্ধিতীয় 
নাম এই অসাধারণ কীতির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে । এই 
মহাব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্ধস্ত যত্ব 
'্বীকার করিয়াছেন, তাহা! আমরা শতবর্ষেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে 
পারিব না। তাহার অপাধারণ অধ/বসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা! ও তুলনারহিত 
ধীশক্তিই এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ 
বুদ্ধিবলে হিন্দুদদিগের সমস্ত ধর্মশান্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ পিদ্ধাস্ত 
স্থির করিলেন এবং বিধবাবিবাহ থে হিন্দুধমবিরুহ্ধ নহে, তিনি স্বীয় 
বিচার-কৌশলে তাহ! সকল লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন।'**ভিনি 
এই শুভসংকল্প নিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দ1৷ বোধ করেন নাই, অপমানকে 
অপমান জ্ঞান করেন নাই, এরং কটুকাটব্য ও উপহালাদির প্রতিও ভ্রাক্ষেপ 
করেন নাই। তাহার এই অলামান্ত কীতি যেন নিত্যকাল পৃথিবীর 
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মধ্যে জগদীশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদিগের 
প্রর্থন। |” 

এই ঘটনার উল্লেখ করে “ইংজিসম্যান? পন্জিক1 লিখেছিলেন £ “এই বিবাহ 
অনুষ্ঠানে শহরের শিক্ষিত ও সন্ত্রস্ত শ্রেণীর যেমন সমারেশ হইয়াছিল, তেমনি 
বহু ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিতদের সমাগমে ইহা সাতিশয় বৈশিষ্ট্যমত্ডিত হইয়াছিল । ইহাদের 
সমূপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি যেরূপ সমর্থন লাম করিয়াছিল, তাহ দেখিয়া 
বুঝিবার উপায় ছিল না যে ইহা বিধবা কন্যার বিবাহ না কুমারী কন্যার বিবাছ। 
বিবাহের ঘাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক নিখুতভাবেই সম্পন্ন হয়। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল বাধাবিদ্ব জয় করিয়া এই সংস্কার-আন্দোলনকে জয়যুক্ত 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহারই জয়ধ্বনি চারিদিকে | নিঃসন্দেহে এই 
একটি মান্ত্র কার্ধ ্বার। তিনি অমরত্ব অর্জন করিলেন। সমাজের হিতাকাংখী 
সকলেরই ইহাই প্রার্থনা যে তিনি যেন দীর্ঘজীবী হইয়া সমাজকল্যাণকর আনো 

ংস্কারে হত্ক্ষেপ করেন এবং আরো যশের ভাগী হন,” 

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, সেই লময়কার হিন্দু-পরিচাজিত 
প্রভাকর প্রভৃতি অস্ছান্য পাক্রক এই বিবাহ সম্পর্কে বিরূপ মস্তব্যই করেছিল 
ক্লে ও বিদ্রুপ করতেও দ্বিধা বোধ করে নি। এইসব কাগজের বক্তব্য ছিল 
যে এই বিবাহ সাধারণ হিন্দুসমাজ-সম্মত হয় নি। বলাবাহুল্য, এইসব বিল্নপ 
সমালোচকদের নেপথ্য প্রেরণা জুগিয়েছিলেন সংস্কার-বিরোধী দলের নেতা 
রাধাকাস্ত দেব। 

সবচেয়ে বিরূপ ছিলেন বঙ্গিমচন্দ্র। বঙ্ধিম কোনে। দিনই বিদ্যাসাগরকে সহ্য 
করতে পারেন নি। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে 
বড়ো কাজ। কিন্তু সেকালের সমাঞপতিদের অনেকেই তার এই কাজ 
সমর্থন করেন নি। বাধাকাস্ত দেব তে তার দলবল নিয়ে এই আন্দোলনের 
তীব্র বিরোধিত। করেছিলেন । যত্তদুর জান। যায়, সাহিত্য-সম্রাট বিধবা- 
বিবাহ সমর্থন করতে পারেন নি। “বিষরক্ষ? উপন্তাসে তিনি তার অস্তরের ব্যি 
ুর্ধমূখীর চিঠির ভেতর ছিয়ে কি ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন, তা সকলেরই 
জান! আছে। দাস্তিক বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে মুর্খ পর্যস্ত বলতে দ্বিধা করেন নি। 
বন্িম এখানেই ক্ষান্ত হন নি। 'বঙ্দদর্শনে? প্রকাশিত বিস্ভাসাগরের 'বন্থ 
বিবাহ গ্রন্থের সমালোচনা” এবং “তুলনায় সমালোচনা" ও এদ্ধতীয়বার বিবাহ” 


বিষ্তাসাগর ৩৩৫ 


প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি থেকে শুধু. বিখবা-বিবাহই নয়, অন্তান্ বিষয়েও টুলো ব্রাক্ষণ 
বিস্যাসাগরের ওপর বকিমচজ্জের কিন্পপ মনোভাব ছিল, তাও বেশ জান! 
যায় । “তুলনায় সমালোচনা” প্রবন্ধটি অবস্থা লিখেছিলেন অক্ষমচন্দ্র সরকার 
রঙ্দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখায়। এই প্রবদ্ধটিতে বিদ্যাসাগরের 
সাহিত্য-সাধনার প্রতি যে ভাষায় কটাক্ষ করা হয়েছিল ডা জ্ঘন্য কুক্ষচির 
পরিচামক | বিগ্ঠাসাগরের জীবনব্যাপী সাহিতা-সাধনা কিছুই নয়-_প্রবন্ধটিতে 
অক্ষম সরকারের এই ছিল বক্তব্য। বঙ্গদর্শনের ৭ম বৎসরের দ্বিতীয় 
খ্য'য় প্রকাশিত হয় 'ছ্বিতীয়বার বিবাহ, প্রবন্ধ। এটি বিধবা! বিবাহের 
বিরুদ্ধে লেখা । লেখা নয়-যুক্তিহীন বিষোদগার। বজদর্শনের সম্পাদক 
তখন সপ্ীবচন্তদ্র হলেও আসলে বস্কিমচন্রই তখনো এর সব কিছুই 
ছিলেন। ম্বাক্ষর-বিহীন প্রবন্ধের অন্তরালে থেকেই তিনি বিদ্যাসাগরের 
প্রতি তীক্ষ ও বিরূপ সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। বাইরে 
শরন্ধাভক্তি দেখালেও বস্কিম বিদ্যাসাগরের কোনে। মতকেই সমর্থন করতে 
পারেন নি। 

বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো মতের প্রতি বঙ্ষিমচন্দ্রের এই যে মনোভাব, 
এ সংবাদ বিদ্যাসাগর জানতেন । তিনি বিষবুক্ষে এবং বঙ্গদর্শনে তার বিরদ্ধে 
লেখা পড়েছিলেন । তাঁর বিরুদ্ধে বস্কিমচন্দ্রের এই বিরূপ সমালোচনার কথ। 
তিনি অনেকদিন পর্ধস্ত্ তূঙগতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ 
করব। বিদ্যাসাগর ঘখনই বর্ধমানে আসতেন, তখন তিনি প্যারীচাদ মিত্রের 
বাড়িতেই 'থাকতেন, তবে প্রায়ই বহ্কিমের বন্ধু দিগন্ধর বিশ্বাসের বাসায় 
বেড়াতে আসতেন । বিদ্যাসাগর বর্ধমানে এলে দিগন্ধর বাবু সময়ে সময়ে 
তাকে ভোজ দিতে অন্রোধ করতেন । শরীর হ্ুম্থ থাকলে গ্মন্তরোধ প্রায়ই 
রক্ষিত হতো।। রন্ধনপটু বিদ্যাসাগর নিজের হাতে রেধে লোককে খাওয়াতে 
খুব ভালবাসতেন । একদিন দিগণ্থর বিশ্বাসের বাসায় এই ভোঙ্জসভার 
আয়োজন হলে।। বিদ্যাসাগরের একটা নিয়ম ছিল যে, তিনি যা নিজে রায় 
করতে পারতেন, তার বেশী কোনো জিনিনম ভোক্তারা আহার করতে পেঙ্ন 
না। কাজেই আহারের তালিক] অতি সামাগ্ঘই হতো । এই দিনের 
ভোজের.তালিকায় ছিল ভাত, পাঠার ঝোল এবং আম-আদা দিয়ে পাঠার 
মেটের অস্বল। নিমস্ত্রিতদের মধ্যে সেদিন ছিলেন বক্ষিমচন্দ্র ও সজীবচন্ত্র । 


২৩৬ বিদ্যানাগর 


খেতে খেতে সকলেই রান্নার প্রশংস। করছেন । দেবহৃদগ়্ বিদ্যাসাগঞ্ধ উপবীত 
গলায় জড়িয়ে সহান্তে পরিবেশন করছেন। বঙ্কিমবাবু বললেন, এমন 
সস্বাু অন্বল তো! কখনো খাই নি। সঞ্জীববাবু হেসে বললেন, হবে ন! 
কেন, রাঙ্গাট] কার জানো তো? বিদ্যাসাগরের । অমনি বিদ্যাসাগর 
হেসে উত্ধর দিয়ে বললেন, না হে না, বার্কমের সুধ্মুধী আমার মতো মূর্খ 
দেখে নি। কথিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র কোনো উত্তর দেন নি। তিনি নীরবে 
নতমত্তকে সেদিন এই বিদ্যাসাগরী খোচা হজম করেছিলেন । 


বিবাহ বাসরে বিগ্ভাসাগরের ব্রদ্ধ বন্ধুদের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। 
অনুপস্থিত ছিলেন শুধু ছু'জজন। বিদ্যাসাগরের অন্ততম অন্তরঙ্গ রন্ধু অক্ষয় 
কুমার আর রমাপ্রস।দ রায়। শিরঃগীড়া অস্থুখের জন্যে অক্ষয় কুমার তখন 
এলাহাবাদে । সেখান থেকেই তিনি শ্রশচন্দ্র ও কালীমতীর বিয়ের খবর 
পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে বিগ্াসাগরকে এক চিঠিতে লিখলেন £ “আমি 
এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবা] বিবাহের শুভ সমাচার প্রার্থ হইয়া! পরম 
পুলকিত হইয়াছি। ভারতবধাঁয় সবপাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনার 
নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল।” 

কিন্তু রমাপ্রসাদ ইচ্ছে করেই আসেন নি। ব্ামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত 
রমাপ্রসাদ রায় বিদ্যাসাগরের অস্তরজদের মধ্যে একজন ছিলেন। বাঙালির 
মধ্যে হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি হিলেবে তিনিই নিযুক্ত হয়েছিলেন 
দুরভাগাক্রমে বিচারপতির আসনে বলবার আগেই তারমৃত্যু হয়। বিদ্যালাগরের 
সঙ্গে তার গ্রগাঢ সখ্য ছিল-_-এই সখ্যের কারণ তিনি রামমোহন রায়ের পুত্র 
এবং বিদ্ভাসাগর রামমোহন রায়কে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্তান বলে স্বীকার করতেন 
এবং সমাজ-সংস্কারে তাকেই তার গুরুস্থানীয় মনে করতেন। বিধবাবিবাহ 
আন্দোলনে গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর রমাপ্রসাদের কাছ থেকে অনেক 
সহাছছভৃতি পেয়েছিলেন । কিন্তু কারধকালে তিনিও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন-_- 
বিশেষ করে প্রথম বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকবেন বলেও থাকেন নি। এতে 
বিদ্যাসাগর অত্যন্ত দুঃখিত হন, অথচ সেই রমাপ্রপাদের মৃত্যুসংবাদে তিনি 
অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। এই সম্পর্কে “সঞীবনী” পক্তিকায় প্রকাশিত 
একটি সংবাদ এই রকম 
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বিগ্যাসাগর ২৩৭ 


“ট্রশচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশম্নের সর্বপ্রথম বিধবারিবাহ হয়। তখন কলিকাতার 
অনেক বড় লোক এ বিষয়ে সাহাধ্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে 
প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপন্্ে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে 
কেহই উপস্থিত হন নাই । এ বিবাহের পুর্বে তিনি (বিদ্যাসাগর ) মহা! 
রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রলাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
রমাপ্রসাদ রায় বপিলেন, 'আমি ভিত্তরে ভিতরে আছিই তো।, সাহায্যও করিব, 
বিধাহস্থলে নাই গেলাম 1, এই কথা শুনিয়া ঘ্বণ] এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথ বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত 
মহাঁত। রাজা! রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া]! বলেন, ৪ট1 ফেলে 
দা৪, ফেলে দাও ।” এরূপ বলিয়া চলিঘা! গেলেন ।” 


একদিন। গভীর রাত। 

ঠনঠনিয়া কালী তল! দিয়ে চলেছেন বিদ্যাসাগর । 

সঙ্গে শ্রীমস্ত। তার বিশ্বস্ত পাইক। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি 
দেখতে পেলেন যে, ক'জন দুর্ত্ত তাকে আক্রমণ করবার জন্তে এগিছে 
আসছে। আশ্চর্য, বিদ্যাসাগর এতটুকু ভম্ম পেলেন না, কিংবা! বিস্ময় বোধ 
করলেন না। বিগ্ভানাগর জানতেন যে দেশের মধ্যে ধর্ম-বিপ্বের তিনি স্ুচন। 
করেছেন, এতে প্রতিপদে তার প্রাণ যাবার ভয় আছে। বিস্তাসাগর একবার 
মাত্র ডেকে গিজ্ঞাসা কয়লেন_-কই রে ছিরে, সঙ্গে আছিস কি? 

_তুমি চলো না, কে আপে যায় আমি দেখব, পেছন থেকে উত্তর দিল শ্রীমস্ত 
সর্দার। সজে সঙ সে তার হাতের পাক] বাশের লাঠিট] বেশ করে বাগিস্ে 
ধরে। বিগ্যালাগর নির্ভয়ে পথ চলেন । শ্রীমস্ত যেরকম গম্ভীর গলায় কথ। 
বললো, তাতে আক্রম্ণকারীরা বুঝতে পারল যে বিষ্তাসাগর সুরক্ষিত হয়েই 
চলেছেন । তারা আর অগ্রসর হলো না। ফিরে গেল। বিধবা বিবাহের 
স্ষ্টন! করতে গিছে সেদিন এই রকম অবস্থাই দাড়িয়েছিল। 

গ্রতিপদেই তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল । 

গোপনে তার প্রাণ-সংহারের চেষ্টা পর্ধস্ত করা হয়েছিল। উছিগ্ন ঠাকুরদাস 
তাই তাদের বিশ্বস্ত পাইক শ্রীমস্তফে ছেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্তে কলকাতায় 
পাঠিয়েছিলেন । বিগ্ত/সাগর যখন কোথাও যেতেন পথে সেই শ্রীমস্ত সর্বদ 
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সঙ্গে থাকত; বিশেষ কৰে রাত্রিতে তাকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি কোথাও 
যেতেন ন]। সত্যই বিণবা-বিবাহের জন্ত বিগ্ভাসাগরকে অনেক লাঞ্ছনা ও 
তাড়না সহ করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বিচলিত হন নি এতটুকু। এই 
সম্পর্কে তখনকার “হিতব।দী' পত্তরিক! থেকে একটি বিবরণ এখানে তুলে 
দিল।ম £ 

“বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়! তাহাকে 
ঘিরিম্া ফেলিত। কেহ পরিহাস করিত, কেহ কেহ তাহাকে প্রহার করিবার-_ 
এমন কি, মারিয়া ফেলিবারশড ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রক্ষেপও 
করিতেন না। একদিন শুনিলেন। মারিধার চেষ্টা হইতেছে । কঙলসিকাতার 
কোনও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিগ্ভাাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত 
করিয়াছেন? দুরৃত্েরা প্রভুর আজ্ঞাপালনের অবদর প্রতীক্ষা করিতেছে । 
বিগ্তানাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ 
মহোদয় মন্ত্রির্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় 
বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ-প্রহারের উদ্দেশে কার্ননিক স্থখ উপভোগ করিতেছিলেন, 
বিগ্ভাসাগর একেবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র 
সকলেই অপ্রস্তত ও নির্বাক হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে একজন 
পারিষদ বিষ্ঠাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর 
উত্তর করিলেন, লোক পরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের 
নিযুক্ত লোকেরা আহার নিদ্রা পরিতাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও 
খুঁজিতেছে) তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্বাক কি, 
আমি নিঙ্জেই যাই। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহার অপেক্ষা 
উত্তম অবনর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন 1” 


পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র দত্ত যখন খর্থেদের” অনুবাদ সম্পর্কে বিগ্ভাসাগরের 
কাছে যেতেন, সেই সময়ে একদিন বিদ্যাসাগর কথা-প্রসঙ্গে তাকে বলেছিলেন, 
জানে রমেশ, এই বিধব।-বিবাহের ব্যাপারে লোকে আমাকে চরিত্রহীন পর্যন্ত 
বলতে দ্বিধা করে নি। 

যখন আমর! ভাবি, দেই দেব-চরিজ্রের মান্থষকেও এমন জঘন্য আপবাদের 
বোঝা মাথ। পেতে নিতে হয়েছিল, "তখন এই দিদ্ধান্তই অনিবার্ধ হয়ে 
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পরে যে, কালের নির্দেশ মেনে নিতে বিদ্যাসাগর দ্বিধা বোধ করেন নি 
কখনো । কালের অন্তর-প্রেরণা তার কর্ণে গতি দিয়েছে বরাবর । শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যেমন, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও ভেমনি এই বিধবা-বিবাহ উপলক্ষ 
করে বিদ্যাসাগর হুদের মতো! গভিহীন বাংল! সমাজ্জে বন্তা বয়ে আনার 
প্রাণচাঞ্চলা জাগিয়ে তুলেছিলেন। স্পষ্টতই দেখ! ধাচ্ছে ষে, এই আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে হারিয়ে-যাওয়া জীবনবোধকে তিনি খুজে পেতে চেয়েছিলেন। 
কুমংস্কার ও দেখাচারের দুর্গম পথ সমান করে দিয়ে হিন্দু বিধবাদের জীবন-তীথে 
পৌছে দেখার উদ্যম যদিও এখানে ওখানে দেখ| !দয়েছিল, তবু কালের ব্যবধানে 
এঠ সত্য আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দাড়ায় যে, সোরদন সেই পথের 
পথপ্রদর্শক হয়ে দঈীড়িয়েছিলেন বাংগার এই (বগাট পুরুষ বিদযাপাগর। আমর! 
দেখলাম ষে, কী ছুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে বিগ্ভাসাগর শান্তর থেকে উদ্ধার করেছিলেন 
বিধব-বিবাহের প্রমাণ; কেনন।, বিরোধী কঠকে তিনি নিরম্ত করতে 
চেয়েছিলেন তাদেরই অস্ত্র দিয়ে । শাস্ত্রের নামে দ্েশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্যা 
সাগর প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন হয়ং বেঙ্গলের মতে! জাতি বাধমকে 
নিন্দনীয় বলে তাগ করে নয়, তাকে যুক্তি ও তর্কের পথে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করে। 
বিধবা-বিবাহকে 'আইন-সিদ্ধ করে তোলার জণ্তে যখন তিনি আন্দোলন আরস্ত 
করলেন, আমরা দেখলাম, তখন রক্ষণশীল সমাজ নিশ্ে্ট হয়েছিল না-- 
প্রতিক্রিমাশীল ধর্মধবজীদের কাছ থেকে বাধ! পেয়েছিলেন তীব্র ভাবে; কিন্তু 
সেই সঙ্গে আমরা এও দেখলাম যে, এই বজ্রকঠিন মানুষটিকে টলানোর মত 
কোন শক্তি তখন ক্ষয়িষু। সমাজের বুকে সঞ্চিত হয় নি। বিধব! বিবাহ 
প্রচলনের জন্য তার আন্দোলন অসামান্য হ্নপ্রিয়তা অর্জন করেছিল নিয়শ্রেণীর 
মধ্যে আর হংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে । তাই বাংল দেশের গ্রামে 
গ্রামে, শহরে মাঠে ছড়িয়ে পড়েছিল বিগ্ভাসাগর আর বিধবা-বিবাহের কথা। 
শা[স্তপুরের তাতীর! শাড়ির পাড় বুনে অভিনন্দন জানিয়েছিল বিদ্যালাগর আর 
বিধবা-বিবাহকে-_হাজার নারীর নীরব ক সেদিন আশীর্বাদ জানিয়েছিল 
বিদ্াসাগরকে। 

[রদ্যাপাগর নিজে শতাধিক বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন । এ ছাড়া, সে সময়ে 
ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে অনেকগুলি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়| বিধবার 
বিয়ে !দয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না| কথিত আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তিনি 
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পুনহিবাহিত দম্পতীর স্ধ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেও তৎপর থাকতেন, তার! ষাতে 
নিরুদ্ধেগে সংসার-জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়, সেদিকে ও বিদ্যাসাগনের 
বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বহু ক্ষেত্রেই পুত্র হয়ত পিতার অমতে বিয়ে করল, 
পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ হলো, সেখানেও বিদ্যাসাগর এসে প্রাড়িয্েছেন। এইরকম 
একট। দুষ্টাস্তের উল্লেখ করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তার আত্মচরিতে। 
কলিকাতা হাইকোটের অন্যত্তম উকীণ শ্রীনাথ দাসের বড় ছেলে উপেন্দ্রনাথ 
দাস, প্রথম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর পিতার অমতে একটি বিধবাকে বিয়ে করেন। 
উপেন্দ্রনাথ গৃহ থেকে বিতাড়িত হঙ্গেন এবং টাঁকা পয়সার অভাবে খণগ্রস্ত 
হয়ে নানারকম অস্থবিধায় পড়েন। এই উপেক্দ্রনাথের স্বভাব-চরিঝ্রের জন্য 
বিদ্যাসাগর নিজেও তার ওপর বিরূপ ছিলেন । কিছুকাঁল বাদে তিনি গুরুতর 
গীড়ায় আক্রান্ত হলেন। তারপরের ঘটন। শাস্ত্রী মহাশয় এইভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেল। 

*ঘেই সমম্মে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাঈ, তাহা স্মরণ 
রাখিবার যোগ্য । আমার বাড়িতে আসিয়া! উপেনের গীড়। বৃদ্ধি পাইল। 
এমন কি তাহার জীবন সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হইতে লাগিলাম। এই 
অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিল, যদি আমার বাবার সঙ্গে একবার 
দেখা করিয়ে দিতে পার, ঝড় ভাল হয়। আমি বোধ হয় আর বেশী দিন 
বাঁচব ন1।.".অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপঞ্গ হইলাম। আমি 
বলিলাম, আপনি বাপ-বেটায় দেখা করিয়ে না দিলে আর কারু দ্বার হবে না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, মরণকাঁলে বাপকে দেখতে চেয়েছে, শুভবুদ্ধি 
হয়েছে । দেখি, কিছু করতে পারি কিনা । তৎ্পর গন বিষ্ঞাসাগর ষহাশয় 
যে করিয়া শ্নাথ দাসকে আমার বাদাতে আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। | 

“তাছার বিবরণ এই £ সেইদিন প্রাতে সাতটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় 
শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়। উপস্থিত । উপস্থিত হইয়া শ্রীনাথ বাবুকে 
বলিলেন, শ্রীনাথ! তোমার গাঁড় যুতৃতে বলে দেখি, তোমাকে এক জায়গায় 
যেতে হবে। শ্রীনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন-_-কোন জায়গায়? বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলিলেন, আঃ চল না, রান্তায় বলব। শ্রনাথ বাবু গাড়ি যুতিতে 
আদেশ করিলেন। দুইজনে গাড়িতে বসিয়। শ্রীনাথ বাবুদের গলি হইতে বাহির 
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হয়! বড় ব্াস্তায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশর বলিলেন, কোথায় নিদ্বে যাচ্ছি 
জান? তোমার ছেলে উপেন পীড়িত হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় 
উঠেছে । তার ব্যারাম বড় শক্ত, বাচে কি না সন্দেহ। সে মৃত্যুশযায় পড়ে 
তোমাকে দেখতে চেয়েছে । তাই তার বন্ধুর অন্গরোধে তোম্সাকে নিতে 
এসেছি । এই কথ শুনিয়া প্রীনাথ বাবু রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 
কোচম্যান গাড়ি ফেরাও। ভাহ। শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 
গাড়ি থামাও, আমি নামব। কোচম্যান গাড়ি থামাইলে তিনি বখন নামিতে 
যান, তখন, শ্রানাথ বাবু তার হাত ধরিলেন-_-এ কি, তুমি নাম য়ে? 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিগেন, আমায় ছাড়, ছাড়! তোমার সঙ্গে আমার 
এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক, সে মৃত্যুশয্াার পড়ে 
বাবাকে দেখতে চেয়েছে । তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়েও দেখ! দিতে 
টাও না! এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু ধীর হইয়া বসিলেন এবং 
কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন। ক্রমে তাহারা আমান্স বাড়িতে 
আসিলেন। পিতা-পুজে দেখা হইল। শ্রীনাথ বাবু পুত্রকে দেখিয়।৷ চলিয়া 
গেলে বিদ্যাপাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণ শুনিলাম।...শ্রীনাথ বাবু চলিয়া 
গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দাড়াইয়া আদ্বাকে উপেনের আখিক অবস্থার ব্য 
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । তাহার কপর্দক মান্্র সম্বল নাই শুনিয়। কাদিতে 
লাগিলেন। আমার হাতে ১৫৭২ টাক দিয়া বলিয়া! গেলেন, দেখিস, ওর 
স্্ী-পুক্র যেন রেশ না পায়। টাকার অভাব ছলে আমাকে বলিস। যাহার 
প্রতি এত জাতক্রোধ ছিলেন, ভাহারই ছুঃখের কথা শুনিয়া তাহার চক্ষে 
জলধারা পড়িল। কি দয়1!”” 

বদ্যালাগঞ্জ-চরিত্রের কোমলতা ও হৃদয়বস্তা লম্বদ্ধে এই রকম অজজ্র দৃষ্টান্ত তার 
সুদীর্ঘ জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তার বেশীর ভাগই আমরা পাই 
জনশ্রতি ও কিন্বদস্তীর ভেতর দিয়ে । দুঃখের বিষয়, সেই সব জনশ্রুতিও 
সম্পূর্ণরূপে সংগ্ৃহীত্ত এবং লিপিবদ্ধ হয় নি। বাঙালীর সাগর-সন্ধান আজে! 
তাই অসযান্ত। বিদ্যাসাগরের কোনো বস্ওয়েল ছিল না, থাকলে পরে 
সেই মহামানবের জীবনের অনেক ঘটনাই আমরা জানতে পারতাম । 
গ্রসঙ্গতঃ আর একটি ঘটন! উল্লেখযোগ্য । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতামহ 
হাইকোর্টের গ্রসিন্ধ উকীল ছুর্গামোহন দাস বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণার তার 


১৬ 


২৪২ বিষ্তাসাগর 


বাঙিক। বিমাতার বিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন। কিন্তু তার বড় ভাই 
কালীযোহন দাস এই বিয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর আপত্তি যখন 


| 
ৃ 


ৃ 


প্রবগ হয়ে উঠলঃ তখন দুর্গামোহন ব্যর্থ হয়ে বিদ্যালাগরকে একধানা আক্ষেপপুর্ণ : 


চিঠি লেখেন | বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের চেষ্টা করতে করতে বিগ্যাসাগরকে 
গ্রতিপদে বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্াম করে চলতে হয়েছে, কিন্ত তবুও তিনি 
হডাশ হন নি। তাই দুর্গামোহনকে সাম্বনা দিয়ে বিগ্ভাসাগর লিখলেন £ 
£,.,সাংলারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম । সদ্দভিপ্রায়সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন 
হষ্টয়া উঠে না। শ্রেয়াংসি বহুবিস্বানি" শুভকার্ষের নানা বিস্ব ।...যাহ1 হউক 
এই চেষ্ট। বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত 
বিষয়ে কত চেষ্টা, কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল 
হয়! উঠিবে না। তাঁহার প্রধান কারণ এই ষে, যাহাদের অভিপ্রায় সং ও 
প্রশংসনীয় এপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও 
ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সমর সহশ্র। 


এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে ধারা আস্তরিকভাবে বিগ্ভাসাগরের পাশে এসে 
ধ্াড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সকলের আগে নাম করতে হয় রাজনারায়ণ 
বন্থর। এই প্রসঙ্গে তিনি তার 'আখ্মচরিতে” লিখেছেন £ “১৮৫৭ সালে 
আমি মেদিনীপুরে যাই । ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। 
শ্রীধত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় *বিধবাবিবাহ উচিত কি না", 
একটি ক্ষুদ্র চটা প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমা- 
রূপ বিস্তীর্ণ হর স্থির ছিল, এই চটি বাহির হওয়াতে মহা আন্দোলিত সমুদ্রের 
ম্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া! উঠে ও, ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে। 
যাহারা এই আন্দোলন শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে 
পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষষক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
হওয়াতে আন্দোলন আরো! চতুণ বৃদ্ধি হইল। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
আপনার পুম্তকে এ বিষয়ের মীমাংস। করিয়াছেন, তাহ1 অতীব সম্তোষজনক। 
»,, সমস্ত ইংরেজিওয়ালা বাঙালি বিষ্ভাসাগর ম্হাঁশয়ের পক্ষে ছিলেন। 
,**ঘেমন বিধবা-বিবাহ আইন করা হইল, অমনি কার্যারস্ত হইল। বিদ্যালাগর 
মহাশয়ের কার্ধের গতিকই এইরূপ । ** যেদিন বিবাহ হয় যেদিন কলিকাতায় 
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লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টোনর ন্যার একট! কি ভয়ানক 
স্বটন! হইডেছে॥। **খিতীয় বিবাহ পানিহাটির মধুস্থদন ঘোষ করেন। তৃতীয় 
ও চতুর্থুবিধবা-বিবাহ আমার পেঠতৃতে। ভাই দুর্গামোহন বন্ধ ও আমার সহ্ছোদর 
মদনমোহন বন্থ করেন। এই বিধবা-বিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়া মহাশয় 
বোড়াল হইতে আমাকে লিখেন যে, তোমার স্বারা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত 
হইলাম। দুর্গানারায়ণ যখন বিধবাবিবাত করিতে যাইতেছিল্নে, তখন 
গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুযোও তাহার পাক্ির ভিতরে মুখ দিয়া বলিলেন, দুর্গা 
তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজ্জালি। ...বোড়ালের লোক বলিয়াছিল 
যেরাজনারায়ণ বাবু গ্রামে আমিলে আমর ইট মারিব 1 

প্রসঙ্গত বল! দরকার যে, বয়সে ছোট হলেও বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণের প্রতি 
চিরকাল শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। সে যুগের ইনিও একজন কৃতী সম্ভতান-_ 
একাধারে হনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক, 
শিক্ষাগত ও ধর্মযাজক । রিচার্ডলনের প্রিয় ছাত্র, মধুস্ুদনের স্বহদ ও সহপাঠী, 
ইয়ং বেঙ্গলের” কর্ণধার রাজনারায়ণ ছিলেন জাতীয়তার পিতামহ। তার 
আদর্শ শিক্ষকতা, সুগভীর সাহিত্য সাধনা, যশোলাভহাীন দেশসেবা, শিশুস্থলভ 
সরলতা ও উদার ধর্মপরায়ণত। বিছ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র থেকে 
শুরু কর রবীন্দ্রনাথ, জ্ুরেম্ত্রনাথ ও শিবনাথ শাম্মী প্রভৃতি মনীবীবুন্দের 
আগ্চরিক সমর্থন ও পরম শ্রদ্ধা আকুষ্ট করেছিল । ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ ব্রাহ্মণ 
বিগ্ভাসাগরের অন্গরাগীদের মধ্যে অন্ততম এবং তীর সংস্কার-আন্দোলনের 
সমর্থনকারীদের মধো প্রধানতম ছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে আরেকজন মহ্াপ্রাণ বাঙালী-সম্ভানের নাম করব। তিনি 
কোন্গরের শিধচন্দ্র দেব। বয়নে তিনি বিগ্যাসাগরের চেয়ে কিছু বড় ছিলেন। 
তার বিধবা-বিবাহ আন্দোগনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন শিবচন্দ্র। 
তার জীবনচরিতে আছে £ “পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এ দেশে 
বিধবা-বিবাহ প্রবতিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন তাহার বন্ধু, 
হিন্দুকলেজের অগ্তম প্রতিভাবান ছাত্র শিবচন্রের নিকট এ বিষয়ে পুর্ণ 
সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র উক্ত সমাজ সংস্কারের প্রথম অন্থষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন এবং তজ্জন্ত কোরগরে কিয়ৎকালের জন্ত সমাজচ্যুত 
'হইয়াছিলেন।?? 


২৪৪ বিষ্তাসাগর 


এইখানে উল্লেখযোগা যে বিষ্ঠাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের ঢেউ 
সেদিন প্রায় সমগ্র ভারতেই পবিবাঞ্চ হয়েছিল, বিশেষ করে মহারাষ্টে। 
বিদ্যাসাগরের বিধবা! বিবাহ পুস্তিকার মারাঠী ভাষায় অন্থবাদ পর্যন্ত প্রকাশিত 
হয়েছিল এবং কলকাতায় প্রথম বিধবা-বিবাহের ঠিক ছ বছর পদ্মে মহারাষ্ট্রে 
প্রথম  বিধবা-রিবাঁহের অনুষ্ঠান হয়। একটি সারম্বত প্রাঙ্গণ পরিবারে এক 
তরুণী বিধবার বিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ সমাজ- 
২স্কারক জোতিবা ফুলে। সে দ্রেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম প্রবর্তকও তিনি। 
কলকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্বাপিত হবার ঠিক এক বছর আগে তারই 
প্রচেষ্টায় পুনা শহরে প্রথম বে-সরকারী বালিকা বিগ্ালয় স্থাপিত হয়। 


বিধ্ববা-বিবাহের চিন্ত1 যেন শ্বাস-প্রশ্বালের মতো হয়ে দাড়াল বিগ্যাসাগরের । 
শিবনাথ শাস্ত্রী ভার 'মেন আই হ্যাভ সিন” বইতে এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার 
ঘটনার উল্লেখ কয়েছেন। “আমার অন্যতম সহপাঠী যোগেন্দ্রনাথ বিস্যাভূষণ 
ঘখন বিপত্বীক হলেন, তখন তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীছ স্বজন সকলেই তাঁকে 
স্বিতীয়বার দার পক্িগ্রহ করবার জন্যে পদ্ধামর্শ দিলেন। আমরা দুই ধন্ধুতে 
মিলে এ বিষয়ে অনেক আলোচন। করলাম | বিধবাবিবাহ বিষয়টি তখন 
আমাদের চিস্তার অনেকখানি জুড়ে ছিল। ঠিক হলো যোগেন একটি 
বিধবাকেই বিয়ে করবে । এফটি মনোমত পাজ্জীও পাওয়া গেল। তখন 
আমর! বিদ্যাসাগরের সাহ্াধ্য প্রার্থনা করলাম | ছিনি গধু টাকা পয়সা দিয়ে 
সাহায্য করেই ক্ষান্ত হলেন না, বিবাহ-সভায় হ্বয়ং উপস্থিত থেকে বর-কনেকে 
আনীর্বাদ করলেন এবং বিবাহ-কার্ধ সমাধা করবার জন্যে একটি পুরুত পর্্ত 
ঠিক করে দিলেন। নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার সমুদয় ব্যয় বহন করলেন এবং 
কনেকে মূল্যবান যৌতুকও দিলেন। নিমন্ত্রিতদ্দের মধ্যে তার এক বন্ধু 
ছিলেন। সেই বন্ধুটি সঙ্গে করে ত্ভার ন'দশ বছরে একটি মেয়েকে এনে- 
ছিলেন। কন্তার পিতা ক্গ্যাকে বিদ্তাসাগ্সরকে প্রণাম করতে বললেন। 
মেফেটি তার পায়ে হাত দিযে যখন প্রণাম কম্পলে! তখন বিদ্যাসাগর তাকে 
এই বলে আনীর্বাদ কতলেন-_দীর্ঘ জীবন লাভ কর, ভালে! বরে বিয়ে হোক 
এবং স্তারপর তৃমি বিধবা হও, আমি তখন €তোমার আবাস বিয়ে দেবার স্থযো? 
পাব।, মেয়েটি এই কথা শুনে খুব হাললো, বিষ্তাসাগরও সেই হাসিতে যোগ 


বিস্তাসাগর হ ৪৫. 


দিলেন এবং বলঙ্গেন তার বন্ধু-কন্তারা যদি বৈধব্য অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহলে 
কেমন করে তিনি তার এই প্রিয় কাজ-_পবিজ্র ব্রতটি উদযাপন করবেন ?” 


বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে বিদ্ভামাগরকে খণগ্রন্ত হতে হয়েছিল । 

তিনি নিজে প্রায় শতাধিক বিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটি বিদ্নে হিন্দু- 
পদ্ধতি অন্থলারেই দিয়েছিলেন । 

প্রত্যেকটি বিয়েতে কন্তাপক্ষে থাকতেন বিগ্যাসাগর এবং প্রত্যেকটি বিয়েই 
তিনি মহাসমারোহে সম্পন্ন করাতেন। কেউ যেন না বলে যে বিধবার বিয়ে, 
তাই যেমন তেমন করে সার। হলো । কথিত আছে, এক একটি বিয়েতে 
ভিনি কম করে দশ হাঞ্জার টাক। করে খরচ করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে তার 
একজন চরিতকার লিখেছেন £ “তাহার সমারোহের ভাব সহন্জে সকলের 
বোধগম্য হইবে না। তিনি নিজে একখানি থান ধুতি পরিয়া একখানি মোট! 
চাদর গায়ে দিয়! নিতাস্ত দীন ব্যক্তির ন্যায় অথবা একাস্ত সংযমী পুরুষের 
মতে কালাতিপত করিতেন, কিন্তু অন্টের বেলা ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ 
করিতেন । বিধবা-বিবাহে কন্তাকে বহুঘূল্য বন্ত্রালঙ্কারে সুসাজ্জত কগিয়া 
সম্প্রদানার্থে উপন্থিত করিতেন, এবং বিবাহ-সংস্ষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠানের পূর্ণাজ 
আয়োজন জন্তু অনেক টাকা খরচ করিতেন ।” 

গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে অনেকেই তাকে সাহায/। করতে আরম্ভ করেছিলেন 
উৎসাহের ঝেোকে, কিন্তু বাঙালির উৎসাহ উত্তেজনারই নামান্তর মাত্র, তাই 
আন্দোলন যেমন দা!ন। বাধতে লাগল, তাদের অনেকেই এক এক করে অদৃশ্য 
হতে লাগলেন । সৃতরাং ক্রমে সমগ্র ব্যয়ভার বিদ্াসাগরেরই ওপরে এসে 
পড়ল । বন্ধুদের মধো কেউ যদি বলতো-_-“দেশে এত লোক থাকতে, তুমি 
কেন একা এ কাজে অগ্রসর হলে ?” উত্তরে বিগ্ভাসাগর অমনি বলতেন, “কাজ 
যখন আরম্ভ করি, তখন কি এক ছিলাম?” কিন্তু সতিাকারের পুরুষ- 
সিংহ ছিলেন বিষ্ভাসাগর | সর্বস্বান্ত হয়েও তিনি পশ্চাপদ হননি। যে 
কাঞ্জের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তার গুরুত্ব ও আবশ্যকত! বুঝেই জীবনের 
শেষ দিন পর্ধস্ত সে কাজেই তিনি লিগ ছিলেন। 

এইখানেই বিস্ভাসাগরের মহত্ব। 

এইখানেই তার অসাধারণত্ব। 


২৪৮ বিষ্ভাসাগর 


সাহাযা গ্রহণ করলেন। কিন্ত আইন দিয়ে মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা 
যায় না। বিধবা-বিবাহ আইন হলো, কিন্তু বাংলার হিন্দুসমাজের মানসিক 
পরিবর্তন পুরোপুরি আমরা দেখতে পেলাম কি? একজন আশুতোষ তার 
বিধব! মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করলেন, কিন্তু সমাজের এক বৃহৎ অংশই এ বিষয়ে 
অবশ, অনড়, অচল। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আত্মজীবনীতে এই 
&সঙ্গে যথার্থই লিখেছেন £ “এই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বিশাল হিন্দু- 
সমাজের উপর বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারে নি। আমার পিতামহ 
ছিলেন এর বিরুদ্ধে, পিতা স্বপক্ষে । গৌড়ামিরই জয় হয়েছিল শেষ পধস্ত 
এবং বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের গ্রবর্তককে ঠনরাশ্থটের বেদণশ। বুকে নিয়েই 
মরতে হয়েছিল-_প্রাগ্রসর মানুষদের জীবনে এই-ই ঘটে থাকে । বিদ্যাসাগর 
তার পরব্তাঁ বংশধরদের জন্টে এই দায় রেখে গেছেন--এ কথা যেন আমর! 
ভূলে না যাই ।” 

আজ শতবর্ষের বাবধানে সেই আন্দোলনের প্রবর্তক ও পরিচালক সেই 
সিংহবীর্য ও পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার বিদ্যাসাগরের কথা যখনই চিন্তা করি 
তখনই আমাদের মনে হয়: “সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, শ্বাধীন, একক একজন মান্ষ এই 
সাতকোটি বাঙালির মধ্যে হঠাৎ একদিন অভ্রভেদী পৰতের মতে। গধিত শির 
লহয়! দণ্ডায়মান হহলেন। তাহার মুখের কথায় সত্যই আমর। ভয় পাইলাম। 
দুরে গিয়া সরিয়া দাড়াইলাম। তাহাকে সহা করিবার মত ক্ষমত1 আমাদের 
ছিল না, আজিও মাই । *"” আমরা তাহার কখা--তাহার বাথা বুঝিলাম ন]। 
সমুন্নত গবিত শির লইয়] জীবনের কক্করময় পথে সিংহ একাই চলিয়া গেলেন। 
কেহ তীহার সঙ্গী হইল না। বঙ্গ-বিধবার কত জন্মজন্নান্তরের শোকাশ্র, 
যাহা কেহ চাহিয়া দেখে নাই, তাহা তাহারই পঞ্জরাস্থির মধ্ো সঞ্চিত হইয়া 
একদিন তাহারই বুক ফাটাইয়া দিয়া ধাষিকেশের গঞঙ্জার মত বিরাট প্লাবনে 
বাংলাদেশের উপর দিয়া বহিয়া] গজিয়া চলিয়া গেল? 

সেই গর্জন আমর! আবার কবে শুনব? 


॥ উনিশ ॥ 


বিধব1-বিবাহের ব্যাপারে সমগ্র দেশ যখন আলোড়িত, ঠিক সেই সময়ে 
পসিপাহী বিদ্রোহের দাবানল জলে উঠল। আন্দোলন কিছু দিনের জন্য স্থগিত 
থাকল। বৎসরাধিক কাল পরে যখন সমস্ত দেশ স্থির ও শান্তভাব ধারণ 
করল, বিদ্যাসাগর আবার নতুন উদ্যমে বিধবা বিবাহের আয়োজন করতে 
লাগলেন । কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বিদ্রাসাগরের নিজের জীবনে এক দারুণ 
বিপর্যয় ঘটে গেল। তিনি ইনস্পেক্টর ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজে 
ইস্তফ1 দ্রিলেন-সে কাহিনী আগেই বলেছি। ভ্যালিডে তখন বাংলার 
ছোট লাট। তিনি বিছ্যাসাগরকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। 
তিনি তাই শেষ মুহুর্ত পধস্ত চেষ্টা করেছিলেন, যদি পণ্ডিত তায় পদত্যাগ 
পত্র প্রত্যাহার করেন | কিন্তু বিদ্যাসাগর অটল, অচল । যাকে তিনি হাতে 
করে কাজ শিখিয়েছেন, সেষ্ঠ ইয়ং সাহেবই তার সকল কাজের বিরোধী এবং 
প্রতিবাদী, অথচ ভার প্রতীকারের আর পথ নেই। তাই হ্যালিডের 
অনুরোধ সত্বেও বিদ্যাসাগর তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। যেদিন 
ছোটলাট তাকে শেষবারের মতো ডেকে পাঠালেন, তখন মর্মবেদনার 
প্রচণ্ড উগ্রতাঁপে জর্জরিত বিদ্বাসগর তাঁকে স্পঞ্টই বললেন--"“সহিষ্ণতার 
সীম! অতিক্রম করিয়াছি; আর ফিরিবার পথ দেখিনা_ক্ষমা করুন। আমি 
আর চাকুরী করিব ন1।” 

এইভাবে বিদ্যাসাগর পাঁচশে! টাক মাইনের ছুলভ চাকরি এক কথান্ 
ছেড়ে দিলেন। 

ছেড়ে দিলেন জীবনের এক অত্যান্ত সঙ্কট সময়ে। 

আত্মীয়, শ্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই বললো--চলবে কিসে? 


২৫০ বিচ্যাসাগর 


বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন---“আমার কাছে সম্ত্রমই বড়, চাকরি নয়। 
চলবার কথা বলছ? এর আগে যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদ 
পরিত্যাগ করেছিলাম, তখন আমার কি ছিল? এখন তবু বইয়ের আয় 
আছে। 

কিন্ত প্রকৃত দুশ্চিশ্থা তার নিজের জন্য ছিল না। একটা বিরাট সংস্কার- 
কাজে তখন তিনি হাত দিয়েছেন। সে কাজ তাকে চালিয়ে যেতেই হবে। 
লিপাহী যুদ্ধের অবসংন ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে বাংল! দেশে কোম্পানীর রাজত্বের 
অবসান ঘটল । আরম্ভ হলে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন। সেক্রেটারি স্যর 
সিসিল বিডন বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি মহারাণীর়, 
ঘোষণাপত্র বাংলায় অনুবাদ করাথার জন্থ বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠালেন। 
এখানে উল্লেখযোগ।, মহারাণীর ঘোষণার ঠিক একমাস আগে বিদ্যাসাগর 
পদত্যাগ করেন। 


এই পরত্যাগ-প্ুসঙ্গে আর একটু কথা বলার আছে । পরবর্তী কালে একদিন 
কথায় কথায় শিবনাথ শান্্রী বি্যাসাগরকে জিজ্ঞাস। করেছিলেন, এস্ত 
বড় একট চাকপী আপনি ষে সেদিন এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, 
তার সাতাকচারের প্রেরণা কে জু'গয়েছিল আপনাকে ? বিষ্যালাগর বললেন, 
গিরিশও (গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব) আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। 
গিরিশকে যা জবাব দিয়েছিলাম, তোকেও সেট। বলি। অনেকে মনে 
করে আমার চাকরী ছাড়ার ব্যাপারটা পাশ্চাত্য দেশের প্রভাবের ফল। 
এট ঠিক কথা নয়। আমার আগে বুনো-রামনাথ এই রকম তো বারংবার 
দোঁথয়োছলেন। বুনো রামনাথের গল্প জানস তো? শিবনাথ বললেন, 
কিছু কিছু জানি। ও 

কৃষ্ণনগরের মহারাজ শিবচন্দ্র বুনো-রামনাথকে তার বেতনতুক্‌ সভাপগ্ডিত 
করতে প্রয়াপী হয়ে, তার কাছে যে রকম গঞ্জনা পেয়েছিলেন, তাতে ব্র।দ্বণ” 
পণ্ডিতের প্রাচীন সাত্বক আদর্শ সকলের চক্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই 
বুনোকে? কলকাতার মহারাঞ্জা নবকৃষ্ণ প্রমুখ বিখ্যাত ধনী ও গণ্ামান্ বস্তি 
বু অর্থ-সম্পর্দের লোভ দৌখয়ে একবার কলকাতার আনতে চেষ্টা করে 
ভতৎ্“সিত হয়েছিলেন। তিনি কখনে। এক কপর্দকও দান গ্রহণ করতেন, 


বি্যাসাগর | ২৪৯. 
ন!, অথচ সে'দনের নদীয়া তথা সমগ্র বাংলার যা কিছু গৌরব ত1 ছিল' 
এরই পাগ্ডিত্যের জন্যে । এমন কি, ' কাশী, কাক্ধী, দ্রাবিড-বাসী পঙিতেরা, 
'বুনোর, অপ্রতিৎন্ী প্রত্থিভা ও পাণ্ডিত্য পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন।, 
বিদ্বাসাগর নিজে এই ঘটনার উল্লেখ করে বলতেন-_লামান্থ তগুল ও 
তিস্তিড়ী বৃক্ষের পাতার ঝোল আহার করে তৃঙ্টির লঙ্গে জীবন কাটিয়ে 
দেওয়া-এ কি কম তেজের কথ । আমার চাক্করি ছাড়ার সময়ে এই বুনো 
রামনাথের আদর্শহই আমার সম্মুখে ছিল। 
বুনো-রামনাথের প্রসঙ্গে আর একজন ব্রাহ্মণের কথ। মনে পড়ে । ইনি পণ্থিত 
গর্গ। পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে পণ্ডিত-প্রবর মহামনা বুদ্ধ গর্গ শৈশব 
কাপ থেকে চণ্ডাল গৃহে পালিত জাতিচ্যুত এক ব্রাহ্ষণকুমারকে সমাজে তুলবার 
জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। যখন পাঁচ বরের ছেলে তার চগ্ডাপিনী 
ধর্ম-মায়ের শ্রশানে তিন দিন পর্ষস্ত অনাহারে পড়ে থেকে আর্তনাদ করিল 
এবং ত্রাঙ্ধণদের তে! কথাই নেই, অপরাপর বণের হিন্ুপ্লাও এই অস্পৃস্থা 
বালকের ছায়া! মাডাতে স্বীকৃত হন নি--তখন সর্বশান্ত্রবিৎ ব্রাঙ্ষণ কুপোজ্জল) 
ধষিতুল্য গর্গ নিজের নামাবলী দিয়ে চণ্ডালিনীর চিতা-ধুলি-ধূনর এই বালকের 
গা মুছিয়ে তাকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন । বালক যখন 
তার কৃপায় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে প্রতিষ্ঠা অজন করেছিল, গর্গ ভাকে সমাজে 
তুলতে গিয়ে গৌড় ব্রাহ্মণদের হাতে লাঞ্চিত হয়েছিলেন। 
কে জানে, বিদ্যাসাগর এই গর্গ আর বুনো-রামনাখের কাহিনীর মধ্যে 
জগন্ত ব্রাহ্ষণ্য তেজের শিখা দেখতে পেয়েছিলেন এবং বিলাগমান সেই 
' ব্রাহ্মণ্য তেজের শিখাকেই তিনি তার চরিজ্মের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে উনবিংশ 
শতাবীর বাঙালির সামনে সোদন নতুন করে তুলে ধরেছিলেন । 


বিদ্যাসাগর এখন স্বাধীন, সরকারী কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত । 

কিন্তু এক বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের মধ্যে তিনি এমনভাবে জড়িযে 
পড়লেন যে, তার খণের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল । কোন এক 
সময়ে তিনি তার বন্ধু ছুর্গাচরণ ভাক্তারের কাছ থেকে কিছু টাক। ধার নিয়ে 
ছিলেন 'এই বিধবাঁবিবাহের ব্যাপাপ্সেই । কিছুকাল বাদে অর্থাভাবে বিপঞ্র 
হয়ে ছুর্গাচরণ যখন টাক চেয়ে পাঠালেন, তখন বিদ্যাসাগর নিজেই খণভারে 


২৫২ বিগ্ভাসাগর 


বিপন্ন ॥ ছুর্গাচরণের চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন £ “আমি ক্রমাগত কয়েক 
দিনই চেষ্টা দেখিলাম, কিন্তু উপাদ্দন করিতে পারিলাম না। তুমি বিলক্ষণ 
অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার টাকা লই নাই । বিধবা- 
বিবাহের ব্যয় নির্বাার্থে লইয়াছিলাম । কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্থ 
লোকের নিকট হইতে লইগ্নাছি। এই সঞ্চল টাকা এই ভরসায় লইয়া 
ছিলাম যে, বিধবা-বিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহাধ্য দান অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, তন্দ্রা! অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাহাদ্ধের 
অধিকাংশ. ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাজ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর 
এ বিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু ায় ক্রমে খব হইয়া উঠিয্বাছে, স্থতরাং 
আমি বিপদগ্রস্ত হইয়। পড়িয়াছি ।...যাহা হউক আমি এই খণ পরিশোধের 
সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতোছ। অন্য উপায়ে তাহা ন! করিতে পারি, অবশেষে 
আপন সর্বত্ঘ বিক্রম করিয়া পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ 
নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে দিতে পারিলাম না, এজন্য 
অতিশয় হুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও 
অপদার্থ বলিয়। পুর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা-বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতাম না।” 

এহ চিঠিতে মাত্র ছুটি কথায় বিগ্ভাসাগর যেভাবে বাঙালি-চরিন্রের স্বরূপ 
উদযাটন করেছেন তার তুলনা নেই। অসার ও অপদার্থ_--এই ধিক্কারবাণী 
আজকের দিনেও গুযোজ্য। সত্যই, যাকে বলে গাছে তুলে মই কেড়ে 
নেওয়া, বিষ্তাসাগরের ক্ষেন্ছে ঠিক তাই ঘটেছিল। বহু লোক তাকে 
অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পরে বেমালুম পৃষ্ঠভঙ্গ করেন। বিদ্যাসাগর 
এই রকম অনেকেরই প্রতিশ্রতির ওপর যথেষ্ট আশা স্বাপন করেছিলেন, 
কিন্তু কাধক্ষেত্রে তাদের বিপরীত ত্বাচরণ দেখে যারপর নাই বিস্মিত ও 
মর্মাহত হয়েই না বললেন--অসার ও অপদার্থ! অথচ তিনি নিজে খণ 
করে, খণশোধ দিয়ে এবং আবার খণ করে তার কাজ চালিয়ে যেতে 
লাগলেন। কৃষ্ণনগরের ভূতপুর্ব মহারাজার কাছ থেকে থে আঠার শো 
টাকা তিনি বিধবাবিবাহের জন্য এক সময়ে ধার নিয়েছিলেন, তার পুজ্ 
সতীশচন্দ্রকে তিনি যথাসময়ে সেই টাক পারশোধ করেন। কর্তব্যনিষ্ঠ। 
4৪ দাক্সিত্বজ্ঞানের এমন দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। 
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সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে নেবার পর অনেকে পরামর্শ দিলেন ওকালতী 
করতে । স্যার জেমস কলভিন সাহেব তখন কলকাতা স্ুগ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারক । তিনিও তাকে এ পরামর্শ দিলেন। এই সম্পর্কে 
বি্বাসাগরের ভাই শল্তুচন্দ্র বি্যারত্বের একটি বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারা 
যাস যে, স্টকীল হওয়া ধুক্তিসঙ্গত কি না সেটা স্থির করবার জন্যে বিদ্যাসাগর 
প্রতাহ সকালে ও সন্ধাবেলায় দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়িতে যেতেন। 
দ্বরিকানাথ তখন বড়ো। উক্ীল। পরবতী কালে ইনিই হাইকোর্টের জজ 
হন। বিগ্যাাগর যে সময়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতল গৃহে বাস করতেন, সেই 
সময়েই দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ । দ্বারকানাথ মিত্রের 
সহপাঠী ছ্বারকানাথ ভট্টাচাধ তাকে সঙ্গে করে একবার বিদ্যাসাগরের কাছে 
নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম আলাপেই বিগ্যাসাগর মুগ্ধ হমেছিলেন। কথিত 
আছে, “নব্য মিজর মহাশয়কে বিধায় দিয়া বিচ্যাসাগর দ্বারিক বাবুকে 
বলিয়াছিলেন, "এ কাকে এনেছিলে হে, এ ছেলে চোখেমুখে কথ কয়, 
আমাকে থ করিয়া দিল। আমি তজানিতাম যেখানে আমি সেখানে আর 
কেহ কথ! কহিতে পারে না। এ যে আমার উপর যায়। এই সঙ্গয় হইতে 
দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত তাহার আত্মীয়তার শ্ুত্রপাত হয়।” সাত বছর 
ধরে ইনি হাইকোর্টেৰ বিচারপতি পর্দে অধিষ্টিত ছিলেন। সেই সময়ে 
দ্বারকানাথ যে রহম তীক্ষবুদ্ধি, তর্কশক্তি ও নিতীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, 
তাঁঞ্ষবল বাঙাপির পক্ষে কেন, অনেক ইংরেজ বিচারপতির পক্ষেও ছুলভ। 
বিদ্যাসাগরের স্বৃত্যুর সতেরো বছর আগে মাত্র আটভ্রিশ ব্সর বয়সে 
ছ্বারকানাথ পরলোক গমন করেন। তার অকাল মৃত্যুতে ব্্যাসাগর, 
অত্যন্ত মর্যাহত্য হয়েছিলেন । 

দ্বারকানাথ হিত্রের বাড়িতে এসে বিগ্ভাসাগরের উকীলের পেশার চিজ্প 
প্রতাক্ষ করেন। “দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী কর্মেতাহার ঘ্বণা জম্মে। পরে 
তিনি কলভিন সাহেবকে গিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করেন।” যাই 
হোক শেষ পর্যস্ত বিদ্যাসাগরের ওকালতী করা হলো না। মক্কেলদের 
কাগজপন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তিনি পড়াশুনা করবার সময় পাবেন না, 
সম্ভবত এই আশঙ্কাতেই বিদ্যাসাগর আইন ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ, 
করেন নি। 
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এই সময়ে বিদ্যাসাগরের পিতামহীর মৃত্যু হলো । 

সক্ঞানে গঙ্গালাভ করবেন, হুর্গাদেবী এই ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । কৃতী পৌত্র 
বিগ্যাসাগর ঠাকুমার সেই অস্িম ইচ্ছা! পুর্ণ করবার উদ্দেশ্টে তাকে 
বীরসিংহ থেকে কঙ্গকাতায় নিয়ে এলেন। এখানে গঙ্গার তীরে, সালকের 
ঘাটে একথান! ঘর ভাড়া কর] হলো তার জন্যে । বুদ্ধ। কুড়ি দিন গঙ্জাজল 
মাজত পান করে বেচে ছিলেন। বিগ্যাসাগর সাড়ম্বরে বীরসিংহ গ্রামে 
পিতামহ্ীর শ্রাদ্ধ করলেন। বইয়ের আয় ছিল বটে, কিন্তু দেনাও ছিল 
বিশ্তর। কেননা, সপকারী চাকরীতে উত্তফা দিলেও, দানের তো ক্রি 
ছিল ন)। তাই পিতামভীর শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে বিগ্ভাসাগর খণ করতে 
কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করলেন না। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, 
বিধবা-বিবাহই আন্দোলন উপলক্ষে কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের 
এক শ্রেণীর লোক বিদ্ভাসাগরের প্রতি বিন্ূপ ছিলেন এবং এই সামাজিক 
কাক্ষে তারাই শত্রুতা করেছিলেন ; কিন্তু রুতকার্ধ হননি । এই প্রসঙ্গে 
শত়ুচন্ত্র লিখেছেন £ “শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ প্রদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও 
পগুতগণের সমাগম হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল, বিগ্ভাসাগরের 
পিতামহীর শ্র।ঙ্ধে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আসিবে না; তাহ। 
হইলেই পিতৃদেব মনোছুঃখে দেশত্যাগী হইবেন। যাহারা এরূপ মনে 
করিয়াছিল তাহার! অতি নিবো । ম্বগ্রামে তিনি সাধারণের অতিশয় 
“প্রিযপান হইয়াছিলেন। এবিধ লোকের পিতামহীর শ্রাদ্ধেকেমন করিয়া 
শক্রপক্ষ নিন জন্মাতে পারে % 

পিতামহীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর খুবহই শোক পেয়েছিলেন, কারণ পিতামী 
তার এই পৌন্রটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ; তিনিও পিতামহীকে অন্তরের 
সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। আগেই উত্ল্েখ করা হয়েছে, বালক বিদ্যাসাগর 
যখন কলকাতায় পড়তে এসে অস্থস্থ হন, তখন দুর্গাদেবীই বীরলিংহ থেকে 
ছুটে এসে পৌত্রের সেবা-শুভ্রষা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার 
লিখেছেন ঘষে, “বিদ্যাসাগর মহাশয় য! কিছু আদর-আব.দার তাছারই নিকট 
করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে এতই ভালবাসিতেন যে, কোনও গুরুতর 
“বিষয়ে অবাধ্য হইলেও, তিনি বিদ্যাসাগরের উপর রাগ করিতেন না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয্ের বংশের নিয়ম ছিল--পিতা, মাতা, পিতামহ ব1 
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পিতামহী, মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন । বিদাসাগর মহাশয়ের পিতা পুত্রকে দুই 
একবার মন্ত্র দ্রিবার প্রস্তাব করিয়া, বড় স্থবিধা বিহেচন। করেন নাই; সুতরাং 
তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। পরে তাহার জননী বিদ্যাসাগরকে মন্ত্র দিবার 
প্রস্তারকরেন। বিদ্যাসাগর বিবেচনা করিয়া লইব বঙিয়] হ্বীকার করেন।, 
একদিন পিতামহ গীড়াপীড়ি করাতে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্ত্রগ্রহণের একাস্ত 
অবাহতি নাই ভাবিয়! পিতামহীকে নান! যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। 
মন্ত্রগ্রহণে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ব1 মত নাই বুঝিযা, পিঙামহী আর মন্ত্র লইবার 
কথ] বলেন নাই।” 

এই ঘটনাটি সাগর-চরিক্রের একটি বিশেষ দিকের ওপর আলোকসম্পাত 
করে। 

মন্ত্রগ্রহণ তে! ভিনি করেনই নি, এমন কি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-আহ্িকেও 
তার বিশেষ আগ্রহ ছিল ন1। নিজে এসব বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু অপরের 
বিশ্বাসে কখনো আঘাত দিতেন না, কাউকে সন্ধণা-আহ্িক করতে দেখলে, 
তিনি নাসিক সঙ্কুচিত করতেন না। নিজের পরিবারের কাউকে তিনি 
এসব বিষয়ে নিষেধও করতেন না। ব্রত-শ্বশ্তায়নের বিধান নিতে 
যাদু কেউ কখনে। বিদ্যাসাগরের কাছে আসতো, তিনি বাধা 
দিতেন না। সন্ক্যা-আহ্িক আচারামুষ্ঠানে বিরত থাকলেও, হিন্দুর 
আচার-সম্মত খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে 1বগ্াাসাগর অনেকটা] বিচার করতেন। 
রোস্ট-গোস্তভোজী অনেকে তার বন্ধুত্ব লাভ করলেও, তাকে নিমন্ত্রণ 
করে, তারা কখনে তাদের বাড়িতে খাওয়াতে পারতেন না। ইংরেজ 
মইলে খাতির ছিল, লাট-দরবারে খাতির ছিল। কিন্তু তাই বলে 
কোখাও তিনি জলম্পর্শ করেছেন, এমন কথা তার কোন চাঁরতকারই 
পিপিবন্ধ করেন নি। একে গৌড়ামি বলব না, বলব তার স্বধর্মনিষ্ঠ।। 
হেমচন্দ্র হাজার বার বিন্ভাসাগরকে 'িংরেজির ঘিয়ে-ভাজা সংস্কত 
ভিস্‌ বলে গ্লেষ করুন না কেন, ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠ। পালনে বিদ্যাসাগর 
অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এই নিষ্ঠা বঙ্জায় রাখতে গিয়ে তার আধুনিকতা 
এতটুকু হ্ষুপ্ন হয়নি। অথচ এই মানুষই আবার মুদ্দী দোকানে বসে স্বচ্ছন্দে 
তামাক খেতেন। 

এই চারিত্রিক বৈশষ্ট্েই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর । 


২৫৬ বিদ্যাসাগর 


বিচ্যাসাগর স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন । 
ছাঁপাখানার বাবস! এবং পুত্ডক প্রকাশের ব্যবসা। 
পুল্তক ব্যবসায়ে লিগ আজকের বহু বাঙালি প্রকাশক বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে 
অনেক কিছুই শিক্ষা করতে পারেন । তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে 
তাই একটু বিস্তারিত ভাবেই আলোচন1 করব । বিদ্যাসাগরের সকল কাজের 
সফলতার মূলে ছিল হৃদয়ের অনুরাগ । যখন যে কাজে হাত দিতেন তখন 
হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগটুকু তিনি ভার ওপর ঢেলে দ্রিতেন। পাঁচশে। টাকা 
মাইনের চাকরিতে ইন্তফ1 দেবার সময়ে বিদ্ভাসাগর ইয়ং সাহেবকে এক চিঠিতে 
লিখেছিলেন £ “আমি ধাহাদ্দিগের অধীনে কর্ম করি, তাহাদিগেয় নিকট এ কথ! 
গৌপন করিতে পারি না যে, যে কাজ আমি করিতেছি, তাহাতে আর আমার 
হৃদয়ের অঙ্করাগ নাই । এই অঙন্করাগের অভাবে আমার কার্ধকুশলতা রও 
ক্মভাব ঘটিবে।” এই অন্জরাগের অভাব বোধ করেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর 
মন্ত্র-গ্রহণ ব্যাপারে পিতা, মাতা এবং পিতামহীর অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। এগ অন্ুরাগই ছিল তার সমস্ত কর্মেক্ধ মূল 
প্রেরণা ; এই জন্ুরাগকে আশ্রয় করেই আবতিত হতো তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা। 
বিদ্যাসাগরের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল-_-যোগা লোক খুঁজে নেবার ক্ষমত1। 
কোন্‌ লোককে কোন্‌ কাজের ভার দিলে কি রকম কাজ হবার সম্ভতাবনা--এ 
তিনি বেশ বুঝতেন এবং কিরূপ উপঘুস্ত লোককে কত টাকা বেতন দিলে, 
ভাল দেখায়, এও তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন । আর বিশ্বাসী €লাকের ওপর তার 
ছিল ষোল আন। নির্ভর--এটি তীর চরিজরের গুণ বা দোষ বলা যায়। সংস্কৃত 
যন্ত্র নাম দিয়ে ভিনি ছাপাখানা আগেই আরম্ভ করেছিলেন । 
সরকারী কাক্র থেকে অবসর গ্রহণ করবার প্রায় এগার বন্ধর আগে বিদ্যাসাগর 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে, সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করেন; সঙ্গে সঙ্গে 
বই বেচা-কেনার জন্য সংস্কৃত প্রেদপ ভিপজিটরী চালাতে থাকেন। প্রেসে 
যে সব বই ছাপ। হতো, ভিপজিটরীতে বিক্রীর জন্যে সেই সব বই মক্কুত 
থাকতো! । এই গসজে বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, 'যৎকালে আমি ও 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে 
ংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখান। সংস্কাপিভ হয়। এ ছাপাখানা তিনি ও 
আমি সমাংশভাগী ছিলাম ।” কথিত আছে, বিদ্যাপাগর তার বন্ধু নীলমাধব 


বিস্ঞালাগর হ€খ 


মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ছু'শে! টাক ধার করে একটি প্রেস কেনেন। সময় 
মত এই দেনা পরিশোধ করতে না পেরে বিদ্যাসাগর বড়ো বিব্রত ছন.। তখন 
মার্শাল সাহেবের পরামর্শে ভারতচজ্ররের অন্নদামঞ্জলের একটি ভালো সংস্করণ 
তিনি প্রকাশ করেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে এই বইয়ের দুশে। কপি 
কেনা হুয়। এই ভাবে বিদ্যাসাগর প্রেসের ণ পরিশোধ করেছিলেন। 
কুষ্চনগরের রাজবাটী থেকে তিনি পুরাতন ও মূল অন্রলামঙ্গল আনিয়ে তারই 
নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন । 

প্রেস ভালই চলতে লাগল । এমন সময়ে শারীরিক অনুস্থতার জন্যে তর্কা- 
লঙ্কারকে কলকাত। ছাড়তে হয় । অবশেষে দুজনের মধ্যে সামান্য সামান্ধ বিষয় 
নিয়ে দেখা দিল মনোমালিন্ত। বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন £ 
“ক্রুমে ক্রমে এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের লহিত 
কোন বিষয়ে সংশ্রব রাখ! উচিত নহে । এক্জন্য পটলভাঙানিবাসী বাবু শ্টামাচরণ 
দে দ্বারা তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি আমার প্রাপা 
আমায় দিয়! ছাপাখান।র সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, না হয় তাহার প্রাপ্য বুঝিয়া 
লইয়! ছাপাধানার সম্পর্ক ছাড়িয়। দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাধানার যথাযোগ্য 
বিভাগ করিয়া লই! যাউক | তদন্থসারে তিনি আপন প্রাপ্য লইয়া, ছাপাখানার 
সম্পর্ক ত্যাগ স্থির করেন ।” তারপর সালিশি নিযুক্ত হয় এবং খাতাপত্র দেখে, 
হিসাব-নিকাশ ও দেনাপাওনার মীষাংসা হয়। তখন থেকে বিদ্যালাপর 
প্রেসের সমগ্র ত্বত্বের অধিকারী হলেন এবং প্রেসের কাজ নিজের পছন্দ মতো 
চালাতৈ লাগলেন। 


কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে শ্যামাচরণ দে সর নামে যে রাত্তাটি আছে, তা এই 
স্তামাচরণ দে-র স্থৃতিকেই জাগিয়ে রেখেছে । সংস্কত কলেজের ঠিক সামনেই 
এর বাড়ি ছিল। বিদ)সাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ইনি। শ্যামাচরণ দে-র 
বাড়ির বৈঠকখানায় অধ্যক্ষ জীবনে কলেজের কাজের পর এবং তারপরেও 
বিদ্যাসাগর প্রায় গ্রতিদ্দিন সন্ধ্যায় আলতেন। পাশ। ও দাবা খেলা হতো 
সেখানে । দে-বাবুর মজলিশ তখনকার কলকাতায় একটি বিখ্যাত মজলিশ 
ছিল। সংস্কত কলেজের প্রবীণ ও তরুণ অধ্যাপকেরাই এই মজলিশের সভ্য 
ছিলেন। মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি কখনো কখনো এখানে আসতেন । 
১৭ 


৫৮৮ বিষ্ভাসাগর 


ছ্নামথ্যাত কাউয়েল সাহেবও মাঝে মাঝে এখানে আসতেন! . সংস্কৃত 
কলেগের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ডক্টর জি. বি. কাউয়েলের মতো সপপ্ডিত, বিনয়ী ও 
বাঙালি-হিতৈষী ইংরেজ খুব কমই এদেশে এসেছেন। একই সঙ্গে তিনি 
ংক্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক ছিগেন। বন 
টাকা আয় করলেও তাঁর অশন-বসন দরিদ্রের ন্যায় সাদাসিধা রকমের ছিল। 
তিনি বিদাসাগরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং কলেজের পরিচালন! সম্পর্কে 
অনেক বিষয়ে অনেক লময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা! করতেন। 
বিদ্যাসাগরও এই স্বভাব-বিনয়ী স্ুপগ্ডিত ইংরেজের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের বৈঠকথানায় কাউয়েল সাহেব প্রধানত 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গেই দেখা করতে আসতেন। সংস্কৃত করেজের ভবিষ্যৎ 
অধ্যক্ষ মহ্েশচন্দ্র শ্ঠায়রত্বও এখানে আসতেন । কাউয়েল সাহেব এরই কাছে 
সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । 


এই প্রেস ও বইয়ের দোকানে অনেকগুলি লোক প্রতিপালিত হতো । কিন্তু 
যোগ্য লোকের অভাবে ছাপাধান। ও দোকানে বিশৃঙ্খলা ও হিসাবপত্রের 
যথেষ্ট গোলমাল হতে লাগল। তার দৃি পড়ল রাজকুষ্ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। 
তিনি শুধু তার যৌবনের বন্ধু নন, খুব কাজের লোকও ছিলেন তিনি। 
রাজকুষ্খ তখন ফোর্ট উইলিষম কলেজে আশী টাকা মাইনের একটা চাকরি 
করতেন । বিদাসাগর একদিন তাকে ডেকে বললেন, রাজকুষ্ণ, চাকরি 
ছেড়ে আমান্স প্রেস আর বইয়ের দোকানট। দেখাশুনা কর, আমি তোমার 
ওপর এই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই । বিদ্যাসাগরের উপর অগাপ (বিশ্বাস 
ছিল রাজকরুফের। ভিন তাই করলেন। তবে একেবারেই চাকরি ত্যাগ 
করলেন না, ছ মাসের ছুটী নিলেন। রাজকৃষ্ের তত্বাবধানে প্রেস ও বইয়ের 
দোকান স্ুশৃঙ্খলার সঙ্গেই চলতে লাগল । এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিভ- 
কার লিখেছেন £ “এই ছয় মাসের মধ্যে অলীম অধ্যবসায় সহকারে কাধ 
নির্বাহ করিয়া, তিনি ভিপজিটরীর সম্পূর্ণ স্থশৃঙ্খলতা করেন। তখন হিসা বপক্রও 
এরূপ সুশৃঙ্খল হইয়াছিল যে, আবশ্তক মত সকল সময়ে আয়-ব্যয়ের অবস্থা! 
জানিতে মুহ্তঠমান্্র বিলম্ব হইত নাঁ। "**অগত্যা রাজকৃষ্ণ বাবু ফোট” উইলিয়ম 
কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ডিপজিটরীরই কার্ষে স্থায়িবূপে নিযুক্ত হন। 


বিস্ভাপাগক় ২৫৯ 


এ কার্ধে তীহার বেতন দেড়শত টাক। হইল । বিষ্যাপাগর মহাশয়ের লৌভাগো 
এবং রাজরুষ্ণ বাবুর প্রগাঢ় যতে প্রেস ও ভিপজিটরীর কাধ সবিশেষ হৃশ্ঙ্খগাস্গ 
পরিচালিত হইয়! অনেকট। লাভদ্ধনক হইয়] দাড়াইয়াছিল।”. রহ 
কিন্তু পরের উপকার করতে গিষে বিদ্তালাগরকে তার এই গ্রেসটি বিক্রী 
করতে হয়েছিল । সে কাহিণী পরে বলবে! । যাই হোক, দৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্কাপিত হওয়ায় এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর দক্ষ তত্বাবধানের জগ্ঠে ব্যবসাটি রীতিমত 
লাভঙ্গনক হয়োছল। বিছ্চাসাগরের স্বরচিত পুত্ভক বিক্রয়ের আয় তখন 
মাসিক তিন-চার হাজার টাকায় দীড়িয়েছিল। তাই চাকরির মোটা আয়, 
কমে যাওয়াতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন নি। 

বিদ্যালাগর কেন প্রেসের ও বই-বেচার ব্যৰসা করতে গেলেন? পাঠাপুম্তর 
গেখ। ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করাই তিনি শিক্ষাবিষ্তারের পক্ষে যথেষ্ট মনে করতেন 
না| সেই নব বই যাতে হ্ন্দর ভাবে ছাপা হয় এবং সেই সব পাবার জন্তে 
যাতে কোনে! প্রকার অস্থবিধা না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাচজন লোকও 
প্রতিপালিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর এই ব্াযবলায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। 
বই বেচ1 ও ছাপাখানার কাজে বিদ)াসাগরের আয় অনেকট] বাড়ল বটে, 
কিঞ্ক সেই সঙ্গে বিধবাবিবাহের খরচ ও নানা রকম দানের ব্যাপারে দেনার 
পরিমাণও বাড়গ। যে বছর তিনি সংস্কৃত কলেজ্জের চাকরি ছেড়ে দেন, 
সে? বছর এক হুগলী জেলার মধ্যে কয়েকটি গ্রামে নিজের খরচে পনরটি 
বিধধার বিয়ে দিয়োছলেন। শুধু বিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; অনেক 
পুনখিবাহিত বিধবাদের ভপণ-পোষণের জন্তেও তাকে বিস্তর টাকা খর5 করতে 
হতো। খণগ্রন্ত হয়েও দানে এমন মুক্ত হম্ত--এক 'বগ্যানাগরকেই আমর 
দেখেছি । তার বরাবর একট] বিশ্বাম ছিল যে ঞণ যতই ঠোক, পরিশোধের 
পখ থাকবেই । সত্যই বিদ্যাসাগরের দান ও দয়া দুই-ই যেন একট। এন্টর- 
জালিক বধ্যাপার। কোথা থেকে টাকা আসে, কেমন করে দুহাতে 'দান 
করেন, আবার কেমন করেই বা তা পরিশোধ কুরেন--অস্তরজ বন্ধুরাও তা 
অনেক সময়ে বুঝে উঠতে পারত না। যদি কেউ উপদেশ দিত যে এখন 
সরকারী চাকরি নেই, ব্যবসার ওপর নির্ভর, দানের মাতা একটু কমাও, 
অমনি আহত-অভিমান ত্রাঙ্গণ বলে উঠতেন-বিপন্ন ও দরিদ্রের তুঃখই যদি 
দূর করতে ন1 পারলাম, তাহলে জন্মেছি কেন? তার ধণ করার মধ্যেও 


২৬৯ বিষ্ভাঙ্াগর 


একট! মৌপিকতা ছিল। টাকার দরকার হলে, তিনি বদ্ধু-বান্ধবদের কাছ 
থেকে কোম্পানীর কাগঞ্জ নিয়ে বন্ধক দ্রিতেন। তখন থেকেই মধাবিত্ত ধনী 
বাঙালির৷ কোম্পানীর কাগজে উদ্ত্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে শিখেছেন। পরে 
তিনি সময়মত টাক সংগ্রহ করে, স্বদে-আসলে সব পরিশোধ করতেন । 
সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকবার সময়ে দেশে ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারের জঙ্ে 
বিদ্যাসাগর যেমন অনম্ভমন। ছিলেন, সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পরও তিনি 
এই ফাজ থেকে বিরত হন নি। দেশের সর্বত্র শিক্ষার আলো! ছড়িয়ে দেওয়াই 
ছিল তার জীবনের ব্রত- সেই ব্রত-উদ্যাপনে তিনি কোনও দিনই শৈথিল্য 
বা অবহেলা প্রদর্শন করেন নি। এখন বরং এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ 
করবার পথ প্রশস্ত হলে! ভেবে, তিনি দ্বিগুণতর উৎসাহে ও উগ্ভমে শিক্ষা” 
বিস্তারের কাজে আত্মোত্সর্গ করলেন। কেননা তার সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে 
ইংরেঙ্জি শিক্ষার প্রমারের ফলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হবে। সেই জন্ত 
সারা জীবন তিনি ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্ট1! করে গেছেন । অধ্যক্ষ ও 
ইন্সপেক্টার হিসেবে বিদ্যাসাগর যেমন নানা স্কানে নানা স্কুলের প্রতিটা 
করেছিলেন, চাকরি ছেড়ে দেবার পরেও তাঁর যত্বে এবং অর্থব্য়ে বাংলা 
দেশের নানা শ্বানে অনেক স্কুল প্রতিত্িত হয়েছিল। সে কাহিনীও বিরাট 
এবং তার সম্পূর্ণ উল্লেখ অসভ্ভব | বিদ্যাসাগরের যদ্দি বৈষয়িক বুদ্ধি থাকত, 
তাহলে সরকারী চাকরি ছেড়ে দ্রেবার পর তিনি এসব কাজে নিজেকে নাও 
জড়াতে পারতেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নিশ্চিন্ত বিশ্রামে ভরিয়ে 
তুলতে পারতেেন। কিন্তু সংসারে বে-হ্বিসাধী মানুষের জীবনে ৰিশ্রাম-ন্থথ 
কদাচিৎ ঘটে থাকে । বিদ্যানাগর এই বেহিসাবীদেরই একজন ছিলেন। 


পাইকপাড়ার রাজ। প্রতাপচন্ছ্ সিং ৰিগ্যাসাগরের অন্যান্য অহুরাগীদের মধ্যে 
একজন। 

প্রতাপচন্দ্রের জন্াস্থান মুশিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী গ্রামে । 

সেই গ্রামে একটা স্কুল নেই_-এই কথা বখন বিদ্যাসাগরের কানে এল, তিনি 
তখনই এগিয়ে উদ্যোগী হলেন। প্রতাপচন্দ্রকে একদ্দিন বললেন--কলকাতায় 
আপনার প্রাসাদতুল্য বাড়ি, কিন্ত আপনার স্বগ্রামে একট স্কুল নেই, এ কেমন: 
কথা? রাজ বাহাতুর বুদ্ধিমান লোক । তাঁকে আর বেশী বলতে হলে না।. 


বিভাসাগর 0 ইভ$. 


নিজের খরচে কান্দীতে তিনি একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠার দিন 
বিদ্যাসাগর ত্বয়ং উপস্থিত থেকে প্রতাপচন্ত্রকে বলেছিলেন--এই আপনার 
সাত্যকারের শিব-গ্রতিষ্ঠ। হলে । সমস্ত বাংলাদেশে আপনার মত বড় মানুষেরা 
যদ্দি এই কম শিব-প্রতিষ্ঠা করত তাহলে দেশের যেকী উন্নতি হতো, তা 
বপাষায় না। এযুগে বিদ্যা দানহ শ্রেষ্ঠ দান। রাজা বাহাছুরের অনুরোধে 
বিদ্যাসাগর কান্দী স্থলের তত্বাবধায়ক হতে সম্মত হলেন। এইখানে আর 
একটি বিযোগাস্ত ঘটনার উল্লেখ করব। 

বিদ্যালাগর কান্দী এসেছেন। রাজ-বাড়িতেই উঠেছেন। এইখানেই রাই- 
মাণর সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা। রাইমণি তার এবং তার পিতার আশ্রয়দাতা 
জগদ্দলভ (সংহের মেয়ে এবং এই রাজবাড়ির ভাগিনেয় বধৃূ। নানা! কারণে 
তার অবস্থা তখন খুব খারাপ । বিদ্যাসাগর এসেছেন শুনে রাইমণি একদিন 
তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছেলেবেলার সেই ঈশ্বর আজ বিদ্যাসাগর-_ 
এক ডাকে চেনা যায় এমন মানুষ । শুনেছেন তার দয়া-দাক্ষিণোের কথা । 
তার মামা-শ্বশুররা তাঁকে কী শ্রন্ধাই না করেন। তিনি কি এখন তার সেই 
দিদিকে চিনতে পারবেন? খুব সংকোচের সঙ্গে রাইমণি এনে দীড়ালেন 
বিদ্যাসাগরের সামনে । 

_ ঈশ্বর, আমায় চিনতে পারে৷? বলপেন রাইমণি। 

রাজাবাহাছুরের বৈঠকখান। ভতি লোক। সকলেই বিন্মিত। 

_দিদি, না? এই ৰলে বিদ্যাসাগর মুখ তুলে চাহলেন রাইমণির (দিকে । 
হ্যা ঈশ্বর, আমি । আমি এ বাড়ির ভাগ্রী-বে, কিন্তু আমার অবস্থা বড় 
খারাপ। আমায় কিছু সাহায্য কর, ঈশ্বর, নহলে আর বাচিনে। 

সভাশুদ্ধ লোক দেখলে বিদ্যাসাগরের দুহ চক্ষু অশ্রুতে পরিপুর। 

দাদ, আমি তোমাকে মাসে দশ টাকা করে দেব। বললেন বিদ্যাসাগর । 
বুক থেকে ছুঃখের বোঝ! নেমে গেল রাইমণির | 

বিদ্যালাগরের এই মহাচগভবতা দেখে রাজবাহাতুরের শির শ্রন্ধায় নত হলো 
তার চরণে। 


১৮৬১, ১৪ই জুন হরিশ্চন্দ্র মারা গেলেন। 
হরিশ্চন্দ্রের মবতু।!র খবর পেলেন বিদ্যাসাগর । 


২৬২ বিচ্চাসাগর 


“হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর ভরিশ্ন্্র। বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু হরিশ্ন্্র। দেশাত্ম- 
বোধের মূর্তবিগ্রহ হরিশ্চন্দ্র কিভাবে সংবাদপজ্ের মাধ্যমে দেশের সেবা 
করেছেন, সে কথা বিদ্যাসাগরের অজান। ছিল না। এই দরির্্ ব্রাহ্মণের 
অগ্মিগর্ভ লেখনী কিভাবে নীলকর অত্তণাচার নিবারণ করেছিল, বিদ্যাসাগর ত] 
জানছেন। আরো জানতেন যে, তার মতনচ দরিঝ্র ব্রাহ্মণের ছেলে এই 
হরিশ্চন্দ্র দারিভ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেই জীবনের পথে এক পা করে 
অগ্রলর ভয়েছেন। স্কুলে না পড়েও নিজের চেষ্টা মানুষ যে এমন বিদ্যাবুদধি 
ও গভীর পাপ্ডিত্য অর্জন করতে পারে-_এর দৃষ্টাস্থ সেদিন একমাত্র হরিশ্চ্্ই 
ছিলেন। বিদাাসাগর তাই হাঁরশ্চন্দ্রের গুণগ্রাহী |ছলেন। গুণীর গুণ বুঝতে 
বিদ্যালাগরের অতুপনীয় শক্তি ছিল। পেট্রিঘটের অফিল ও প্রেস তখন 
ভবানীপুরে। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর পাছে এ কাগজ ও প্রেস উঠে যায় এবং 
হরিশ্ন্দ্রের পপিবারবগ নিঃসহায় হয়ে পড়ে, এই জন্তে বিদাসাগর কালী গ্রস্ত 
সিংহকে অন্থরোধ করলেন এ প্রেস কিনে নিতে । সকল রকম দেশহিতক্র 
কাজে কালী প্রসন্নের মুক্তহন্তে দানের.কখা বিদ/|সাগরের অবিদিত ছিল না। 
মাইকেলের “যেঘনাদ-বধ কাব্য" ও দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ' তারই অর্থাহুকুল্যে 
প্রকাশিত হয়েছিল। দয়ার সাগর বিধ্যাসাগর এইজন্টেই কালীগ্রসম্নকে 
পুত্রাধিক শ্রেহ করতেন । বিদ্যাসাগরের সমাজ্-সংস্কারকাধে তিনি ছিলেন 
একজন প্রধান সহায়ক। বিদ্যাসাগর অনুরোধ করা মাত্র কাশীগ্রসন্প পাচ 
হাজার. টাকা দিয়ে পেট্রয়টের স্বত্ব কিনে নিয়ে কাগজ চালাতে লাগলেন। 
£হিন্দু পেট ট্রয়ট'-এর পরবর্তী ইতিহাস এই £ 

“হিন্দু পেটট্রর়ট'-এর স্বত্ব ক্রয় করিয়া কালীগুসন্ন প্রথমে স্থপপ্ডিত শভূচন্্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ইঠার পরিচালন ভার প্রদান করেন। হরিশ্জ্ের 
অভিন্ন-হুদয় স্থহাদ ও সহচর, “হিন্দু পেট্রিয়ট+ পত্রের জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
হরিশ্চজ্জের মৃত্যুর পরেই তাহার শোকাকুলা জননী ও নিরাশ্রয়া সহধমিণীর 
সাহবাধ্যার্থে পত্রখানির সম্পাদনভার গ্রহণ কারয়াছিলেন | শস্তৃচন্র পান্রকার 
ম্যানেজিং এডিটরের পঙ্গ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু গিরিশ্চজ্্রহ তাহার প্রধান 
সম্পাদক রহিলেন ! কিন্তু এই ব্যবস্কা অধককাল স্থায়ী হয় না ।” পাচ মাস 
পরে গিরিশচন্দ্র ও শৃচন্দ্র দুজনেই পাত্রকার পরিচালন ও সম্পাদন ভার ত্যাগ 
করলেন। কাশলীপ্রসম্ন তখন বিপদ্দে পড়লেন । হরিশ্চন্রের স্থতিপূত 
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*পেট্রিমট* বাচিয়ে রাখতেই হবে। তিনি তখন বিদ্যাসাগরের শক্পপাপন্ন 
হলেন ।--আপনি কাগজ চালাবার ভার না নিলে, “পেট? তো বিলুপ্ত 
হবার অবস্থা, এই বলে কালীপ্রসরন কাগজখান। বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে 
দিলেন । বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন । তিনি ক্রমান্বয়ে কুগুদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মাইকেল মধুস্থদন ও দ্বারকানাধ মিত্রকে দিয়ে কয়েক সংখ্যা সম্পাদন করিয়ে 
দেখলেন যে, সংবাদপন্র-পরিচালনে অনভান্ত লোকের এ কাজ নয়। অবশেষে 
তিনি নবীনকুষ্ণ বস্থ্‌, ঠৈলাসচন্দ্র বন্ধ ও কুষ্ণদাস পাল, এই তিনজনের ওপরে 
“হিন্দু পেত্রিঘট,-এর সম্পাদন ভার প্রদান করলেন। এদের তিনজনের 
সহযোগিতায় কাগজবানা কিছুদিন 'ভালোভাবেই চললো। কিছুদিন পরে 
নবীনরুষ্ণ ও কৈলাসচন্দ্র ছেড়ে দিলেন। তখন বিদ্যাসাগরের দুটি পড়ল 
কুষ্ঃদাপ পালের ওপর । 

কৃষ্ণদাস পাল তখন ব্রিটিশ ইঞ্চিয়ান এসোনিয়েসনের কেরানী। বিদ্যাসাগর 
তাকেই উপযুক্ত বিবেচনা করে 'হিন্দুপেট্রিমট'-এর সম্পাদক পদে শিযুক্ত 
করলেন। হ্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্নই রইলেন। 

এই প্রসঙ্গে কঞ্চদাস পালের জ্গীবনী-লেখক লিখেছেন £ “এই মাহেন্দ্র যোগে 
কষ্চদান পালের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল । রুষ্দাসকে ভাকাইয়। 
বিদচাসাগর মহাশয় “ঠিন্দু পেটিয়ট চালাইতে অনুরোধ করিলেন। 
বিদ্যানাগর মহাশয় কুষ্চদাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজের 
ইচ্ছান্ুদ্ূপণ প্রবন্ধাদি তাহাকে দিয়। লিখাইয়া লইগ্া “হিন্দু পেটিয়ট? চালাইতে 
লাগিলেন ।...বিদ্যালাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্তদাসকে ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়ান সভায় চাকরি করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত |" ছুঃখের বিষয়, 
কষ্দাস এই অন্রগ্রহের মর্ধাদা বাখেশ লশি। সম্পাদক হবার পর, তিনি 
হিন্দু পেটিয়ুট কাগঞ্খানি গোপনে ব্রিটিশ হওয়া সভার হাতে তুলে দেবার 
চেষ্টা করেন। এমন কি, কালীপ্রসম্ন সিংহের কাছেও শ্রস্তাব করেন যে 
কাগঞজখানি বিদ্যাসাগরের অধীনে না রেখে ব্রিটিশ ইঙ্ডয়ান এসোসিয়েসন 
অখবা একটি ট্রন্টর ভাতে দেওয়া হোক । বিদ্যাসাগর যখন সমস্ত বিষয় 
জানতে পারলেন, তখন সেই তেক্জস্ী ব্রাঙ্ষণ এই লুঝ্চুরির মধ্যে রইলেন 
না। অবিলম্বে তিনি পেটিয়টের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করলেন। সেপ্দিন থেকে 
কষ্চদাস তার চক্ষে হযে দাড়ালেন 'ছুমুখো সাপ? । অবশেষে কালী প্রসন্ন 
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কয়েকজন ট্রষ্টির উপর “পেটি য়ট'-এর প্রথম ট্রষ্টিগণের মধ্যে ছিলেন; প্রতাপচন্ 
সিংক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীগ্রলর় সিংহ, রমানাথ ঠাকুর ও রাঁজেজ্রলাল 
মিত্র। 


“সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের আরেক কীতি। 

জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে সংবাদপত্র দরকার-_বিষ্যাসাগর 
এ কথা ভালো করেই বুঝেছিলেন। কিন্তু দেশে শিক্ষা বিস্তার, বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলন প্রতৃতি সহম্্র রকম কাজের মধ্যে জড়িয়ে থেকে তিনি, 
ইচ্ছা সত্বেও, খবরের কাগজ প্রকাশ করার কাজ থেকে বিরত ছিলেন। 
তারপর সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার ঠিক দু বছর আগে তিনি এই 
ব্যাপারে অগ্রসর হলেন। এরও একটু নেপথ্া ইতিহাস আছে। 
লারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নামে বি্ভাসাগরের এক পরিচিত ছাজ্জ ছিলেন। 
তিনি সংস্কত কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত 
ভাষায় বুৎপন্ন হয়ে বুত্তিও পেয়েছিলেন । সারদাপ্রসাদ বধির ছিলেন বলে 
কোথাও কোন কাজকর্মের স্ববিধা করতে না পেরে অবশেষে বিদ্যাসাগরের 
শরণাপন্ন হুন। মুখ্যতঃ তারই উপকারের জন্যে বিগ্যাসাগর “সোমপ্রকাশ, 
নামে একখানি বাংল সাঞ্চাহিক প্রকাশ করেন । সারদাকে কাজে লাগান 
যাবে, দেশের লোকেরও উপকার হবে-_এই চিন্তা করেই তিনি এই কাজে 
হত্ক্ষেপ করেন। প্রতি সোমবার প্রকাশিত হতো বলে নাম ছেওয়] 
হয়েছিল “সোমপ্রকাশ' । কাগজ বের করবেন ঠিক করে বিগ্ভাসাগর প্রথমে 
এ বিষয়ে ঘারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দ্বারকানাথ তারই 
সহপাঠী এবং তারও ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জল ছিল। প্ররুতপক্ষে 
'সোমপ্রকাশ'-এর সহিত এহ দ্বারকানাথের নামই বিশেষ ভাবে জড়িত। 
সে কথা পরে বলছি । 

টাপাতল।, ১নং সিন্ধেশ্বরচন্দ্র লেন থেকে ১২৬৫ সাল ১লা অগ্রহায়ণ, সোমবার 
(১৮৫৮, নভেম্বর ১৫) 'লোমপ্রকাশ+ প্রথম বেরুলো। বের হবার অল্প 
কিছুদিন পরেই বিষ্কাসাগরের সুপারিশে বর্ধমান রাজার বাড়িতে একটা 
ভালে? চাকরি (মহাভারত অন্থবাদের কাজ) পেয়ে সারদাপ্রসাদ চলে যান। 
সারদাগ্রসা্দ চলে গেলে পরে কাগজ লময়মত বের করার অন্থবিধা দেখে, 
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বিদ্যাসাগর তখন দ্বারকানাথকেই যোগ্য মনে করে এ কাগজের সম্পূর্ণ ভার 
দিয়ে দেন। এরপর থেকে বিদ্যাভূষপই “সোমপ্রকাশের' সম্পাদক ও 
দ্বত্বাধিকারী হলেন। বিদ্যালাগর, মদনমোহন তকালঙ্কার প্রভৃতি এই 
কাগজে নিয়মিত ভাবে লিখতেন । বিদ্যাভৃষণের সম্পাদনায় “সোমপ্রকাশ' 
সংবাদপত্র-জগতে এক ষুগাস্তর নিয়ে এলো । অধ্যাপনার অবসর কালে 
(দ্বারকানাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক) দ্বারকানাথ 
পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন এবং এই কাজে তার নিষ্ঠা ও শক্তি অল্প দিনের 
যধ্যেই সোমপ্রকাশকে শর্স্থানীয় করে তুললো । সৌমগ্রকাশের আগে 
বাংলা কাগজ অনেক ছিল-_ছিল কতে৷ প্রভাকর-দিবাকর-দর্পণ ও চত্ড্রিকাঁ- 
জাতীয় কাগজ। এই সব কাগজে থাকতো ধর্মের কথ। আর সমাজ-বিষয়ক 
আলোচনা। যুগ তখন বদলাতে শুরু করেছে; যুগের গ্রয়োজন বুঝলেন 
' স্বারকানাথ-_নিয়ে এলেন রাজনীতি । অন্ঠান্ত পত্র-পত্রিকায় রাজনীতির 
যেআলোচন! হতো ন| তা নয়, তবে সোমপ্রকাশের মতে] উচ্চতর গভীর 
প্রণালীতে নয়। ক্রমে সোমপ্রকাশ আদর্শ সংবাদপত্র হয়ে দাড়াল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের ভাষা, রুচি ও ভাব পধস্ত বদলে গেল। এ কৃতিত্ব 
অবসশ্ঠ সম্পাদক দ্বারকানাথেরই--কারণ “সোম প্রকাশ" প্রকৃতপক্ষে তারই 
অক্ষয় কীতি। এই গ্রসজে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্তা 
লিখেছেন £ 

“সোবপ্রকাশ অম্পূর্ণগ্ূপে দ্বারকানাথ বিদ্াভৃুষণের উপরেই পড়িয়া গেল। 
তিনি অধ্যাপকতা বার্দে যে কিছু অবসর কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় 
সোমপগ্রকাশ সম্পাদদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন । তাহার ম্তায় কতব্যপরায়ণ 
মানুষ অল্পই দেখিয়াছি।.."যখন গৃহে “সোমগ্রকাশের? জন্য রাশীকৃত দেশী ও 
বিলাতী সংবাদপত্র, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও গ্রস্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, 
তখন কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 যাইত তাহার জ্ঞান থাকিত না|... 
দেখিতে দেখিতে 'সোমপ্রকাশের' প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 
প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি ৰ্জগসমাজের নৈতিক বায়ুকে দুধিত করিয়। 
দিয়াছিল, “সোমপ্রকাশের” প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। 
সোমবার আিলেই লোকে লোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎস্কক থাকিত। 
যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ত তা, 


২৬৬ বিদ্ভাসাগর 


তেমনি নীতির উৎকর্ষ । প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতার চাপাতলার 
এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সর্বদা পদার্পণ করিতেন ; এবং পরামশাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন 
বিষয়ে বিদ্যাড়ৃষণ মহাশফজের বিশেষ সহায়তা করিতেন |» 

সুতরাং সোমপ্রকাশ ছিল বিদ্যাসাগরের প্রেরণ! ও বিদ্যাতষণের লেখনীর যুগ্ম 
ফল। দ্বই বন্ধুর মিলিত প্রয়াস সোমপ্রকাশ দুজনেরই প্রতিভার স্বাক্ষর 
বহন করত। ত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পর সোমপ্রকাশ ছিল বিদ্যাসাগরের 
সাংবাদিক রচনার প্রকাশের দ্বিতীয় ক্ষেত্র । “সোমপ্রকাশের, প্রথম 
শ্রী সম্পাদনের মুলে ছিল বিছ্াসাগরের লেখনী । তারই রচনা এই কাগজ 
থানিকে সবাঙগ স্বন্দর করে তুলেছিল; এর থেকেই প্রমাণ হয় সাংবাদক 
হিসেবেও তিনি ফম দক্ষ ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তার এক চরিতকার 
লিখেছেন ১. “বেতাল যেমন বর্তমান বাংল| পদ্যগ্রস্থ রচনাণ পথ-প্রদর্শক, 
'পোমপ্রকাশ? সেইরূপ ম্রুচিসঙ্গত উৎকুষ্ট পঞ্ছতি অনুসারে প্রাপ্ত ভাষায় 
লিখিত সংবাদপত্র প্রচারের পথ-প্রদর্শক | “সোমপ্রকাশ' প্রচার ও তত্ব 
বোধিনীর সহায়ত কর] ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় আরো কোন কোন সংবাদ- 
পত্রে লিখিয়াছেন। তিনি যখনই যাহাতে লিখিতেন, সেই সংবাদপত্জই 
লোকের আদরের জিনিস ভইত।"ঃ 

এই কোনো কোনে পত্রিকার মধো কাশীর ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের হিন্দীপত্রিক। 
“কবিবচনন্ুধ।-র নাম উল্লেখযোগা ! বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার একজন 
নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং ভিন্দীতেই লিখতেন । এমন কি, পরবতীকালে 
ভাটপাড়ার পণ্ডিত মযুস্দন স্থৃতিরত্বের বড় ছেলে পণ্ডিত হ্বধীকেশ শাস্ত্রী 
যখন একধান। সংস্কৃত মাসক পত্ত্িক] বের করলেন, বিদ্যাসাগর সে কাগজেও 
লিখতেন । হৃধীকেশ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং তার 
সম্পাদিত “ধিছেদয়”-ই বাংলাদেশে প্রথম সংস্কৃত মালিক পত্জিকা। এ ছাড়া 
সমসাময়িক অনেক কাগজই বিদ্যাসাগরের রচনা লাভ করে ধন্য হতো ॥ 
বিষ্চাসাগরের রচনার একট বড় অংশ এইভাবে নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে 
আছে এবং অগ্ঠাবধি সেসব রচনা সংগৃহীত হয় নি। 

সোমপ্রকাশ ও ছ্বারকানাথের কথা আর একটু বলা দ্রকার। ১৮৬২ সাজে: 
কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র ছুইই চাংড়িপোতায় স্বানাস্তরিত হয়। চাংড়িপোতী। 
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ঘারকানাথের জন্মস্থান । দ্বারকানাথের সম্পাদনায় দীর্ঘ দশ বছর এই কাগজখানি, 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা মত্যিই বিল্ম্কর। সোমপ্রকাশের 
উৎসাহে দক্ষিণাঞ্চলে অনেক সদছঠানের স্ব্রপাত হয়েছে, অনেক অত্যাচার 
নিবারিত হয়েছে । সোমপ্রকাশ কথনে। অন্তায়ের সমন করেনি । কারে 
মুখ চেয়ে সোমগ্রকাশে কোনো প্রবন্ধ কখনো লেখা হতে। না। লোকের 
নিন্দা-স্ত্রতি সম্পাদককে কখনো বিচাঁপিত করে নি। দছ্বারকানাথ মনেপ্রাণে 
যা বিশ্বাস করতেন ভা হৃদয়-নঃহত অকপট ভাষায় ব্যক্ত করতেন। তাইই 
ছিল কাগঞজ্জখানির সবপ্রধান আকর্ষণ। সেদিন সোমপ্রকাশের মতামত 
জানবার জন্ে গভর্ণমেণ্ট পর্যন্ত উন্মুখ হয়ে থাকতেন বাঞ্যশাসন, বিশেষতঃ 
কারাগার প্রভৃতি সংস্কারে মোমষগ্রকাশ যে মতামত প্রকাশ করেছে, তা! 
তখনকার দিনে অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচাক। এর সামাজিক যু'ক্ত বহুলোকের 
মত পাঁরধর্তনে সহায়তা করেছে । এর লেখায় অনেক কুসংস্কার দর হয়েছে? 
স্বী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ গ্ুভৃতি বিতর্কে সোমপ্রকাশ সবদা উদার মতের পরিচয় 
দিয়েছে । তা সত্বেপ্ ছ্বারকানাথের হিন্দু সমাজ-শাসন ও ধর্মের উপদেশের 
প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছল । দ্বারকানাথ তার লেখনী মাহাত্য্যে যতদূর সম্ভব 
সমাজের অকল্যাণ রোধ করবার চেষ্টা করতেন । ১৮৭৪ সাপে দ্বারকানাথের 
অস্রস্থতার জন্য তার ভাগিনেয় স্বনামপন্থ আচাষধ শিব্নাথ শাস্ত্রী কজেক খাস 
পাত্রকাখানির সম্পাদন] করেন । কাগজ্জ তখন পুনরায় কলিকাতায় ভবানীপুরে 
স্বাণাস্তরিত হম়ু এবং এক ফর হংরেজি সংযোন্গিত হয়| ১৮৭৮ সালে 
ভার্ণাকুলার প্রেস আইন পাশ হলো; সোমপ্রকাশের লাহোরের সংবাদদাত? 
প্রেরত এক তথ্য প্রকাশিত হলো। গভণমেপ্ট ছারকানাথের কাছ থেকে 
মুচলেক] ও এক হাঞ্জার টাকা জামীন দাণী করলেন । দ্বারকানাখ রাঙ্জী 
হলেন না। কাগজ বন্ধ হয়ে গেস। দ্বারকানাথের তেজদ্বী মন নতুন আইনের 
অপমানকর বিধি মেনে নেওয়ার চেয়ে এই পথ শ্রেয় বলে গ্রহণ করলেন। স্যর 
রিচার্ড টেম্পল তখন বাংপার ছোটলাট। তিনি সোমপ্রকাশের শ্বাধীন ও 
পক্ষপাতশূন্ চিন্তাশীল মতের পোষক ছিলেন। তাই তিনি কাগঞ্জ বন্ধ না 
করবার জন্য নিজের বাড়িতে দ্বারকাণাথকে ডেকে অনুরোধ জানাজ্েন। 
কিন্তু যা দেশের সম্মান ক্ষুণ্ন করছে ভা মেনে নেওয়া তার কাছে অসম্ভব মনে 
হলে । সোমপ্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। 
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পাঠকদের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশের অন্থমতি দেবার জন্তে গভর্ণমেন্টকে 
অন্থরোধ করা ভলো। ব্রিটিশ পালণমেণ্টে লালমোহন ঘোষ সোমপ্রকাশের 
পক্ষে বিপুল বিতর্ক তুললেন। বিব্রত গভর্ণমেণ্ট মতের পরিবর্তন করতে 
বাধ্য হলেন। ১৮০৯১ ১৯শে এপ্রিল, মির্জাপুর দগ্তরীপাড়ার কল্পদ্রম 
প্রেস থেকে সোমপ্রকাশ আবার বেরুতে লাগল। কিন্তু তখন অন্ত 
মালিক--তাই সোম্প্রকাশ আর তার পুর্ব গৌরব ফিরে পায়নি। 
কাগজ হন্তাস্তরিত হবার পর অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় । দ্বারকানাথের 
পরবর্তী প্রচেষ্টা হলে। কল্প্রম মাদিক পত্রিক1। কল্পদ্রম দু'বছর চলেছিল । 
প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাসভূষণ সম্পর্কে দু'একটা কথা বলব। ছুজনেই 
সহাধ্যায়ী ও বন্ধু । ছুই বন্ধুর গুণেরও বনু মিল। নৈতিক ও মানসিক বলে 
দুজনেই শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। ছুজনেরই দয়ায় গ্রামের দরিব্র পুষ্ট হয়েছে, 
দুর্বল সাহস পেয়েছে, অত্যাচারী সন্ত্স্থ হয়েছে_+অন্যায় নিরস্ত হয়েছে । 
অকুঠ শ্রম, অধ্যবলায় আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জনকেই জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে জয়যুক্ত 
করেছে। সতোর প্রাত অন্ুরক্তি ছুজনের প্রসিদ্ব-_এমন কি উভয়ের দৈহিক 
শক্তি কিন্বদস্তীতে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা-বিত্তারে উভয়ের ত্যাগ 
রূপকথায় পরিণত হয়েছে । কর্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রতাগুণে দুজনেই সমান। 
মতের উদারতায় দুজনেই প্রলিদ্ধ এবং সামাজিক ব্যাপারে তাদের দুজনের মত 
অত্যন্ত উদার ছিল। গ্রামের এক কলক্কিনী বিধবার শবদেহ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 
বিদ্যাতৃষণ নিজেই শ্শানঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
আনস্পৃহী ও পাগ্ডিত্য ছুঞ্জনেরই অসাধারণ। উভয়েই ম্বদেশবৎসল। তাই 
মনে হয় এই সকল বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও বিগ্যাভূষণ যেন অতেদাত্মা! পৃথক 
দেহ। সংস্কতে অগাধ পাগ্ডিত্য থাকলেও, বিষ্তাভূষণ বাংলাভাষায় বনু পুত্মক 
রচনা! করেছেন। , 

তত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার যেমন, সোমপ্রকাশের হ্বারকানাথও তেমনি 
খিগ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলপেন। এই বন্ধুত্ব কেবলমাত্র তাদের দুজনের 
মৃত্যুতে শেষ হয়। এরা তিনজনে একই. বছরে জন্মগ্রহণ করেন । 
বিষ্যাসাগরের কমজীবনে অক্ষয়কুমার ও দ্বারকানাথের সাহচর্য শ্রদ্ধার সজেই 
ত্বরণীয়। 


সেদিনের বাঙালির মানস-পরিমগ্ডপ রচনপয় এই তিনজনই ছিলেন সমর্থ শিল্পী । 


॥ কুড়ি ॥ 


নিপাহীযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। 

এমন সময়ে কলকাতার বাজারে দেখা দিল “মেঘনাদবধ কাব্য" । 

মাইকেলের 'মেঘনাদ' । 

বিদ্যাসাগয্ের প্রিয় কবি মধুর ন্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ | 

শহরের বিদগ্ধ সমাজে সে কী তুমুল উত্তেজন] | 

প্রথম বিধবা-ব্বাহের পাচ বছর পরের এই ঘটনা । বেগে এবং আবেগে 
বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনেরই প্রায় সমতুল্য বাংলাসাহিত্যের - 
ইতিহাসের এই ঘটনাটি । তেমনি বাদ-প্রতিবাদদ ও বিতর্কের তুমুল ঝড়-_ 
যার পরিসমাপ্তি 'ছুছুন্দরীবধ কাব্যে । এই 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য; প্রকাশিত 
হয় অস্ুতবাজার পত্রিকায়। এর লেখক ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। 
গ্রগত্িশীল কোনে কিছুকেই বরদাশত করৰার মতো প্রতিভা বা উদারতা! 
এই *মহাত্মার” ছিল না। বিদ্যাসাগর তাই চিরকাল শিশিরকুমার ঘোষের 
গ্রতি বিরূপ ছিলেন। 

শিশিরকুমার গ্রমুখ রক্ষণশীলেঝা “মেঘনাদবধ কাব)'কে বাঙ্গ করলেন। কিন্তু 
এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর, এগিয়ে এলেন কালীপ্রসন্ন, এগিয়ে এলেন 
রাজনারায়ণ এবং তাদের মত মাইকেলের আরে অনেক গ্ুগ্রাহী ৷ 
প্রকাশ্যে তারা অভিনন্দন জানালেন কবিকে বাংলায় অমিজ্রাক্ষর ছন্দ 
প্রবর্তনের জন্য । বিদ্োৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কবিকে দেওয়! 
হলে! একখানি মানপন্র এবং সেই সঙ্গে দেওয়া হলো মুল্যবান একটি 
পানপান্্রও। সেই এতিহাসিক মানপন্্র রচন1 করলেন বিদ্যানাগর | মানপত্ররের 
আরস্ভেই লিখলেন; “আপনি বাংলাভাষায় ষে অনুপম অশ্রতপুর্ব অমিত্রাক্ষর 
কবিত। লিখিয়াছেন, তাহ] সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি 
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আমর পুর্বে ত্বপ্নেও এরূপ বিবেচন! করি নাই যে, কালে রাংল। ভাঘায় এতাদশ 
কবিতা আবিতূততি হইয়। বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল করিবে-..বঙ্গবাসীগণ অনেকে ' 
এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মুল্য বিবেচন! করিতে পারে নাই কিন্তু যখন তাহারা 
সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য বিবেচনাম্ন সক্ষম হইবেন, তখন আপনার 
নিকট রুততজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না।” সম্বর্ধনার উত্তর মাইকেল 
বাংলাতেই দ্বিলেন। 

মাইকেলের অন্তরঙ্গ স্থহাদদ মনীষী রাজনারায়ণ লিখলেন : “শ্বদেশে একটি 
মহাকবির উদয় ক্তাতি-লাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়] বিবেচন। করা কতব্য। 
মাকেল মধুসুদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি...যে বঙ্গভূমিকে তিনি শ্যামাজন্মদে+ 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাহাকে প্রসব করিয়া প্রক্কত 
“গৌরবাষ্পদই হইয়াঙেন।...বন্ত শতান্ধী পরে যখন কবি ও ত্বাহার সমালোচক 
উভয়ে অস্তহিত তইবেন, তখনো মনুষ্যগণ অক্লান্ত অন্ুরাগের সহিত “মেঘনাদ 
পাঠ করিবে |” 


বিদ্যাসাগরের জন্মের চার বছর পরে মধুস্থদনের জন্ম । 

ভার বিচিত্র জীবন-কথা জানে না এমন বাঙালি বিরল। 

অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে মধুস্থদন বাংলার সাহিত্োর আসরে অবতীর্ণ হন। 
প্রকৃতিদত শক্তি, গ্রতিভা এবং অপাধারণ আত্মগ্রতায়ের সাহাষো বাংলার এই 
নবীন কবি ( এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও প্রধান কবি) পাশ্চাত্য সাহিত্য 
থেকে নান! উপকরণ সংগ্রহ করে মাতৃ ভাষাকে পরিপুষ্ট করেন এবং গাভীধ ও 
ভাববৈচিত্রো বাংলা ভাষাকে সম্ুদ্ধ করে তোলেন। মধুস্থদনই প্রথম দেখান 
যে, বাংলাভাষায় কেবল বাশীর মৃহ্মধূর গুঞররণ অথবা বেণু-শীণ। নিকণ ধ্বনিত 
হয় না, প্রতিভাশালী লেখকদের হাতে এর ভেতর দিয়ে ভেরীর স্থগন্ভীর রবও 
প্রকাশিত হতে পারে। মধুস্থদনই প্রথম প্রমাণ করলেন যে, বাংলা ভাষ। 
নিজ্াব নয়, এ সজীব ভাবধারার বাহন হতে পারে, দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতায় 
এ অন্য যে কোনো উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষ । মধুস্থদ্নই বাংল। কাব্য- 
সাহিত্যে সেদিন আধুনিকতার দীক্ষা দিয়েছিলেন-_-যেমন দিয়েছিলেন 
বিদ্যালাগর শিক্ষা ও সংস্কারের ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে আধুনিক 
যুগের উন্মেষে বাংলা গদে।র শক্তি আবিষ্কার করেন রামমোহন, বিদ্যাদাগর 
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'অক্ষয়কুমার এবং পরে বক্কিমচন্দ্র। আর মধুস্দন আবিফার করেন বাংল কাব্য 
সাহতোর অস্তনিহিত শক্তি। 

আগেই বলেছি, ঘষে যুগে বিদ্যাসাগর, মাইকেল প্রভৃতির জন্ম, সে যুগ ছিল 
সাহসের যুগ, বন্ধন ছিন্ন করার যুগ, সংস্কারমূক্ত হওয়ার ষুগ। তাই এই যুগের 
কোলে জন্মগ্রহণ করে, আর সব যুগপুরুষদের মতই মধুহ্দনও এই যুগের 
ভাবধারায় পরিপু্ট হয়ে উঠেছিঙ্গেন এবং যুগের ধর্ষ তাকে যেমন আকুষ্ 
করেছিল, তেমনি তার প্রতিভার উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রভাব 
বিস্তার করেছিল তা, কিন্তু প্রভাবিত করতে পারে নি--বাঙাপি মধুন্দনকে 
ইংরেজি শিক্ষা থুষ্টান কগলেও একেবারে ইংরেজ বানাতে পারেনি। 
বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতাকে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যেমন আত্মলাৎ 
করেছিলেন, মণুস্ছদনও তেমনি তাকে আত্মসাৎ করে বাংল! কাব্য যুগাস্তর 
ঘটালেন। ৃ 

সেই যুগাস্থরের বার্ভা বহন করে নিয়ে এলো “মেঘনাদবধ কাব্য” । 
বাংলার বিদঞ্ধলমাজ সবিশ্ময়ে উপলব্ধি করল যে, দৈববাণার মতো। অমোথ 
মধুস্থদনের কবিতা । এর গঞ্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও ঝংকারে চিরাচরিত 
কবিতার মোহময় কল্লোল যেন চিরদিনের মতো। শ্ুন্ধ হয়ে গেপ। পয়ারের 
পঞ্মমধু পান করে বঙ্গভারতীর ষে বিতৃষ্ণ। হয়েছিল তা দূর হযে গেল 
মধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অসতধারায় । 

বাডালি কবি থুষ্টান হয়েও ষে আপন ভাষাকেই বুকে টেনে নিয়েছেন-- 
এতেই বিদ্যাসাগর মধুস্থদনের প্রতি আকৃই হলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের 
বিরূপ সমালোচনায় যখণ কলকাতা শহর ও বাংলার হাট-মাঠ-থাট মুখরিত, 
তখন সম্ম্র কর্মের মধ্যে জড়িত থেকেও বিগ্ভাসাগর এর মহিম। প্রচারে 
অগ্রণী হুয়েছিলেন। তারই আগ্রঠে এবং কালীপ্রসন্গ সিংহের উদ্চোগে 
বিদ্োৎ্সাহিনী সভার পক্ষ থেকে ১৮৬১-র ১২ই ফেব্রুয়ারী কবিকে প্রকাশ্ডে 
সম্বিত করা হয়। বিদ্যাসাগরের এই উর্দারতা, এই আধুনিক মন 
মাইকেলকে তার প্রতি শ্রন্ধান্বিত করে তুলছিল সেদ্দিন। সেই শ্রদ্ধা কৰি 
চিরদিন এই ব্রাঙ্গণ-পঞ্ডিত সম্পর্কে পোষণ করতেন। আর বাংলার এই 
ভাগ্য-বিড্প্বিত কবি বিদ্যাসাগরের অন্তর থে কতখানি জুড়ে ছিলেন, ত। 
বাঙালি মাত্রেই জানে। 
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মেছনাদবধ কাবোর পর মধুশ্ুদন লিখলেন 'ব্রজাজনা' আর “বীরাঞ্জন। 
কাব্য। শেষোক্ত কাবাধানি কবি উৎসর্গ করলেন বিদ্যাসাগরকে । উৎসর্গ- 
লিপি এট্ট রকম, ““বঙ্গকৃলচুড়। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্চাসাগর মহাশমের 
চিরন্মরণীয় নাম--এই অভিনব কাবাশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়! 
কাব্যকার ইহ উক্ত মহানুবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ 
করিল ।” 

ব]ারিষ্টারি পড়বার জন্ভে মধুন্থদন বিলেত গেলেন । একা নয়, সপরিবারে । 
প্রবাসে দারুণ অর্থকষ্টের জন্যে কবির জীবনে এক বিষম সংকট দেখা দিয়ে- 
ছিল। তাঁর সেই চরম লাঞ্ছনার দিনে তিনি ম্মরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে । 
কবির সেই ঘোর দুর্দিনে একমাত্র বিদ্যালাগরই তাঁকে আসন্ন মৃতার হাত 
থেকে রক্ষা করেছিলেন । বিদ্যাসাগরের হ্ৃদয়বত্তার সেই অতভ্যাশ্র্য কাতিনধ 
এইবার বলব। 

মধুন্থদন তখন ফরাসীদেশের ভাসপই নগরে। ধাদের ওপর ভরস। করে 
ব্যারিষ্টারি পড়তে গিয়েছিলেন, তার যেসব বন্ধু তার বিলেত যাওয়ার 
সমস্ত ভার গ্রহণ কষেছিলেন, মাইকেল তাদের কাছে ৰার বার চিঠি লিখে 
টাকা পাও] দূয়ে থাক, চিঠির জবাব পর্বস্ত পেলেন না। এমন কি, ধার 
ওপর তার জমি-জমার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন এবং যিনি প্রয়োজন মত 
টাকা পাঠাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ছিনিগ পরধন্ত প্রবাসী-্কবিকে চরম 
দুর্ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা €থকে 
কলকাতার সকল সম্ত্রান্ত লোকই প্রবাসে কবির এই দুর্দশার কথা জানতেন, 
কিন্তু কেউই তাঁকে সাহায্য পাঠবার কথা একবারও চিন্তা করলেন না। 
সপরিনারে অনশন--এ কথা “জনে তারা স্থির ছিলেন। কবি কারো কাছ 
থেকে কোনে। সাড়া পেলেন না। চক্ষে অন্ধকার দ্রেখলেন। কারাবাসের 
উপক্রম-_ততবু কারে হৃদয় টলল না। তারপর? 

“নিরবচ্ছিন্ন নিরাশার ঘন অন্ধকার যখন তাহার গভীর চিন্তাভারাক্রাস্ত 
হাদয়াকাশ আচ্ছর করিল, তখন সেই অন্ধকার পথে তাড়িতালোকে কোন্‌ 
মৃতি অস্কিত হইল? সেই প্রবাসী মধুস্থদনের বিষাদের অন্ধকার ভের্দ 
করিয়া, কোন্‌ মহাপুরুষের মধুর যুতি তাহার হৃদয় প্রান্তে উদ্দিত হক্কয়! 
আশার সঞ্চার করিয়াছিল ?” 


বিষ্তালাগয় ২৭৩ 


তিনি বিদ্যাসাগর । 
নিরুপায় কবি সকরুণ বাকা বিস্তাসে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখলেন £ 
“আপনি শুনি চমকিত ও গভীর দুঃখে অভিভূত হইবেন যে, ছুই বৎসর পুর্বে 
উচ্ছাসপুর্ণ হৃদয়ে আপনার নিকট যে ব্যক্তি বিদায় লহয়াছিল, আজ এইক্ষণে 
আমি সেই সবলকাম্ন ও প্রশাস্ত চিত্ত বাক্তির ভগ্নাবশেষ মাস্ত্র, এবং কয়েকঞ্জন 
লোকের নিষ্ঠ্রতা, বোধাতীত নির্মম ব্যরহারের জন্য আমি এইবপ ছুবিপাক 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদ্দের মধ্যে একজন 
আবার আমার হিতাকাজ্ষী ও স্থৃহৎ।...আমার চারি হাজার টাক] স্বদেশে 
পাওনা, তবু আমি অর্থাভাবে বিদেশের কোনো কারাগারে ষাহইতোছ, 
আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোনে! অনাথ আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য 
হইল। যে দুরবস্থা মধ্যে নিক্ষি্ধ হইয়াছি, ইহ হইতে উদ্ধার করিতে 
আপনি একমাত্র হ্ুন্ৃৎ***একটি দিনও বিলম্ব করিলে চলিবে না। আপনাকে 
যে ক্লেশ দিতেছি, ০স জন্য কি ক্ষম। প্রার্থনা করিব? আমি তাহা আবশ্যক 
বোধ করি না, কারণ আপনাকে বেশ জানি ও সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি 
যে, একজন বন্ধু ও শ্বদেশীয়কে আপনি এক্প ছুর্দশাগ্রন্ত হইয়া মব্িতে দিবেন 
নাঃ ...আপনার করুণ ভিন্ন বাচিবার অন্য ফোনো সম্ভতাবন! নাই ।৮ 
কথিত আছে, মাইকেলের এই চিঠিখান। পড়তে পড়তে, বিদ্যাসাগর রুদ্ধকণ্ডে 
অশ্রবিসর্জন করেছিলেন। অথচ ত্তার নিজের হাতেও তখন একটি কপদর্ক 
চিল না। 
কিন্তু মধুস্দনের চিঠি পেয়ে তার দুর্ভাবনার আর কুল কিনারা রইল ন|। 
তার নিঙ্জের তখন দারুণ অসচ্ছলতা । খধণ-জালে জড়িত। 
তবু চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে প্রবাপী কবির অলহায় অবস্থ।। 
সেই সঙ্গে মধৃন্থদনের বন্ধুদের এই হৃদম়হীন আচরণে বিগ্ঠাসাগর যারপর নাই 
কু ও ক্ষুন্ধ হলেন। এই কী বাঙাজির চরিত্র! নিজের জীবন দিয়ে 
বিদ্যাসাগর অন্থভব করলেন এই সত্য। তার প্রতি কার হ্দেশবাসীর 
আচরণের কথা, নতুন করে স্মরণ হলো বিচ্যাসাগরের । বাঙালি এমনি 
হৃদয়হীন, এমনি অনুদার । জাতীয়-চরিত্রের এই কলঙ্ক মোচন করতে এগিয়ে 
এলেন মহামানব বিদ্যাসাগর | মধুস্দনকে বাচাতে হবে-_তাকে এমন 
অসহায়ভাবে বিদেশে মরতে দেওয়া হবে না কিছুতেই । 

৯৮ 


২৭৪ বিস্তাসাগর 


আর সব কাজ ফেলে তিনি কাবকে বাচাবার জন্য সচেষ্ট হলেন । 

প্রথমে গেলেন মধুস্থদনের বন্ধুদের কাছে, বললেন তার বিপদের কথা। 
কোনো ফল হলো না। ষ্ঠ করলেন আরো নান! স্থানে--সকরুণ আবেদন 
জানালেন তাদেরই কাছে যারা মধুস্দনের সধ্য-গবে গর্ব বোধ করতো । 

সে আবেষনও নিচ্ষল হলো । 

«একটি দিনও বিলম্ব করিলে চলিবে না”_-মহাসাগরের তরঙ্গমালা অতিক্রম 
কৰে প্রতিধ্বনিত হয় কবির এই সকরুণ আর্তনাদ বিগ্ভালাগরের হ্ৃদয়ে। 
উদ্বেলিত হয় সেই ভ্বদয়। অন্থির হন তিনি। কেউ এক পয়সা দ্রিল না। 
উপায়? উপায়--খণ করা । খণ করেই তিনি বাচাবেন বাংলার কবিকে । 
তাকে কিছুতেই মরতে দেবেন না এ ভাবে । তখনি দেড় হাজার টাক ধার 
করে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে পরামর্শ দিলেন, মধুস্থদন যেন ইংলগ্ডে গিয়ে 
তার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত হন। 

ওদিকে মাইকেল আশ! পথ চেয়ে বসে আছেন। 

প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে মন্থর গতিতে--হাতে 
আছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ছ। অশ্রপুর্ণ নয়নে কবি-পত্বী হেনরিয়েটা শ্বামীকে 
বললেন--আর ক'দিন চঙ্গবে এই ভাবে? মধুস্দদন আশ্বাস দিয়ে স্ত্রী-কে 
বলেন_-ভেবো। না, এবার ধাকে চিঠি লিখেছি তিনি আর কেউ নন-- 
বিদ্যাসাগর । উপায় হবেই। কারণ যে শোকের নিকট অবস্থ। জানিয়ে 
পত্র লিখেছি, “তিনি আর্ধ খষির ম্যায় প্রতিভাশালী ও বিজ্ঞ, ইংরেজের ন্ায় 
কাধকুশল ও বাঙালি মায়ের ন্যায় কোমল-হৃদ |” 

মধুস্ুদন মিথা। আশ্বাস দেন নি। 

এক ঘণ্টা পরে বিদ্যাসাগরের সাহা গিয়ে পৌছলো । 

নিশ্চিত অনাহার থেকে মধুস্থদন সপরিবারে রক্ষা পেলেন । 

কবির মুত দেহে যেন জীবন-সঞ্চার হলো । হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে আনন্দ-বিগলিত চিত্তে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বিগ্াসাগরকে তিনি চিঠি 
লিখেন | 

কবির এই কৃতজ্ঞতা কেবল মান্তর চিঠিতেই শেষ হয়নি--পরব্তা কালে একটি 
অনবদ্য সনেটে এর শাশ্বত স্বীকৃতি রেখে গেছেন। 

কিন্ত আরে! টাকা দরকার । 


বিস্তাসাগর ২৭৫ 


অথচ কোথাও টাক পাবার উপায় নেই। 

বিষ্ঞাসাগর নিজের ভবিষ্যৎ চিস্তা করলেন না-তার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা! আচ্ছঙ্গ 
করে আছেন এখন মধুহ্দন | খণের পর খণ করে তিনি কবিকে টাকা পাঠাতে 
লাগলেন। বিদ্যাসাগর এক চিঠিতে সব কথাই খুলে লিখলেন, কি ভাবে 
টাকা পাঠাচ্ছেনঃ তাও জানালেন। বেহিঙাবী মাইকেলের কাছ থেকে এলে! 
শুধু ধন্যবাদ। আর সবশেষে একটি প্রার্থনা-“এ শরণাগত জনকে রক্ষা 
ক'রতে হইবে, এ কথাটি যেন সর্বদ] স্মরণ থাকে | 

শ্যে পর্ধস্ত বিদ্যাপাগরের অর্থাজকুল্যে মধুস্থদন বাারিষ্ট্যারি পরীক্ষ। পাশ করে 
দেশে ফিরলেন । সবশ্তদ্ধ তিনি মাইকেলকে ছয় হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন । 
মধুস্ছন দেশে ফিরছেন ব্যারিষ্টার হয়ে। বিদ্ভাাগরের আনন্দের সীম 
নেই। তিনি একখানা তিনতল বাড়ি তার জন্তে সাজিয়ে গুছিয়ে 
ঠিক করে রাখলেন । বিগ্ভাসাগর বলেছেন £ “মাইকেল আসিয়া স্থখে বাস 
করিতে পারেন, এবপ একখানি পছন্মাসই বাড়ি পুর্ব হইতে ভাড়া লইয়া, 
বিশাত-প্রত্যাগত ও সন্ত্ান্ত লোকের বাসোপধষোগী করিয়া] সাজাইয়। রাখিলাম £ 
বড় পাধ মধুস্থদন আ সয়! সেই বাড়িতে বাস করিবেন, কিন্তু আমার নির্বাচিত 
ও সথুলজ্জিত গৃহ পড়িয়। রহিল, স্ধুস্থণন আসিয়! স্পেন্স হোটেলে উঠিলেন।” 
বিদ্ানাগর কবির এই আচরণে অতাস্ত বিস্মিত ও ব্যধিত হলেন। 
তাকে ফিরছে আনতে নিজেই হোটেলে গেলেন। মধুস্থদন বিদ্ভাসাগরকে 
পিরাশ করলেন । মধু-বিছ্যাসাগর প্রসঙ্গের বা সম্পকের এহখানেই কিন্তু শেষ 
নয়। বিগ্াসাগরের জীবদ্দশ।তেই ভাগ্য-বিড়ম্বিত কবির জীবনাস্ত হয়; এবং 
বারিষ্টারি পাশ করে ফেরবার পর যে সাত বছর মধুস্দন বেচে'ছলেন, তার 
অভিশঞ্চ জীবনের সেই সাতটি বছরের প্রতি দিনের ইতিহাল বিগ্যাসাগরেরই 
করুণার ঈতিহাস। কবি সেই জন্তেই তার জীবন-দাতাকে বলেছিলেন--_ 
করুণার সিন্ধু তুমি! 

বিদ্যালাগর [নজে আক খণের মধ্যে ডুবে থেকে, খণ করে মাইকেলকে বিপদ 
থেকে উদ্ধার করেছিলেন। “কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ধিনি এত্ত 
অস্থবিধা ভোগ করিয়া একপ বিপুল খণভার গ্রহণ কগিয়। তাহাকে দেশে 
আনা ইয়াছিলেন, শ্বদেশে পদার্পণ করা অবধি জীবনের শেষ (দিন পর্যন্ত এক- 
দিনের জন্য তিনি বিষ্ানাগর হেন হুহৃদের পরামর্শে কিংবা উপদেশে চলিতে 


৭৬ বিচ্তাসাগর 


প্রয়াস পান নাই 1 এমন কিযে টাকা বিগ্ভাসাগর ধার করে পাঠিয়েছিলেন 
সে টাক! পর্যস্ত পরিশোধ করেন নি মধুস্থদন। তবু কী যে ছুজ্ের আকর্ষণ বোধ 
করতেন বিদ্যাসাগর, তাই কবিকে তিনি বারবার নিজের মেহের পক্ষপুটে 
রেখেছেন, বারবার তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন । অমিতব্যয়ী মধুন্থদনকে মিতব্যয়ী 
করে তোলা অসম্ভব জেনেও, মধুস্দন যখনই তায় দ্াক্ষিপ্যের দুয়ারে এসে 
হাত পেতে দীড়িয়েছেন, বিদ্যাসাগর তাকে “নাঃ বলতে পারেন নি। 
এমনই মধু-অস্ত প্রাণ ছিলেন বিদ্যাসাগর; এমনই গভীর ভালোবাসা ছিল 
তার ভাগ্যবিড়ম্বিত এই কবির প্রতি! মধুস্থধনের এক জীবন চরিতকার 
লিখেছেন 

“যে মহাত্মা তাহার প্রবাসকালে সাহাষা করিয়া অপরিশোধ্য খঝণে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিদাছিলেন, এখনও তাহার দয়ার বিরাম ছিল না। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, মধুস্থদনের ব্যবসায়ের সুবিধার আন্ত পুর্ব হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। তাভার এবং অন্যান্ত বন্ধুগণের সাহাযে নান। প্রকার প্রতি- 
বন্ধক অতিক্রম করিয়া তিনি কলিকাত৷ হাইকোটে প্রবেশাধিকার লাভ 
করিলেন ।” 

মধুস্থদ্ন আইন ব্যবসায় আর্ত করলেন। . 

বিদ্যাসাগর ভাবলেন, এইবার বোধ হয় কবি তার খণ পরিশোধ কলার চেষ্ট। 
করবেন। 

কিন্ত নিজের পরিবার পালন করবার মতে (রাজগার তার ভাগ্যে ঘটল না 
তার উপর ছিল অমিতব্যয়িতা, দেন শুধবেন কি করে। যখন তখন খিদ্যাঁ 
সাগরের কাছে টাকার জণ্ঠে চিঠি আসভ মধুস্থদনের, কখনো বা কবি সশরীরে 
এসেউপস্থিত হতেন। বিগ্যাসাগরের বিরক্তি নেই, ক্লাস্তি সেই। ব্রজাঙ্গনার 
করি, মেঘনাদবধের কবি খেতে "পাবেন না, অনাহারে থাকবেন-__এ চিন্তা 
বিচ্ভাসাগরের কাছে অসহা, ভাতে ভার যত অন্থবিধাই হোক না কেন। 
কথিত আছে, একদিন মাইকেল বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
দেখলেন টেবিলের উপর থাকে থাকে টাকা সাজান । মধুস্থদন হাত বাড়ালেন। 
বিদ্যাসাগন্ধ বলিলেন.-_ মধু, ও টাকা নিও না, এসব অন্য লোককে দেবার 
জন্যে রয়েছে । কিন্তু বলবার আগেই মুঠা ভরে মাইকেল টাকা তুলে নিলেন, 
যাবার সময় বলে গেলেন-_পণ্ডিত, তুমি সত্যিই দয়ার সাগর । 


বিদ্যাসাগর ২৭৭ 


বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন না। কার ওপর বিরক্ত হবেন? সরল ও নংষমহীন 
এই মানুষটির উপর? কবির আচরণ দেখে তিনি একটু হাসলেন মাত্র। 
বিলিতি হোটেলে থাকেন, বিলিতি চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং নিজে 
বিলাত-ফেরৎ-_-তবু মধুস্থদনকে বিদ্যাসাগর ভালোবাসতেন-_ঠিক মা যেমন 
তাঁর সন্তানকে ভালোবাসে । সময়ে সময়ে মধুস্থদনের ভালোবাপার অত্যাচার 
হয়তে। ক্রাঙ্ষণের সহিষ্ণতার সীমা লঙ্ঘন করেছে, তথাপি বিগ্ভাসাগর মধু 
বলতে অজ্ঞান ; মধুর অন্থবিধ! হচ্ছে শুনলে পরে তিনি স্থির থাকতে পারতেন 
ন।। ছুই যুগ-বিপ্রবীর মধ্যে এ এক বিচিত্র অন্গরঃগ-ভরা সম্পর্ক । ঈশ্বরচন্দ্রের 
প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে এসে পড়েছিল মধুস্থদনের প্রদীপ্ধ রশ্মি--তাই 
কী এই আকর্ষণ? 


বারা দয়ার দান গ্রহণ করে, তাদের মাথা দাতার কাছে নিচু থাকে। কিন্তু 
তেমন ভাবে বিদ্যাসাগরের কাছে মাইকেল কোনে! দিন মাথা নিচু করেন নি। 
বিদ্াসাগরকে তিনি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন; কিন্তু কোনো দিন 
তার কাছে মেজাজ খাটো করেন নি। ঠিক এইজন্যেই বিষ্ঠাসাগর উচ্ছঙ্খল, 
অমিতব্যয়ী কবিকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন । কিন্তু সম্পূর্ণ দরাপরবশ হয়ে 
বিদ্যাসাগর মাইকেলের পেছনে দাড়ান নি; তিনি দাড়িয়েছিলেন একটি 
প্রতিভাকে রক্ষী করতে । মধু-বিগ্ভাসাগর সম্পর্কের এই হলো নিগুঢ় কথা। 
দিন যায়। 

বিদ্যাসাগর দেখলেন, মধুস্থদনের কাছ থেকে টাকা আদায় হওয়া কঠিন। 
অথচ পাওনাদারেরা টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে। বিলেতে মধুশ্দনকে 
তিনি প্রথমবার যে টাকা পাঠিয়েছিলেন সে টাকা তিনি জজ অহ্কূল 
মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ধার করে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 
মধুস্দরন ফিরে এলেই পরিশোধ করবেন। ছিতীয়বার টাক1 পাঠিয়েছিলেন 
শ্রীচন্দ্র বিগ্ভারত্বের কাছ থেকে কোম্পানির কাগজ ধার করে। এক চিঠিতে 
বিদ্যামাগর মাইকেলকে এইসব কথা খুলে লিখলেন এবং পরিশেষে এই কথা 
লিখলেন £ “কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রুশচক্্র 
ও অনুকূল বাবুর টাক? সত্বর না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্থ হইব, 
তাহার কোন সংশয় নাই ।” 


২৭৮ বিদ্যাসাগর 


উত্তরে মাইকেল লিখলেন £ 


“প্রিয় বিষ্যালাগর, এই মান্ত্র তোমার পত্র পাইলাম) এই পঞ্জপাঠে প্রাণে 
অত্যন্ত ক্লেশ পাইলাম। তুমি জানো, পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নাই, 
যা আমি তোমার জন্ত করিতে কুষ্টিত হইব। এই অগ্রীতিকর খণভার হইতে 
মুক্িলাভ্ের জন্ত তুমি যাহা আবশ্তাক বোধ কর তাহাই করিবে, তাহাতে 
আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আমার সম্পত্তি বন্ধক রাখি শ্রশ একুশ হাজার 
টাকা খখদানে সম্মত আছেন তুমি কি মনে কর, অন্গকূল উক্ত সম্পত্তি 
বন্ধক রাখিয়া আরে। কিছু বেশী টাকা খণ দিতে পারেন না? "*'এইকপে 
যদি সম্পতট। বাচান যায় ভালই, না হয়তে। শেষ পধস্ত ছাড়িয়া! দিব 1” 

টাক] আদায় হলো! না] 

অবশেষে মধুক্ছদনের খণ পরিশোধ করতে বিষ্ঞাসাগরকে সর্বস্বাস্ত হতে হলো। 
তিনি তার প্রেসের অধেক বিক্রী করে দিলেন। শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকে টাকা 
ধার করে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে বাচয়েছিলেন। পাওন। টাকার জন্যে 
শ্রশচন্ত্র যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন নিরুপায় বিদ্যাসাগর তার 
প্রেসের এক তৃতীয়াংশ রাজরুষ্ণবাবুকে চার হাঁজার টাকায় এবং কালীচরণ 
ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চার হাজার টাকায় বিক্রী করতে বাধা হলেন। দেনার 
দায়ে তার সাধের ছাঁপাখান। বিক্রী হয়ে গেল। এর সংগঠনে তাকে কম 
পরিশ্রম করতে হয় নি। মধুঙ্থদনের জন্টে তার এই অসামান্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত 
থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে। 

বিদ্যাসাগর দেনা শোধ করলেন, কিন্তু ওদিকে অমিতব্যয়ী কবির খণের 
পরিমাণ বেড়েই চললে]। সেই বিপুল খণভার থেকে মুক্ত হবার জন্কে তিনি 
বিদ্যাসাগরকে যে শেষ চিঠি লেখেন, তার উত্তরে বিদ্যাসাগর ইংরেজিতে 
কবিকে এই মর্মে লিখলেন ঃ “ফ্রোমার আর আশাভরসা নাই। আর 
কেহই অথবা আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। তালি দিয় আর 
চলিবে না।”, 

তালি দিয়ে আর চলেও নি। রোগের যন্ত্রণা, খণের যন্ত্রণা কবির শেষ জীবনকে 
অশাস্তিময় করে তুলল। এর ন মাস পরেই ভাগ্য-বিতাড়িত কবির বেদনা- 
বিধুর জীবন-নাট্যের উপর চিরদিনের মতো! যবনিকা পড়লো! । মেঘনাদবধ 
কাব্যের কবি কপদ্র্কহীন অবস্থায় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করজ্ন। 


বিদ্যাসাগর ২৭৯, 


মধু-বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক কিন্ত এইখানেও শেষ নয়। 

এর পরেও একটু কাহিনী আছে। 

বিদ/াসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন £ “মধুস্দ্ূনের লোকাস্তর গমনের 
দীর্ঘকাল পরে সিটী কলেজের অধ্যক্ষ_--বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক আহত 
মধ্যবাংলা ও যশোহর খুলনা সম্মিপনীর মিলিত সভার উদ্যোগে মধুস্থদনের 
অস্থিপগ্রর রক্ষা ও তদুপরি কোন প্রকার স্ৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হয়। উক্ত 
সভার অঙ্গরোধ ক্রমে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বু আলাপ ও বিলাপের পর অশ্রুপুর্ণ নঘনে 
বলিযাছিলেন, “দেখ, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়। যাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি 
নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্তনই। তোমাদের নৃততন উৎসাহ 
এ আগ্রহ আছে, তোমরা করগে?।” 


বিদ্যাসাগর মধুস্থদনকে কেন এমন গভীরভাবে ভালোবাসতেন? 

কেন ভিনি অমিতব্যয়ী কবির ধণশোধ করতে তার প্রেস বিক্রী করঙগেন? 
মাইকেল সম্পর্কে তার প্রাণ সত্যই বাঙালি মাসের প্রাণের মতো! ছিল--করুণা 
ও কোমলতভায় ভিরা। 

তার সহশ্র ত্রুটি সত্বেও কেন বিগ্ভাসাগর মাইকেলের প্রতি এমন আকর্ষণ বোধ 
করতেন? 

মাইকেল তার খণ পরিশোধ করতে পারেন নি সত্য কিন্তু এজন্যে বিদ্যাসাগর 
কখনে| তাকে ভতৎ্সন। করলেও অনুযোগ করেন নি। কেননা, একমাত্র 
বিদ্যাসাগরই জানতেন যে এই অমিতব্যয়ী কবির কাছে বাঙল৷ সাহিত্যের 
ধণের শেষনেই। জানতেন, মধুস্থদনের প্রতিভার খিমল রশ্মি বাংলার 
সাঠিত্যাকাশকে অপুর্বরাগে রঞ্জিত করেছে। বিপ্রবী বিপ্রবীকে যেমন 
বুঝতে পারে, চিনতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। এক্ষেত্রেও তাই 
হয়েছিল। বাংল। কাব্যে পয়ারের শৃঙ্খল ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছনের প্রবর্তন 
করে মাইকেল তার বিপ্রবী-মনের পরিচয় দিয়েছিলেন, যেমন শিক্ষা- 
বিস্তারে বাধা ও সমাজ-সংহ্কারের ক্ষেত্রে বিপ্রবী-মনের পরিচয় দিয়েছিলেন 
বিগ্ভাসগর। বাংলা গছ সাহিতো তিনি যেমন যুগাস্তর নিয়ে এসেছিলেন, 
মধুসদনের নেতৃত্বে বাংলা পঞ্চসাহিত্য স্থপ্রাতীত এক অভাবনীয় পথে 


হক ' বিদ্তাসাগর 


পরিচালিত হয়ে, সেই একই বুগাস্তর এনেছিল। বিষ্যাসাগর মেরুদণ্ডহীন 
বাঙালিকে শিখিয়েছিলেন পৌরুষ ; মধুস্দনও তাই করেছেন কাব্যে। তার 
কাব্যে সেই যুগের ষে বাণীমন্ত্রটি তার ছন্দকে এমন স্পন্দিত, এবং গ্রাণময় 
করেছিল, তা হলো পৌরুষ, তা হলো নবযৌবনের আগ্নেয় অভিব্যক্তি। 
বিদ্যাসাগরের কাজে আমরা য। দেখতে পাই, মধুস্থদনের কাবোও আমরা সেই 
পৌরুষের যৌবনদৃপ্ত রূপ ও মহ্িমময় বন্দনা শুনতে পাই । এইখানে বিদ্যাসাগর 
ও মধুম্থদনের মধ্যে আশ্চধ মিল। সাহিত্যের ক্ষেক্রে মধুস্থদন যেমন শিধর 
পুরুষ, সমাঙ্গলংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি, তেমনি শক্তিধর 
পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর | বিপ্লবীর সকল গুণই ছুজনার মধ্যে ছিল। দুজনাই 
ত্ব্ব ক্ষেত্রে যুগ-প্রবর্তক। নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উপহাস অজশ্রধারে দুজনের 
উপরেই বধিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাই সহত্র ত্রুটি সত্বেও মধুসুদনের 
প্রতি আকৃষ্ট না হয়েপারেন নি। বিদ্যাসাগর-মধুক্দনের এই গভীর অন্থরাগ- 
ভরা সম্পর্ক নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় । 


উনবিংশ শতাব্দীর এই দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটে ছিল, 
সেই ইতিহাস প্রত্যেক বাঙালির কাছে বিশেষ চিত্তাকবক। বিদ্যাপাগর ও 
মাইকেল ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথের পথিক ; অথচ দুজনের জীবনে 
এমন বন্ধুত্ব ও মিলন ঘটেছিল, যা আমাদেন দেশে বড় একটা চোখে পড়ে না। 
মাইকেল খাটি সাহেব। এ দেশে তিনিই প্রথম খাটি মুঝোপীঘ রমণীর 
পাণিগ্রহণ করেন, খাটি ইংরেজি সাজপোধাক চালু করেন এবং প্রথম সিগারেট 
মধুস্থদন শুর করেন। এ দেশের টিলে জীবন-যাত্রা ও সাধারণ লোকের 
মনোভাবকে ভিনি বিদ্রপ করতেন। অথচ তার হৃদয়ের গোপন কোণে 
স্থরবীণায় স্বদেশের ইত্তিহাসগুলিই করিতা হয়ে বেজে উঠত । আর ধুতি- 
চাদর ও চটিজুতা পরিহিত বিদ্যাসাগর ছিলেন খাটি ভারতীয়; এ দেশের 
সুরোপীয় সমাজেও তিনি মেনে চলতেন ভারতীয় আচারশ্বাবভার। অথচ 
তাঁর অধিকাংশ চিন্তাধারা ও কাজ ছিল শিক্ষিত ইংরেজের মত। বিদ্যা- 
সাগরের জন্ম অধ্যাভ দরিদ্র পরিবারে, ছাজ্জজীবন কাটে কঠিন সংগ্রাম ও 
কষ্টসহিষুতার মধ্যে । মাইকেলের জন্ম খাতনাম। ধনী পরিবারে, ছাত্রজীবন 
অতিবাহিত চরম বিলাদিতার মধ্যে। সংযম ও অধ্যবসায় সাগর-চরিত্রের 


বিদ্চাসাগর ২৮১ 


গ্রধান বৈশিষ্ট্য আর অসংযম ও অমিতাচার মাইকেলের জীবনের প্রধান কথা । 
বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কতে, মাইকেলের শিশু! ইংরেজী ও প্রাচীন মুরোপীয় 
ভাষায়। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের একজন পথিকুৎ; মাইকেল বাংল! 
কাব্যের একজন পথপ্রদর্শক । বিদ্যাসাগরের পিতৃমাতৃভক্তির তুলনা নেই, 
মাইকেল পিতামাতার বুকে হেনেছিলেন চরম আঘাত। মাইকেল উদ্দাম, 
গতিসম্পন্ন ও অধৈধ, বিদ্যাস!গর স্থির মন্তিফষ ও সংকল্পে অটল। মাইকেলের 
শিকাশ লাহিতা-হ্িতে ও অধায়নে, বিদ্যাসাগরের বিকাশ চিন্তামু ও কাজে। 
বিদ্যাসাগর দান করতেন দশ হাতে, মাইকেল ইনাম ও বকশিস দিতেন 
ভেমনি ভাবেই। কিন্তু দুজনে দুজনের প্রতি আরুষ্ট হলেন কি করে? স্বীয় 
প্রত্িভায় সমুজ্জল মাইকেল তাঁর আস্তরিক, শ্রদ্ধা জানাতেন কেবলমাত্র তারও 
চেয়ে বৃহত্তর প্রতিভার অধিকারীকে । এই শ্রদ্ধা তিনি জানিয়েছিলেন 
ইংরেজি, গ্রীক ও লাতিন ভাষার মহ্াকবিদের। কিন্তু ধুতিচাদর-পরিহিত 
বাঙালি বিদ্যাসাগরকে তিনি জানিয়েছিলেন তার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা এ 
সম্মান। কেন? মাইকেল বুঝেছিলেন, এ দেশে মানুষের মত মান্ধষ থাকে 
তে। সে এ বিদ্/াসাগর। মাইকেলের কাছে বিদ্যাসাগর ছিলেন আদরের 
“বদ? । তিনিই ছিলেন তীর প্রিষতম সুহৃদ আর সবচেয়ে শুভাকাজ্চী। 
বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন মাইকেলের মধ্যে এক বিদ্রোহীকে । দুরদ্রষ্টা, 
মহাজ্ঞানী, যুগপ্রবর্তক বিদ্যাসাগরই একমাত্র ব্যক্ষি, যিনি সঠিক বুঝেছিলেন, 
মধুস্থদনের প্রতিভা কোন্‌ শ্রেণীর। তাইতে। তিনি বলেছিলেন ঃ “মধু 
বাংলাদেশের অলঙ্কার |” তিনি জানতেন, এ দেশে একটি বিরাট প্রতিভা 
থাকে তো সে হচ্ছে এ মাইকেল । প্রতিভা না হলে প্রতিভাকে চিনতে 
গারে না। বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ বিদ্যাসাগর তাই মাইকেলকে 
চিনেছিলেন সকলের চেয়ে বেশী করে। ছুজনের বন্ধুত্রের এই হলে প্রকৃত 
হতিহাস। 


এমনি আরো একজন কবিকে বাচিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর । 

তিনি উনবিংশ শতাব্দীর তুতীয় ক্ব নবীনচন্দ্র সেন। 

নবীনচন্দ্র গ্রবেশিক? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এলেন উচ্চশিক্ষার জন্তে । 
ভতি হলেন প্রেসিভেত্পী কলেজে । নেই সময়ে তরুণ নবীনচন্দ্রের মাথাস্ব 
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অকল্মাৎ ভেঙে পড়লে ছুর্ধোগের মেঘ । বি, এ, পরীক্ষার যখন প্রায় তিন মাস 
বাকি, সেই সময় নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হলো । নবীনচন্দ্রের পিতা গোপী* 
মোহন অঞ্জশ্র উপার্জন করতেন, কিন্ধু বাম়ও করতেন দু'হাতে । দ্ানশীলভার 
জগ্তে তিনি বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন নি। তাই মৃত্যুকালে গোপী- 
মোহন ছেলের জন্তে রেখে গেলেন খণের বোঝা ও একটি নিরাশ্রয় বুহৎ 
পরিবার । নবীনচন্দ্র পথের কাঙাল হলেন। পিতার আকম্মিক মৃত্যুতে 
নবীলচন্দ্রকে কি রকম ছুর্ডাগোর সন্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কে তাঁকে সেই 
দুর্ভাগা থেকে রক্ষা করেছিলেন, তার মর্মম্পশ্শ্শ বিবরণ কবি ভার “আত্মচরিতে 
এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন £ 

“একটি কিশোরবয়স্ক কলিকাতার পথের কাঙাল কেমন করিয়া কূল পাইবে? 
সকল অবলম্বন ভাঙসিয়া গিয়াছে, সকল আশ। নিবিয়া গিয়াছে । একম'জ আশা 
সেই বিপঙভগ্জন হরি । ভক্তিভবে, অবসন্ন প্রাণে, কাতর অশ্রুপুর্ণ নয়নে তাহার 
দিকে চাহিলাম। তিনি প্রহলাদের মত আমাকেও তাহার নরমুতিতে দেখা 
দিলেন। সেই নর-নারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য/সগর। পরদ্দন প্রাতে তীাহাঁরই 
শরণ লইতে চলিলাম। বপিলাম-_-আমি পিতৃহগন, ঘোরতর বিপদগ্রস্ত । 
বিদ্যাসাগর গ্িজ্ঞাসা করিলেন--বিপদ কি? আমি তখন ভগ্রকঠে আমার 
দুঃখের কাহিনী তাহার কাছে নিবেদন করিলাম। তিনি অধোমুখে নিবিষ্ট 
মনে শুনিতে লাগিলেন। আপ ত্ীগার কপোলযুগল বহি ধীরে ধীরে গোমুখী 
হইতে গুরধুনী ধারার মত ছুটি সম্তাপহারিণী প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। 
কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘানংশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন__তুমি এখনও বালক, 
আর তোমার উপর এ বিপদ! কিন্তু তুণি কাতর হইও না। আমিও একদিন 
তোমার মত দুঃখী ছিলাম। সংস!রে ছুঃখই অধিক। তোমার মাসক খরচ 
কি লাগে?” | 

সেদিন এই বিদ্যাপাগর না থাকলে নববীনচন্দ্রের কি হতে বলা যায় না। 
উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের দয়ার খণ স্মরণ করে কাব তার 'পলাশির যুদ্ধ” কাব্য 
তাঁকে উৎসর্গ করেন এবং বিদ্যাসাগরের ম্বতযুর পর “মান্ব-ঈশ্বর” শীর্ষক একটি 
স্থন্দর কবিতায় বিদ্যাসাগরের প্রতি তার অস্তরের নিমূল শ্রদ্ধা! নিবেদন করেন। 
নবীনচন্দ্র বিদ্যাসাগপকে তার 'পলাশির যুদ্ধ” কাব্য উৎসর্গ করে পিখেছিলেন ২ 
“দেব! যে যুবক দুংখের সময়ে অশ্রজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত 


বিদ্যাসাগর ২৮৬ 


করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল। আপনার 
আশীর্যাদে, ততোধিক আপনার অস্ুগ্রহে, আজি তাহার বদন, হৃদয় প্রসন্ন 
আনন্দে পরিপুর্ণ। আপনার দয়ার সাগরের বিন্ুমাজ সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাঁবানল 
হইতে ষেই মানস-কানন রক্ষ। পাউয়াছিল, আজি সেই কানন-গ্রহ্থত একটি 
ক্ষুদ্র কুন্ুম আপনার শ্রীচরণে উৎসগাঁকৃত হইল... 

বিদ্যাসাগরকে নবীনচন্দ্র শুধু মানব-ঈশ্বর বলে ক্ষাস্ত হননি-_নর-নারায়ণ 
বলে পুজা করেছিলেন। বিপনু অবস্থায় তিনি যে উপকার পেয়েছিলেন তার 
কাছ থেকে, তা নবীনচন্জ্রের চিরদিন মনে ছিল। পরবতণ কালে সকতজ্ঞচিত্তে 
কবি তাই লিখলেন: “তেই নর-নারায়ণ শ্রঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । দেই 
ভগবদ্ধাকা--ধর্মসংস্থাপনার্থ।য় সম্ভবামি যুগে যুগে- মানবের একমাত্র সাত্বনার 
কথা। পুণ/ং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে”-_-এই মহাধর্ধ সংস্থাপন 
করিবার অন্ত ঈশ্বরচজ্জের অবতার ।...তাহার মৃত্যু নাই। তিনি চিরজীবী। 
তিনি চিরদিন শ্রঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই থাকিবেন 1” 

কলকাতায় পড়তে এসে বিদ্যাসাগরকে প্রথম দেখে নবীনচন্দ্র তাঁর মনের 
গ্রতিক্রিয়া এই ভাবে বাক্ত করেছেন: এই কি খ্যাতনাম। বিদ্যাসাগর ? 
সমন্ত বঙ্গদেশ ষাহার বেতালে আমোদিত, শকুস্তলায় মোহিত, এবং সীতার 
বনবামে আব্রিত হইতেছে, এই কি বগভাষার স্থষ্টিকর্তা সেই বিদ্যাসাগর ? 
ধাহার নাম প্রত্যেক নর-নারীর মুখে, যিনি মৃত হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিপ্রব 
উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিই কি সেই বিদ্যাসাগর? এই খর্বাকৃতি, চক্রাকারে 
মুণ্ডিত মন্তক, নিম ভ্জত তীক্ষ নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যজ্ঞকক অধরভঙগি, গগনপথ-উচ্চ 
প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্ত্র 
বিদ্যাসাগর? চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গঙ্গায় বিশদ অমল-ধবল 
মুক্কাহারসন্িভ যজ্জোপবীত, হত্ডে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি হুক, মুখে হাসি, 
মৃত্তিতে শাস্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি-_ আমাদের ম্যায় বালকের সঙ্গে পর্যন্ত 
সমানভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত সন্সেহ আলাপ করিতেছেন--এই কি 
সেই বিদ্যাসাগর ! আমর বিশ্মিত, স্তপ্ভিত, মোহিত হইলাম ।", 

কলকাতায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তরুণ নবীনচন্দ্রের এই প্রথম পরিচয়। তারপর 
পিতৃহীন নবীনচন্দ্রের বিপদের কথা শুনে বিদ1াসাগর তার যে উপকার 
করেছিলেন, কবি তারই সকগ্জ্ঞ শ্বীরৃতি স্বরূপ লিখলেন £ «এই উত্তাল 


২৮৪ বিদ্যাসাগর 


বিপদর্বের ঘোরতর অস্বকার মধ্যে সেই নরনারায়ণ মৃতি দেখিলাম ।... 
ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ডাকিমা 
জিজ্ঞাসা করিলেন আমার বিপদ কি? আমি তখন অতি কষ্টে ও কণ্ঠবান্গ 
অবরোধ করিয়া ভগ্রকঠে আমার দুঃখের কাহিনী তাহার কাছে নিবেদন 
করিলাম। তিনি অধোমুখে বিনিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন ।"...গরবর্তী 
কাহিনী ন্থুপরিচিত। 

এমনি করেই সেদিন বাংলার এই দুই কবি-মধুস্থদন ও নবীনচন্তর 
মানব-গরদী বিদ্যাসাগরের করুণ] লাভ করে কৃভার্থ হয়েছিলেন । 

এক কবি আখ্যা দিলেন-_করুণার সিন্ধু। 

অপর কবি বন্দনা করলেন নর-নারায়ণ ও মানব-ঈশ্বর বলে। 


॥ একুশ ॥ 


সমাঁজ-সংস্কার বা জনসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্ট। প্রধানত তিন দিকে 
প্রকাশ পেয়েছিল £ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিরোধ এবং স্থরাপান 
শিবারণ। প্রথমটির কথা বলেছি, এইবার. অন্ত প্রচেষ্টা দুটির কথা বলব। 
তাহলেই জনসেবার ক্ষেত্রে তার সমগ্র মৃতিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে । 

বনবিবাহের কথাই আগে বলি। 

“বিধবাবিবান্ের আন্দোলন ও আইন পাশ লইয়া যে সময়ে সমগ্র দেশবাসী 
বিব্রত, কেহ বা হ্বপক্ষতা কেহ বা বিপক্ষতা করিতে বন্ধপরিকর, ঠিক সেই 
সময়েই ব্জদেশীয় কুলীনগণের অনুষ্ঠিত বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করিবার জন্য 
বিদ্যামাগর মহাশয় বুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পন্র গভর্ণমেণ্টের 
সদনে প্রেরণ করেন । 

ঘটনাটা ঘটে বিধবাবিবাছ্ছের এতিহাসিক আবেদন-পত্তর পাঠাবার ঠিক 
আড়ইঈ মাল পরেই । স্থতরাং দুইটি কাজে তিনি একসঙ্গেই হাত দিয়েছিলেন । 
এ ক্ষেত্রেও প্রায় হাজার লোকের সই-কর! চিঠি গেল সরকারের কাছে। 
এ ক্ষে্জেও বিদ্যাসাগর শান্্র থেকে প্রমাণ তুলে দেখালেন যে বাংল! 
দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বছবিধাহ প্রথার কোন সমর্থনই নেই 
হিলুশাস্ত্রে। এই কৌলীন্তপ্রথা বাংলার সমাজ জীবনের পক্ষে কি রকম 
ক্তিকয় হয়ে দাড়িয়েছে এবং অবিলম্বে এর উচ্ছেদ যে প্রয়োজন তা 
বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই 
কৌলীন্প্রথার মূলে আঘাত করতে; তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশ আইনের 
সাহায্যে এই প্রথা-আশ্রয়ী সামাজিক কলুম থেকে বাংল! দেশকে উদ্ধার 
করতে । 


২৮৬ ' বিগ্যাসাগর 


বিধধাবিবাহ সম্পফিত দ্বিতীয় পুণ্তকে বিদ্যাসাগর পরিফার ভাবেই দেখালেন 
এই বহু-্নিন্দিত প্রথা বাংলার ব্রান্ষণসমাজে কতদুর স্থান পেয়েছে এবং এর 
ফলে সমাজ-আীবন কত দুর কলুষিত হয়ে উঠেছে । তার এক চরিতকার এই 
সম্পর্কে লিখেছেন £ “তিনি উক্ত স্থবৃহৎ গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণমগ্ডলীর উৎপত্তি, 
উন্নতি ও অবনতির ধারাবাহিক এঁতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
এবং ইচাতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মধ্যকালে বঙগদেশের কুলীন ত্রাহ্মণগণ 
আপন আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকে গৃহপালিত পণ্ড অপেক্ষা অধিক ধত্বের 
পাত্রী বলিয়! মনে করেন নাই । কোন কোন স্থলে ভদপেক্ষাও দীনভাবে 
স্ীশোকদ্দিগকে জ্জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে, এবং এখনও যে তাহাদের সে 
ছুঃখের' অবসান হইয়াছে এপ মনে হয় না।” বিগ্যাসাগরের যুগ-চেতন৷ 
স্পষ্টভাবে তাকে দেখিয়ে দিল যে এমন্ত্প্রণীত সনাতন স্ুব্যবদ্ধার অনুগত 
হইয়া চলিতে চলিতে সমাজন্রোত বিপথগামী হইয়াছে, তাহা নহিলে 
বল্প।লের কোৌলীন্ত-প্রথা ও দেবীবরের মেলবন্ধন কিরূপে ব্রাহ্ষণাধর্ম ও আচার- 
ব্যবহারের উপর রাজত্ব করিতে পাইল?" বিদ্যাসাগর গভীরভাবে চিন্তা 
করলেন এ বিষয়ে এবং প্রশ্ন তুললেন “অশেষ অকল্যাণ, অনাচার ও অন্যাদ 
আচরণের নিদানম্বরূপ” বহুবিবাহ প্রথা কেন রহিত হবে না? কৌলীন্ত-প্রথা 
ও (দবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের কল্যাণে কী পরিমাণ সামাজিক অনাচার, 
দুর্নীতি, ব্যভিচার এবং আনুষঙ্গিক নারীনিধাতন জমে উঠেছে, কয়েকটি 
অঞ্চলের কুলীন ব্রাহ্মণের ইতিহাস থেকে অশেষ পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাসাগর 
তা জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। এই কলুষ-চিত্রের পশ্চাতে বিদ্যালাগরে হৃদয়ের 
কী আত্তি, কী অপরিসীম বেদনা, সামাজিক অচলায়তন বিনষ্ট করে 
আধুনিক কাল-সম্মত মানবিক সম্পর্ক গ্রতিষ্ঠ করার কী স্থমহান্‌ আগ্রহ, 
তার পরিচয় আছে তার বহুবিবাহ সৃম্পকিত বিখ্যাত পুস্তকে । 

“বন্/ববাহ রহিত হওয়া উচিত কি না” বইয়ের শুচনায় বিদ্যাসাগর লিখছেন £ 
“স্্ীজাতি অপেক্ষারুত হুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে, পুরুষজাতির নিতান্ত 
অধীন। এই দূর্বলতা ও অধীনত নিবন্ধন, তাহার পুরুষজাতির নিকট 
অবনত ও অপদস্থ হইয়! কালহরণ করিতেছেন। প্রতৃতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, 
যদৃচ্ছ প্রবৃত্ত হুইয়। অত্যাচার ও অনাচার করিয়া থাকেন, তাহার! নিতান্ত 
নিক্গপায় হইয়], সেই সমস্ত সহা করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন ।...বনু- 
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বিবাহ প্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়! উঠিয়াছে। এই অতি 
জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্ত্রীজাতির ছুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। 
এন প্রথার প্রবলতাধুক্ত তাহাদিগকে ধে সমস্ত ক্লেশ ওযাতন। ভোগ করিতে 
হইতেছে, সে শমুদায় আলোচন করিম দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। যায়। 
ফলত: এতন্মমলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ হইয়। উঠিয়াছে যে 
ধীহাদ্দের কিঞ্চিংমাজ্র ঠিতাহত-বোধ ও সদলছ্িবেচনাশক্তি আছে, তাদৃশ 
ব/ক্তিমান্ত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিবেন। তাহাদের আস্তরিক 
ইচ্ছা, এই প্রথা! এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়।**.এ বিষয়ে, কোন কোন পক্ষ 
হহতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে । যথাশক্তি সেই নকল আপতির উত্তর 
গ্রদানে প্রবৃত হইতেছি |” 

বিধবাবিষয়ক পুস্তকে যেমন, বহুবিবাহ সম্পকিত বই রচনাতেও বিগ্তাসাগর 
তেমনি তার গভীর শান্ত্জ্ঞান, বছুদর্শন ও লোকহিতৈধণার প্রচুর পরিচয় 
দিয়ছেন। বছ যত্বে তিনি পুর্ব ও পশ্চিম বাংলার নানা জায়গ! থেকে বন্থ- 
বিখাহকারীদের তালিকা! সংগ্রহ করেছিশেন। কোনো কাজই তিনি অসম্পূর্ণ 
ভাবে করতেন না-_ প্রত্যেক কাজই তিনি এইরকম নিখুঁতভাবে করতেন। 
তার রীতিই ছিল এহ | জন্তায় নাম কিনবার জন্তে কাদ্দ করতেন না, কাজ 
করবার জণ্তেই কাজ করতেন। এই গুণেই বিষ্যাপাগর বিগ্ভাসাগর | 

বহুবিবাহ সম্পর্কিত প্রথম পুস্তক প্রকাশিত এবং প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এর 
প্রতু/ত্তরে অনেকে অনেক রকম বহ লিখলেন__যেমন হখেছিল বিধবাবিবাহ 
পুস্তকের বেলায় । তারানাথ বাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ, পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ 
স্বতরত্বু, মুশিদাবাদের খ্যাতনাম। কবিরাঞ্জ গঙ্গাধর কবিরত্ু প্রমুখ অনেকেই 
এর প্রতিবাদ করেন। সারা বাংলাদেশেই আলোড়ন উঠল। গান ও ছড়াও 
বধা হয়েছিল বিগ্ভানাগরের নামে । এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত “কুলীন- 
কামিনীর উক্তি” নামে একটি কবিত। এই সময়কার একটি বিখ্যাত রচনা । 
বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন রিগ্যালাগর, কিন্তু বিদ্যাসাগর তার 
বিচারে যে তর্ক-নিপুণতা, মীমাংসাপটুতা, অহুস্ধিৎসা এবং বিদ্যাবুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় তার প্রতিবাদকারীদের কেউই সেরকম 
বিচারস্নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি; তারা শুধু অধৈর্যহাবে বিগ্ভাসাগরকে 
লেখনীমুখে আক্রমণ করেছিলেন । সে সব গালিগালাজের উল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। 
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বিদ্যাসাগর এই বছবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিঙগ্গেন। নানা 
আকারে এই আন্দোলন চলেছিল কুড়ি বছর। সরকারী কাজে ইন্তাফা দেবার 
ঠিক ছুবছর আগে তিনি এই আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। প্রথম আবেদন 
পত্রের দশ বছর পরে পাঠান হলো দ্বিতীয় আবেদনপত্র। এতেও সই ছিল 
একুশ হাজার লোকের । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বিগ্ভাসাগরের বিধবাবিবাহ 
সমর্থন করেন নি, এই বস্ুৰিবাহ আন্দোলনের সময় তার পক্ষ সমর্থন করেন 
এবং দ্বিতীয় আবেদনপত্রের তিনিও ছিলেন অন্ততম শ্বাক্ষরকারী। বাংলার 
জনমত সেদিন বিদ্যাসাগর এমন ভাবেই তাঁর এই প্রচেষ্টার অনুকূলে গঠিত 
করেছিলেন যে কৃষ্জনগরের মহারাজ! থেকে শুর করে তখনকার বাংলার বন্ধ 
বিশিষ্ট জননায়ক ও স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর 
করেছিলেন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরকারী ভিলেন নবছ্ীপের প্রসিদ্ধ 
ক্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারতু $ বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ইনিই ছিলেন বিদ্যাসাগরের 
একজন প্রবল বিরুদ্ধবার্দী। হখনকার সামাঞ্জিক পরিবেশে এই একুশ হাজার 
্বাক্ষর সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ ছিল না। এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের 
সংগঠনী প্রতিভ। জাশ্র্ষভাবে কাঞ্জ করে গেছে। 

বিদ্যাসাগর পুধ্তক লিখেই নিশ্চিত ছিলেন না। তির্ন জানতেন এ দেশের 
লোক দেশাচারেরু দাস, শাস্ত্রের নয়। আইন ভিন্ন এ দেশে সমাজসংস্কারের 
পথ নেই । বছুবিবাহ রদ করবার জন্তে তিনি সরকারকে দিয়ে একটা আইন 
পাশ করাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্তটে, তখনকার ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য, কাশীর রাজ। দেবনারায়ণ সিংহকে দিয়ে আইন সভার এই সম্পর্কে একট! 
বিল আপবার জন্যে উদ্যোগীও হয়েছিলেন । কিন্ত সে উদ্যোগ কাজে পরিণত 
হয়নি । তারপর তিনি ছোটলাটেপ কাছে পুর্বোস্ত আবেদনপত্র পাঠালেন। 
বহুবিবাহ আন্দোলন অল্পদিনের মধে//এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, আন্দোলনের 
এক বছর পরেই একে কেন্দ্র করে রচিত হৃদুল! 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক*। এই 
নাটক রচনা করলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ব 
এবং এর অনভ্তিনঘ্ হলে! রাষজয় বসাকের বাড়ি। বাংলার নাট্যশালার 
ইতিহাসে এই নাটক একটি ন্মরণীয় ঘটনা । দেশী নাটকের স্থত্রপাত এখান 
থেকেই, বিশেবভাবে প্রহসনের একটি প্রধান পথ নির্দেশ করে দিল রাম্নারায়ণের 
এই “কুলীনকুলসর্স্ব নাটক'। এই নাটক রচনা করে রামনারায়ণ অর্থ ও যশ 
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দুই-ই লাভ করেন। এই নাটক রচনার একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে। 
আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগরের ষুগে (উনবিংশ শতাব্দীর ছিতীয়পাদ থেকেই 
বিদ্যাসাগরশ্যুগের আরম্ত ) শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল 
দেখ। দিয়েছিল সমাজ-সংস্কারে। আগে থেকেই যাত্রা, কবিতায় ও নক্‌শায় 
সমাজ অথবা শ্রেণী বিশেষের ব্যঙ্চচিত্র জনসাধারণের চিত্তবিলোদনের একটি 
প্রধান উপকরণ যুগিয়ে আসছিল । সাধুবেশী পাষণ্ডের ভগ্তামী, মূর্থের ধনগব ও 
কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ, ধনীর লাম্পটা, অসভীর বিড়ম্বনা এবং সতীর 
দুর্টশা--এই ছিল সাধারণত যাত্রার সঙের এবং নকৃশা-চিন্রের প্রধান উপজীবা । 
এর মধ্যে সমাজ-সচেতনত। কতট। সাক্রয় ছিল তা সঠিক বল] যায় না_কেননা 
তখনো পর্যস্ত কোন আন্দোলনকে আশ্রয় করে এই মনোভাব অভিবাক্ত হয় 
নি; চিত্তবিনোদনই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য । তবু একথা অস্বীকার করা চলে 
না যে ধীরে ধীরে এই চিত্তবিনোগ্গন থেকেই শিক্ষিতর্দের মধ্যে একট। তীব্র 
সামাজিকবোধ জন্ম নিচ্ছিল । যুগ-পরিবর্তনের প্রণালীই এই ; ইতিহাসের গর্ভে 
অলক্ষ্যে কোন্‌ মহাশক্তি জন্ম নেয়, তা সমসামণ্জিক কালের একাধিক ঘটশার 
ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বোধগম্য হয়। বহুবিবাহরূপ এই যে সামাঙ্জিক-কলুষ 
বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারাকে পঙ্কিল করে তুলেছিল তার 
চিন্রট1 অনেকের সামনেই ছিল, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের স্থত্রপাত 
করলেন বিদ্যাসাগর, আর রামনারায়ণ তাকেই ফুটিয়ে তুললেন নাটকে । অবশ্য 
রামনারায়ণ স্বেচ্ছায় এই নাটক-রচনায় অগ্রণী হতেন কিন! সন্দেহ, বদি না 
রংপুর কুস্তীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন। 
কালীচন্দ্র শিক্ষিত ছিলেন । তার ধারণ হলো, নাটকের মাধামে সমাজের এই' 
কলঙ্কচিত্রের পরিণাঁমটা দেখাতে পারলে সাধারণের চোখ ফুটবে । তিনি 
বিজ্ঞাপন দ্রিলেন, “বল্লালসেনীম় কৌলীন্যপ্রথ! প্রচলিত থাকায় কুলীনকামিনী- 
গণের এক্ষণে যেরূপ ছুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্ঘিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত “কুলীনকুল- 
সর্বন্ব নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণেষ মধ্ো 
সবোৎকুষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাহাকে ৫* টাক। পারিতোষিক 
দিবেন ।” 

এই বিজ্ঞাপনটি নিয়ে রামনারায়ণ একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 
বিজ্ঞাপনটি পড়ে বিদ্যাসাগর বললেন-_রামনারামবণ, তৃমি এই নাটক লেখ। 

১৪ 


২৯০ বিগ্তালাগর 

তোমার ক্ষমতা! আছে; তুমিই না 'পতিত্রতোপাখ্যান” বই লিখে এই কালা 
চৌধুরীর কাছ থেকে পারিতোধিক পেয়েছিলে ? | 
-ই), তা পেয়েছিলাম । কিন্তু বল্লালী-বিধান নিয়ে নাটক রচনা করা--পারব 
কি? | 

-আম বলোছঃতুমি পারবে । আমিবষে আন্দোলনে হাত দিয়েছি, তুমি 
নাটক লিখলে এ আন্দোলন আরে! জোর ভবে । 

কালীচন্দ্রের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আর বিদ্যাসাগরের উৎসাহে রামনারায়ণ রচন। 
করলেন “কুলীনকুলশ্সর্বশ্ব নাটক? । পুরস্করর তিনিই পেলেন এবং বহুবিবাহ 
আন্দোলনকে এই নাটকের অভিনয় যে অনেকখানি সহায়তা করেছিল ত। 
নিঃপন্দেহেই বলা যায়। কথিত আছে, নাটকের পাওুপিপি রামনারায়ণ প্রথম 
বিগ্যাসাগরকে দেখিয়েছিলেন। তিনি আগ্যোপাস্ত পাঠ করে এহ মন্তব্য 
করেছিলেন £ নাটক ভালোই হয়েছে, যদ্দিও ভারতচন্দ্রের অনুকরণ সুস্পষ্ট এবং 
তোমার অভব্যচন্দ্রের ভূমিকায় মচ্ছকটিকের শকার অনুকৃত হয়েছে । বাংলা- 
দেশে সেই সময়ে শহরে ও মফঃম্বলে এই নাটকের বহু অভিনয় হয়েছিল । এর 
সমাদর ও হয়েছিল মবচেয়ে বেশী । প্রসঙ্গত উল্লেখ কর যেতে পারে ষে, 
রামনারায়ণের নাটকগুলির মধ্যে “কুলীনকুলসবস্থই? শ্রেষ্ট রচনা । কুদ্রিম 
কোৌশীন্য প্রথায় বাংলাদেশের যে দুরবস্থা ঘটেছে তারই কৌতুকাবহ ব্যঙ্গচিত্র 
এই নাটক । এই নাটকের বাশুব সরলত। সত্যই উপভোগা । সামা জিক-কুপ্রথা- 
পেষণের যন্ত্রধূপে নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন রামনারায়ণ 'কুলীনকুলসবস্থ' 
নিযে । দু'বছর পরে সেকালের সামাজিক নাটক প্রহসনের সবচেয়ে জনপ্রিয় 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে নাটেযর বিষয় করে উমেশচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগর 
প্রবর্তিত বিধবা-ব্বাহ আন্দোলনে নতুন জোর দিলেন। এখানে উল্লেখ করা 
ঘেতে পারে ষে, সংস্কার-বিরোধী পক্ষ থেকেও পাণ্টানাটক নিয়ে বিধবা” 
বিবাহের বিষময় ফল দেখান হয়েছিল। তবে সে সব নাটকের কোনটাই 
সার্ক রচনা হয় 1ন। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বশ্' নাটকের মতো 
উমেশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ নাটক”ও 1বশেষ সমাদর লাভ করেছিল। 
সংরক্ষণশীল সমাজে এই দুখানা নাটকই সেদিন তৃমুপ প্রতিক্রিমার 
সষ্তি করেছিল এবং পরোক্ষে বিদ্যাসাগরের এহ দুই আন্দোলনেই শক্তি 
জুগিয়েছিল। 


বিদ্কাসাগর | ২৯১ 


বিদ্াসাগর অশেষ যত্ব ও পরিশ্রম সহকারে বাংলা দেশে কুলীন-প্রথা 
সম্পফিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কুলীন-ত্রাঙ্মণ্দের বিবাহের 
একটি তালিকাও প্রস্তত করেন । নেই তথ্য এবং তালিকা থেকে য়ে 
মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখ! যায় স্তন্তপায়ী শিশুর পধস্ত বিয়ের 
ব্যবস্থা ছিল। চার বছরের মেয়ের পাচট! স্বামী আবার চার বছরের 
ছেলের পঞ্চম পক্ষের পুর্ণযৌবনা স্ত্রী; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প বয়সের 
বালিকাদের বৃদ্ধ, অসমর্থ, উপায়হীন ও হীনচরিআ লোকের সঙ্গে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়; আজীবন পিতৃগুহে কাম়ক্লেশে যাদের জীবন- 
ধারণ করতে হতো, যাদের স্বামী অপরিজ্ঞাত ব! কিন্বদস্তী মাত্র, তাদের পক্ষে 
গেপন বাভিচারে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক এবং ক্রণহতা! সে ক্ষেত্রে অনিবার্ধ। 
বিছাসাগর তার হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন এইসব কুলীন-কামিনীদের 
উত্তপ দীর্ঘনিঃশ্বাস কি ভাবে সঘাজ-দেহকে সম্তাপিত ও পাপভা রাক্রান্ত 
করে তুলেছে; অন্ভব করলেন এদের সগ্তপ্ত হৃদয়ের অঠিশাপ আর সেই 
অভশাপজাত অশ্রুকণা কি ভাবে বাংলার সমাজ জীবনকে দুখিসহ করে 
তুলেছে ॥ দেখপেন এই অভিশপ্ত প্রথার আশ্রয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ তার 
সৃতাশয্যার উপরেই পুর্ণ যৌবন! নারীকে নিয়ে বাসর-গৃগ রচনা করেছে; 
স্বপ্রবীণ বৃদ্ধ কুপপীনেরা মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েও কুলীন কন্যার বরমাপ্য 
গ্রচণ করে কৃতার্থ হতে বাগ্র। সমাজ কোথায় নেমে গেছে; দেশাচার 
কী জঘন্য ব্যর্ঠিচার ক্বপ্্রি করে চলেছে । বাংলার নারার হৃদয়ের এই 
নিদারুণ ম্নবেধনাই বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে সমব্দণার সঞ্চার করেছিল | তাই 
ভি'ন অগ্রসর হয়েছিপেন তুষানল থেকে বাংলার মেয়েদের বাচাবার জন্যে; 
সমাজের এই ছুর্নাতি নিখারণ করবার জন্যে। সত্/* সমাজ-সংস্কারের 
ক্ষেত্রে পামমোহনের পর বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় বাক্তি ধার উদ্যম, আগ্রহ ও 
আস্তরিকত| আজো আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের [বিষযয়। হৃদয়ের সমস্ত 
তরল আগুন ঢেলে দিয়ে তান এই সামাজিক কুপ্রথ! ভম্মলাৎ করতে 
চেয়েছিলেন । তার জীবদ্দশায় তার এই প্রচেষ্ট। সার্থক হয়নি বলেই 
বিদ্যাসাগর আক্ষেপ করে বলেছিলেন-_-“আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি ।» 
তবে বষ্ভাসাগরের প্রচেষ্ট। একেবারে বার্থ হয় নাই, কালক্রমে কৌলীনপ্রথার 
অবসান ঘটেছে। 


২৯২ বি্ঞাসাগর 


জাগতিক সম্পকের মধ্যে মান্ুধের মানবতার অল্লান ম্বীকৃতি--মাসুযকে 
স্বীকার করতে হবে; এবং তাকেই সমস্ত কর্মের উৎস ও লক্ষ্য বলে উপলব্ধি 
করতে হবে। এই উপলান্ধ এবং বোধও কালের অস্তর-প্রেরণাসম্মত। 
কাগের হৃদয়-সঙ্কেত বিদ্যালাগর সম্পূর্রপেই ধরতে পেরেছিলেন, তাহ না 
তাঁর পক্ষে এই সব সামাজিক কর্মে আত্মোৎ্সর্গ কর সম্ভব হয়েছিল। 
বিগ্ভাসাগর-চরিজের মানদণ্ডই হলো এই মানবিক তা-বোধ। 


কৌপীন্ত প্রথা দূর করবার উদ্দেশ্তে একুশ হাঞ্জার লোকের স্বাক্ষগিত 
দ্বিতীয় আবেদন-পত্রটি ছোটলাট স্যার 1সাসল বিডনের হাতে দেওয়া তয়। 
কমিটির পক্ষ থেকে রাজা সত্যচর্ণ ঘোষাল লাটসাহেবের হাতে এট! 
দিয়েছিলেন । আবেদন-পঞ্রের উপসংহারে এই কয়টি কথা লেখ। ছিল ; 
“এই আত দ্বণিত ও অনিষ্টকর ব্ছাববাহ প্রথা রহিত করণোদেশে প্রা 
নয় বৎসর পুৰে ২৫০০০ লোকের স্বাক্ষারতত এক আবেদনস্পত্র সে সময়ের 
মাননীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইয়াছিল । এই জঘন্ত গ্রথার অনিষ্ট- 
কারিতা বিষয়ে নৃতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতিপূর্বে 
ঘে আবেদন-পন্রর প্রেরিত হয়, তাহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে সেসকল কথার 
আলোচনা হইয়াছে এবং আমরা অনেকেই সে আবেদন-প্ে স্বাক্ষর 
করয়াছিলাম। ন্ুযুক্তি এবং ধর্মশাস্ত্রের অননুমোদিত এই সামাজিক 
কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন পক্ষে যে আপনি যত্ববান হইবেন, ইহ বল? বাছল্য 
মাত্র । বিশেষতঃ এইবপ সংস্কার-কাধের গুরুত্ব অনুভব করিয়া যখন এত 
লোক প্রার্থনা জানাইতেছে, তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং ইঙ্াতে 
হস্তক্ষেপ করিবার যুক্তিযুক্ততা আরো প্রবল রূপে প্রমাণিত হইতেছে । 
বর্ধমানের মহারাজা মাতাপ চাদও. হ্বতন্ত্রভাবে এই সম্পর্কে একখানা 
আবেদন-পঞ্জ পাঠালেন স্যার সিসিল বিডনের কাছে । আবেদনপত্র লাট- 
সাহেবকে দেবার সময়ে সতাচরণ ঘোষালের সঙ্গে ছিলেন বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত 
ভধষতচন্দ্র শিরোমণি, ছ্বারকানাথ মিত্র, প্যাক্ীচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, 
দুর্গাচরণ লাহ] প্রভৃতি বাছাই ৰরা কুড়িজন সন্ত্রস্ত বাক্তি। 

কিন্ত সরকারী ভাবে বনু-্বিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন করবার জন্তে বিশেষ 
কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। অথবা কোনো আইনও পাশ হলো না। 


বিস্ভাসাগর ২৪৩ 


বিফলমনোরথ হলেও বিদ্যাসগর উদ্ভাম হারালেন না। 

তিনি অন্ত পথে প্রতিকারের উপায় চিন্তা! করলেন। 

কুঙ্গীনদের দিয়েই কৌ লীন্ত প্রথার মূগ উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হলেন । 
বিদ্াসাগরের আহ্বানে দেবীবর ঘটকের কুখাত মেলবন্ধন ভেঙে সবন্ধারী 
বিষ্নে করতে এগিয়ে এলেন তারপাশার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । কুলীনদের 
মধো তিনিচ এই নিয়ে প্রচলিত করতে উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় এলেন 
এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করঙগেন। কিন্তু নানা কারণে 
বিদ্যাসাগরের এ চেষ্টাও কার্ধে পারণত হয়নি । বিদ্যাসাগরের সম্মুখে লর্ড 
সেন্টিক্কের দৃষ্টান্ত ছিল--তিনিই রামমোহনের আন্দোলনের ফলে সহমরণ 
গ্রথা রহিত করেছিলেন। দেশাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজের এই মহত্বপুর্ণ 
স্ববচারের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখেই বিদ্যাসাগর বছবিবাহ প্রথা রহিত করবার 
জনে সরকারী সাহাধ্য চেয়েছিলেন। [বফল মনোরথ হয়ে আক্ষেপের 
হবে তিনি লিখলেন £ “আমর সেই ইংরাজ জাতির অধিকারে বাস 
করিতেছি । কিন্ত অবস্থার কত পারবর্তন হইয়াছে । যে ইংরেজ জাতি, 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যভ্রংশভয় অগ্রাহা করিয়া, প্রজার দুঃখ-বিমোচন 
করিয়াছেন) এণে ম্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়। দুরে থাকুক, প্রজার] বারংবার প্রার্থন! 
করিয়াও কৃতকাধ হইতে পারিতেছে না। হায়! সেদিন গিয়াছে 1” 
বিদ্যাসাগরের সুদৃঢ় ধারণা ছিল, সর্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই ইংরেজের 
লর্গা, রাজ্যভোগের লোভে আকুষ্ট হয়ে ইংরেজ এ দেশে তাদের অধিকার 
বস্তার করে নি। কিন্ত “আবেদ্িত বিষয়ে €বমুখা অবলম্বন" করায় তার এই 
ধারণ] কিছুটা যে শিথিল হয়েছিল, এ কথা সহজেই অন্মান করতে পার! 
যায়। কথিত আছে, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবপ সঙ্কল্প ছিল যে, বুবিবাহ- 
বিষয়ক গ্রস্থের ইংরেজিতে অনুবাদ করিবেন এবং একটিবার ইংলগ্ডে গমন 
পুর্নক” ভারতেশ্বপী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে 
আবেদন করবেন। তার এ শুভ সংকল্প কল্পনায় রয়ে গেল। এই সাধু 
সংকল্প কাধে পরিণত করবার আগেই তার মৃত্যু হয়। 


বধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণের মধ্যেই বিগ্যাসাগরের 
সমাজন্সংস্কার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। 1তনি লকল রকম সামাজিক উন্নতি 


২৯৪ বিদ্ভাসাগর 


সাধনের কাজে অতন্দ্রভাবেই নিযুক্ত ছিলেন। সমাজ-সংস্কার বিস্তাসাগরের 
বিলাসিতা ছিল না, সাময়িক উত্তেজনার ' বিষয়ও ছিল না--এ ছিল তার 
জীবনের ব্রত এবং জীবনের শেষ দিন প্ধস্ত তিনি এ ব্রত উদ্যাপনে একনিষ্ 
ছিলেন। বিষ্ভাসাগর ৰাঙালি-চরিত্র ভালো করেই অধ্যয়ন করেছিলেন, 
এই জাতি যে কতখানি অসার ও অপদার্থ এবং এদের কাজে ও কথায় 
কতথানি বৈপরীত্য-_বিগ্ভাসাগর তা সবিশেষ জানতেন। জানতেন বলেই 
সমাজ-সংস্কার গ্রচেষ্টায় অগ্রনমর হবার পুরে তান একটি প্রতিজ্ঞাপজ রচণ। 
করেন এবং ধারা তার পাশে দাড়িয়ে তাকে সমথন করবেন বলেছিলেন 
তাদের সকলকে দিয়ে তিনি এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি সই করিয়ে নিয়েছিলেন। 
কথিত আছে, এই স্থকঠিন প্রতিজ্ঞাপঞ্জে একশো পচিশ জনের বেশী লোক 
স্বাক্ষর দ্েননি। সেই প্রতিজ্ঞাপপ্রটি এই রকম: “আমি ধর্ন সাক্ষী করিয়া 
গ্রতিজ্ঞা করিতেছি (১) কন্তাকে বিদ্যাশিক্খা করাইব। (২) একাদশ বর্ষ পুর্ণ 
না হইলে কন্তার বিবাহ দিব না । (৩) কুলীন, বংশ, শ্রোত্তিয় অথবা মৌলিক 
ইত]াদি গণনা ন। করিয়। স্বজাতীয় সৎপাত্রে কণ্ঠ দান করিব। (৪) কন্তা 
বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিব। 
(৫) অষ্টাদশ বর্ষ পুর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না। (৬) একস্ত্রী 
থাকিতে আর বিবাহ করিব না। (৭) ধাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, 
তাহাকে কন্তাদদান করিব না। (৮) ষেন্ধপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির 
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহ] করিব না। (৭) মাসে মাসে শ্ব ত্ব মা'সক 
আয়ের পঞ্চাশতম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব। 
(১) এন প্রতিজ্ঞাপজে স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণে উপরি নিগ্িষ্ট প্রতিজ্ঞা 
পালনে পরাজ্ুখ হইব লা।” 

সমাজ-সংস্কীরক বিদ্যাসাগরের বিপ্রবী মনের অভ্রাস্ত নিদর্শন এই প্রতিজ্ঞ পন্র- 
খানি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এ একখানি মুল্যবান দলিল। তিনি 
তার জীবনের শেষ দিন পথস্ত, অক্ষরে অক্ষরে এই গ্রতিজ্ঞাপত্র অনুযায়ী কাজ 
করে গিয়েছেন। সাগর-চরিজ্রের আচার ও আচরণের এই এক নিষ্ঠতা থেকে 
বাঙালি আজে।- এই সুদুর কালের ব্যবধানে-_অনেক কিছুই শিখতে 
পারে। 


বিচ্যাসাগর ২৯৫ 


উনবিংশ শতাবীর প্রথম পাদের কলকাতার নাগরিক জীবনের ইতিহাস ধাদের 
জানা আছে, তাদের আর বলে দিতে হবে ন। যে, সে-জীবনের উপকরণের 
মধো শেরি-স্যাম্পেন কতখানি স্থান জুড়ে ছিল। ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু 
কলেজের প্রীগ্রসর ছাত্রদের হিন্দুসমাজ্জ-নিষিদ্ধ পান-ভোজনের সাদ্ধা বৈঠকের 
চিন্র অনেকেরই জানা আছে। ইংরাজ রাজত্বের স্থত্রপান্রের সঙ্গে সজেই 
কোম্পানীর আমলের বাঙালি বাবুদের হাতে মদের গেলাস ওঠে । এ কথ! 
আজ এতিহাঁসিক সতা যে, ইংরেজ যেমন শিক্ষিত বাঙাজির হাতে সেক্সপীয়র 
মিলটন হোমর-দাস্তে-মিল-বেকন তুলে দিয়েছে, তেমনি তারা তাদের হাতে 
তুলে দিয়েছিল মদ্দের গেলাস। ইংরেজি-শিক্ষিত মহলে কেমন করে 
সুবাপান প্রবেশ করেছিল হ্থার ইতিবৃত্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এই ভাবে 
দিয়েছেন £ 

“সে সময়ে স্থরাপান করা কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়চ্ছরূপ চিল। 
যিনি শান্ম ও লোকাচাবরের বাধা অতিক্রম পুবক প্রকাশ হাবে স্থতাপান করিতে 
পারিতেন, তিনি সংস্কারকদের মধো অগ্রগণ্য ব্াক্কি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। 
স্বয়ং রাজ। রামমোহন রায় পরোক্ষ ভাবে সুরাপান শিক্ষ। বিষয়ে সহামতা 
করিয়।ছিলেন। **"রাক্সিতে ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিত 
রূপে স্থরাপান করিবার নিয়ম তিল। *রাজনারায়ণ বস মহাশয়ের নিকট 
শ্ুনিয়াছি, যখন তিনি হিন্দু কলেছ্ছে পাঠ করেন এবং তাহার বয়ঃক্রম 
১৬১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি তিনি স্থরাপান করিতে শিখিয়া- 
চিলেন। **সে সময়কার সংস্কার পথে অগ্সর ব্াক্তিগণ স্থপাপানকে হীন 
চক্ষে দেখিতেন না1” 

এর থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এদ্রেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে 
স্ররাপান কিভাবে প্রবেশ করেছিল । ডিরোজি৪র একাডেমিক এসোসিয়েসনে 
স্থরাপান ও প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ দুই-ই একসঙ্গে চলতো । স্থরাপানকে 
শিক্ষিত বাঙালি পাশ্চাত্য সভ্যতার একট! অঙ্গ বলে গ্রহণ করলো । 

দেওয়ান কাতিকেয় চন্দ্র রায় আত্মজীবন-চরিতে “ইয়ংশ্বঙ্গলের' এই হৃতাপান 
সম্পর্কে লিখেছেন £ “আমাদের দেশে বহুকাল হইতে শ্ররাপান বিশেষ দোষক্র 
ও পাপজনক বলিয়া কীতিত হইফাছে ; এবং মগ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র 
হয়, এইবপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্ষিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে 
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এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্যজাতীযের। ইহা আদর 
পুর্বক ব্যবহার করিতেছেন, ভখন ইহা! অঠিতশ্জনক কখনই নহে । অতএব 
ইহ! পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পুর্ব কুসংস্কারই বা 
কিকূুপে যাইবে? হিন্দু কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধো ধাহার! এ দেশের 
সমাজ্জ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিপেন, তাহারা সকলেই সথরাপান করিতেন ।১, 
বাঙালি ভুপ্রলোকের মধ্যে মদ খাওয়াটা! এই ভাবেই শুরু হয় এবং ইংরেজের 
নতুন শহর এই কলকাতার নতুন ইংরেজি-শেখ। বাঙালিরাই এই পথের প্রথম 
পথিক। দেব-ছিজে গাদের বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না; অন্থুরাগ ছিল খৃষ্টান 
ধর্মের প্রতি, বিরাগ ছিল হিন্দ্পর্মেপ প্রতি, 'হন্দু আচারের প্রতি । শিক্ষিত 
ভন্রলোকদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছাড়ঃয় গিয়েছিল এহ মদ্দিরাপান 
শভাস। এই গরল সেবন করিয়া মত্ততা-জনিত অলীক আহোদে লোক 
যখন ভন্মত্ এবং সেই আমোদের প্রলোভনে আক লোকের সংখ্য। যখন দন 
দিন বৃদ্ধ পাইতে লাগিল, যখন স্থরাসেবনে অর্থ, মান, সম্ভ্রম, পরিশেষে জীবন- 
নাশ হইতে লাগিল, তখন বঙ্গীয় সমাজে আর এক হ্ৃহাৎ প্যারীচরণ সরকার 
মহাশয় মাদক সেবন 'নবারণে অগ্রসগ হইলেন”, 

প্যারীচরণ সরকার ছলেন ব্ছ্যাসাগরের পরম বন্ধু । বিদ্যাসাগরের চেয়ে 
তিনি বজধসে তিন বছরের ছোট ছিলেন। 

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক-জ্োতিকফের স্ধ-ন্ববূপ ঠিলেন প্যারীচরণ। নম্র-প্রকৃতি 
প্যাগীগরণ্র গাভীধে নিতাস্ত দুধিনী'ত ছাত্ররাও সন্ত্স্থ থাকতেো।। তার প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্যে ও চরিত্র-মাধুধে সকলেই মুগ্ধ হতো । তিনি সকলেরই শ্রদ্ছাভাজন 
ছিলেন । ইংবেজ-মহলেও তার যথেষ্ট সুনাম ছিল । তারই প্রিয় ছাত্র 
বঙ্গ-গোরব স্যর গুরুদাস তার জবন-স্বৃতিতে প্যারীচরণ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 
“তিনি যখন বারাসতা বগ্যালয়ের প্রধানন শিক্ষক, তখন হাইকোটের ভবিব্যৎ 
বিচ।রপতি ট্রেড তথাকার হাকিম ছিলেন। ট্রেভর. তাহাকে কলিকাতায় 
কর্মগ্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ করেন । ...প্যারীচরণের অস্তঃকরণে বিলাল, 
অহন্কার ও ভুজুগ-প্রিয়তার কণামাত্রও ছিল না। উচ্চ বেঙন ও পুস্তক- 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ সত্বেও তিনি কখন গাড়"ঘোড়! করেন নাই; ছাতাটি 
হাতে করিয়া চাণকান থ্রাটিয়া প্রতিদিন বাটী হইতে কর্মস্থলে যাতায়।ত 
করিতেন। প্যারীটচরণকে সেকালে সকলেই ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আর্ণলভ 
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সাহেবের সঙ্গে তুলন! করিম! সেই নামেই অভিহিত করিতেন। তাহার 
সম্পর্কে আপিয়া আমার শিক্ষা এবং চরিত্র-গঠন দুঢ় হয়।” 

বাংলা “বর্ণ পরিচয় যেমন বিগ্ভাসাগরের অক্ষয় কীতি, তেমনি ইংরেজি বর্ণ- 
পাঁরচয় হলো বাংলার দেবোপম শিক্ষক প্যারীচরণের অক্ষয় কীর্তি। শিক্ষা- 
ংগ্কার ও সমাজ-সংস্কার উভয়ক্ষেক্রেইে বিদ্যাসাগরের কাধকলাপের 
সঙ্গে পারীচরণের অক্ষু্ যোগ ছিল। সেই প্যারীচরণ যখন মাদক-নিবারণী 
লা স্থাপন করলেন, তখন স্বভাবতঃ !বদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়লো সেই সভার 
দিকে। কলকাতার বন্থ সম্বাস্ত লোকের, এমন কি রাধাকাস্ত দেবের পযস্ত 
সমথন ছিল এ প্রণ্ষ্টার পেছনে । এই সভারই নাম্‌ ছিল -বেঙ্গল টেম্পারেন্স 
সোসাইটি; প্যারীচরণ ছিপেন এর সম্পাদক । এই সোসাহটিই তার কর্ম- 
কাত্তি। সোসাহটির প্রথম অধিবেশনে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। এই 
সম্পর্কে তার ৮বিতকার লিখেছেন £ "মার্ক-সেবন নিবারণ সভার প্রথম 
অধিবেশন দিবসে বহুসংখাক শিক্ষিত বাঙালী এবং অনেকগুলি সম্থাস্ত ইংরেজ 
মচোদম়ু উপস্থিত ছিলেন। প্রথম প্রতিষ্ঠার পিন হইতে আরম্ভ করিয়া 
চিরজীবন বিদ্যানাগর মহাশয় এই সভার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম 
অন্ুষ্টানসভায় পাত্রী ডাক সাহেব, ইন্স্পেক্টর উড়ে। গুভূতি উপস্থিত 
ছিলেন ।"? 

প্যারীচরণ হ্থরাপান-নিবাদণী সভ। স্থাপন করেই ক্ষান্ত ছিলেন ন।। স্ুরাপানের 
অপকারিতা বুঝাবার জন্ত' ইংরেজিতে "ওয়েল-উইসার' ও বাংলা “হিতসাধক? 
নানে ছুখানা মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। এ কাগজে অন্যান্য লেখকদের মধ্যে 
বিছ্বাসাগর ছিপেন একজন । 


একে একে সঞ্লেই বক্তৃতা করলেন। করলেন না শুধু বিদ্যানাগর। স্যর 
গুরদাস তখন বিংশতিবধীয় তরুণ যুবক মাত্র। তিনি সেই সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। এই সম্পর্কে জীপন-স্বৃত্তিত্ে তিনি যে বিবরণ [লিপিবদ্ধ করেছেন 
তার থেকে জানতে পারা যায় যে, প্রথষে প্যারীচরণ সরকার বিদ্যাসাগরকে 
কিছু বলবার জন্থে অনুরোধ করলেন; বিদ্যাসাগর বন্ধুর সে অনুরোধ 
সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন । তারপর ভাফ সাহের, উড সাহেব, এমন 
কি শড়ুনাথ পণ্ডিত পধস্ত সকলেন্ঠ যখন বিদ্যাসাগরকে কিছু বলবার জন্যে 
অন্থরোধ করলেন, তখনে। তিনি তার প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন, নীরবে 
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হাসিমুখে জানালেন তার আপত্তি। এই ঘটন। থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত 
করতে পারি যে, অন্ত লোকে বিদ্যাসাগরকে যতটুকু বুঝতেন, তার চেয়ে 
তিনি নিজেকে নিজে বেশী জানতেন । সভায় উঠে দাড়িয়ে বক্তৃতা কর! 
বিদ্যাসাগরের ম্বভাবের বাইরে, তা তিনি ভালে! রকমেই জানতেন 
বলেই তিনি সোঁদন সকলের অগ্ুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কোনে! 
ক্ষেত্রেই অন্ত লোকের প্লাপা হরণ করতে কিংবা নিজের অন্ুপযুক্ততার 
পরিচয় দিতে বিদ্যাসাগর কখনো প্রয়াস পান নি। এই ছিল তার জীবনের 
বিশেষত্ব । 

প্যারীচরণ ও বিদাপাগর দুজনেই আমরণ একত্রে সমাজ-সংস্কারের কাজে 
নিঘুক্ত ছিলেন । 

গ্যারীচরণ তার কত বড়ো বন্ধু ছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছিল একটি ঘটনায়। 
খণগ্রন্ত বিদ্যাসাগরকে খণমুক্ত করধার জন্যে প্যারীচরণ তাঁর সম্পাদিত 
'এডুকেশন গেজেট; পাঞ্জিকায় জনসাধারণের উদ্দেশে একট। আবেদন প্রকাশ 
করেন এবং এ কাজ তিনি বিদ্যাসাগরের মত না নিয়েই করেছিলেন। 
তিনি নিজে বড়লোক ছিলেন না, কিন্তু সমাজে ছিল তার অসামান্ত সম্মান ও 
সম্ত্রম এবং এই ভরস। করেই [তিনি বন্ধুর জ্ন্বে অর্থ সাহায্যে আবেদন জানাতে 
অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তুদেশের পোক চা দিয়ে তার খণ পরিশোধ 
করবে__ বিদ্যাসাগরের কাছে এ চিস্তা ছিল অসহা) তাহ তিনি বীরাসংহ 
থেকে প্যান্সীচরণকে অন্ুঝোধ করে পাঠালেন যে, তার খণ পরিশোধের জন্যে 
দেশের লোককে যেন বিব্রত করা লা হয়। 

প্যাগীচরণ বন্ধুপ ইচ্ছার বিরুছ্ছে এ ব্যাপারে আর বেশী অগ্রসর হন নি। 


প্রসঙ্গত 'এডুকেশন গেজেট” সম্পাদনা করবার সময় প্যারীচরণের জীবনের 
একটা ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৮৫৬ গ্রীষ্টাকে সরকারী 
বায়ে 'গেজেটের' প্রথম আবব্র্ভাঘ। সাত বছর পরে কাগজখানি সরকারী 
মুখপন্জ হিসেবে পুনগঠিত হয়। ১৮৬৩, ৩র] মার্চ প্যারীচরণ “গেজেটের' 
সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তীর সুষ্ঠ পরিচালনা গুণে পত্তিকার বিশেষ উদ্নতি হয় 
ও গ্রাহক-সংখ্যা বুদ্ধ পায়। ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে তখনকার পুর্ব 
প্েলপথের শ্যামনগর ট্টেশনের কণছে এক দুর্ঘটনার ফলে অনেক লোক মার! 
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যায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মৃত ও আহতদের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করার ফলে 
সমস।ময়িক পত্রে, বিশেষ করে “হিন্দু পেটিয়ট' ও 'ইঙিয়ান মিরর" পত্রিকায় 
তুমুল আন্দোলন হয়। প্যারীচরণও বুঝলেন কর্তৃপক্ষের বিবরণ সত্য নম্ব 
এবং এইজন্য জনসাধারণের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে । তিনি সংবাদের 
সতত] নির্ধারণের জন্তে স্বমং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভয়ে তথা সংগ্রহ করপেন। 
তারহ ধারণ হলো, কর্তৃপক্ষ শুধু ফেহতাহতের সংখ্যা গোপন করেছেন তা নয়, 
স্থানীয় কর্মচারীরাও আহতদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্দাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন । 
ভিনি এই অনুসন্ধানের এক সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করলেন গেজ্জেটে। 
স্যর উইলিয়ম গে তধন ছোটলাট । তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং সম্পাদকের 
কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন । প্রথর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্ারীচরণের এবং 
বিষ্ভাসাগরের মত তিনিও ছিলেন স্বাধীনচেত। । তিনি ছোটলাটকে এক 
চিঠিতে লিখলেন, “গভর্ণমেপ্ট আমার কার্য দৃষণীয় বলিয়া বিবেচনা 
করিয়াছেন, ইহ] জানিয়। আমি দুঃখিত । যাহা সত, আমি তাঠাই প্রকাশ 
করিয়াছি । বিন। অঙগসন্ধানে ইহ আমি কার নাহ । ইহার বাতিক্রম 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি “এডুচকশন গেজেট”এর সম্পাদকের পে 
ইন্ভফ] দিলাম ।৮ ব্যাপারটি যখন বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন তখন ত্নি 
প্যারীচরণের বাড়ীতে গিয়ে তাকে অভিনন্দিত করে বলোছলেন, প্যারীচরণ, 
তুমি ঠিকই করেছ । প্যারীচরণ তেসে বলেছিলেন, “মহাজনো গত যঃ সঃ পণ্থা | 
এই অভিন্জ-হৃদয় স্রহাদের মৃত্যুতে বিদ।াসাগর এমনই মর্মাহত হয়েছিলেন যে 
রোগশয্যা থেকে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন £ “প্যারীচরণের মৃত্যুতে 
আমার প্রাণে যে কি দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা অপর কাহারও 
বুঝবার সামর্থা নাই ।***তাহার লোকাস্তর গমনে যে ক্ষতি হইল, তাহ! 
সহজে পুরণ হইবে না। জনসমাজের হিত-সাধনে তাহার নি্ঠাপুর্ণ একাগ্রতা 
চিরস্মরণীঘ হইয়া থাকিবে |", 

বিদ্যাসাগর ৪ প্যারীচরণের বন্ধুত্বও বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

এমনি আর একজনের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর । 
১৮৭০-এ মাত্র এক্তত্রিশ বছর বয়সে কাশীপ্রসন্ন সিংহ মারা গেলেন। 
তার মৃত্যু-সংবাদ শুনে বিগ্ভাসাগর সিংহীবাড়ি গিয়ে মৃতের প্রতি শেষ সম্মান 
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গ্রদর্শন করলেন। বাংলার এই গ্রতিভাবান ধনীর সন্তানকে তিনি জন্মাতে 
এবং মরতে দেখলেন, বিদ্যাসাগরের কাছে এ খুবই শোকের বিষয়। বড় 
স্েহ করতেন তিনি কালীপ্রসন্কে | বলতেন, আমি আর কি এমন দাতা, 
দাতা বটে কালীসিংহী। নিজের জমিদারী বিকিয়ে দিয়ে লাখ লাখ 
টাক! খরচ করে মহাভারত বের করল--একি কম দান! মৃহাভারতের 
অনুবাদ করিয়ে কালীগ্রসন্ন বাংলা সাহিতোর যে কি অশেষ উপকার করে 
গেলেন, এখন না বুঝলেও, লোকে পরে বুঝবে । বিদ্যানাগরকেও কালীগ্রসঙজ 
বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং একরকম তারই আশীর্বাদ নিয়ে তিনি মহাভারত 
অন্ধাদ-যজ্ে হাত দিয়েছিলেন--সে কথা আগেই বলেছি। বয়সে অনেক 
ছোট হলেও) বিদ্যাসাগর গুণীর গুণ স্বীকার করতে কখনো কুঠ্ঠিত হতেন 
না। বিদ্বান ও বিদ্যোতসাহী এই ধনীর ছুলাল সেদিন নিঃশ্বার্থভাবেই 
তার স্বদেশের সেবা করে গিয়েছেন-_এই কথা বিদ্যাসাগর কালীগ্রসন্নের 
শ্রাঙ্ছবাসরে বলেছিলেন। বলেছিলেন, কালীগ্রসন্ন মরল না তো, আমার 
বুকের একখান! পাঁজর খসে গেল। 

কে বলবে, ব্রাহ্মণের এই আস্তরিকতার উৎস কোথায়? হৃদয়ের কোন্‌ 
গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত স্থতো তীর মশ্নাঙগুভূতি ? 


॥বাইশ ॥ 


মেরী কার্পেন্টার কলকাতায় এলেন । 

বিগ্াসাগর তখন বাংলাদেশের জেলার জেলায় একট করে বালিক] বিষ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। বীরসিংহেও একটা বালিকা বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছেন তিনি । এই স্কুলের জন্তে তার মাসিক খরচ হতো প্রিশ টাক1। তিনি 
এই ব্যয়ভার বহন করেছিলেন । এই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে বিভ্যাসাগরের 
আগ্হ ও উৎসাহের সীমা ছিল না, এ কথা আমরা বেখুন-বিগ্যাসাগর প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছি । বালিক৷ বিদ্যালয় প্রতিট্ার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী 
ইংরেজ বন্ধুরা তাকে খুবই অর্থ সাহাযা করেছিলেন । বাংলার ছোটলাট স্যর 
সিসিল বিডন পরধস্ত তার বালিক] বিদ্যালয় ফাণ্ডে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে 
টাদা দিতেন; এই চাদ তিন বছর ধরে দিয্জেছিলেন। এই রকম আরো অনেক 
ইংরেজ-রাঁজপুরুষই দিতেন। শ্ত্রী-শিক্ষার অগ্রণী নায়ক হিসাৰে বিদ্যাসাগরের 
নাম তখন সারা বাংলাদেশে । সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পর দীর্ঘ 
আট বৎসর কাল আমর! দেখতে পাই বিগ্ভাসাগর নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই 
মফন্বলে বালিকা-বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন । এ কাজেও 
(তিনি বাধা কম পান নি, কিন্ত কোনে! কাজের ভার নিক প্রত্থিকিপ ঘটনার 
জন্যে সেই কাজ অর্ধপথে ছেড়ে দেওয়। বিদ্যাসাগরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল । 
আগেই বলেছি, হৃদয়ের সকল অন্গরাগ ঢেলে দিয়ে কাজ করাই ছিল তার 
রীতি-_-কখনো। কোনে অবস্থায় এই রীতির ব্যতিক্রম হয়েছিল বলে শোনা 
যায় নি। বিদ্যাসাগর যখন বহু বাধাবিস্ব এবং অন্থুবিধার মধ্য দিয়ে নিজের 
খরচে এবং শ্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে এই সব বালিকা- 
বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব রক্ষ। করে চলেছেন, এই সময়ে ' কলকাতায় এলেন মিস 
কার্পেন্টার। এ ঘটনা তার সরকারী চাকরি ত্য'গ করার আট বছর 
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পরের কথা। কলকাতায় এসে তিনি বাংলাদেশে স্্রী-শিক্ষার নায়ক 
বিদাাসাগরের সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। 

এ কালে স্বামী বিবেঞ্চানন্দ ষেমন আইরিশ-হুহিতা মিস এলিজাবেথ মার্গারেট 
নোবলকে (ভগিনী নিবেদিত। ) ভারত সেবায়, বিশেষ করে ভারতের নারী- 
জাতির সোয় উদ্ধদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেকালে তেমনি রাজা রামযোহন 
রায়কে দেখে এবং তার কথা শুনে নিতান্ত বালিকা বয়সেই কুমারী মেরী 
কার্পে্টার ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেন। রাজার চিস্তাধারাই 
তার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীঞ্ক করে দিয়েছিল এব্‌ং 
পরবণতাঁ কালে লগ্ডনে কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্সিতায় মুগ্ধ হয়ে মিস কাপ্পেন্টার 
এ দেশের নরনারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ পোষণ করতে আরম্ত 
করেন। সেই আগ্রহ ও শ্রদ্ধাই তাকে শেষ পধস্ত এ দেশে টেনে আনে। 
ভারতের বনু স্কান ঘুরে মিস কার্পেন্টার অবশেষে এসে পৌছলেন কপকাতায়। 
বিগ্যাসাগর তথন বেখুন স্কুলের সেক্রেটারী । আর ডব্লিউ, এস্‌. এযাটকিন্লন 
তখন শিক্ষা-বভাগের ডিরেক্টর । কুমারী কার্পেন্টার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
দেখা করতে চান শুনে এ্যাটকিনসন এক চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখলেন £ 
“মিস্‌ কার্পেন্টার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি 
বিষয়ে আলাপ ও সে লন্বদ্ধে তাহার অভিগ্রাম বাক্ত করিতে চান। আপনি 
কি আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটার সময় বেখুন স্কুলে আসিতে 
পারেন? আমি তাহাকে সেই সময়ে, বেখুন বি্চালম্স প্রথম দেখাইবার জন্য 
লইয়া যাইব |” 

এহ চিঠি থেকে আমর] জানতে পারি যে, মিস কাপেন্টার স্কুল কমিটির অন্যান্য 
সঙ্যদের সঙ্গে আলাপ করবার আগে এর সম্পাদক্ষ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। বিদ্যাসাগর ভিন্ন স্ত্রীশিক্ষার অগ্রণীদেব মধ্যে আর ধারা ছিলেন__ 
কেখবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ ও 1দজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-_মিস কার্পেন্টার 
তাদের সঙ্গেত দেখ। করেছিলেন। বিচ্ভাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচমম করে, 
আ্ী।শক্ষা সম্পর্কে তার মতের উদারতা দেখে এবং বাংলা দেশে স্রীশিক্ষা 
বিস্তারের জন্তে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টার পরিচয় পেয়ে মিস কার্পেন্টার 
তার প্রতি শ্রন্ধান্বত হগসে উঠপ্নে। তখন কলকাতায় বেথুন স্কুলের পর 
উত্তরপাড়ার বিজয়রুষ্ণ মুখোপাধটায় প্রতিষ্ঠিত বালিক1 বিদ্যালয়টির খুব নাম 
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মিস্‌ কার্পেন্টার সেই স্কুলটি একবার দেখতে চাইলেন। সঙ্গে গেলেন বিদ্যাসাগর, 
মিঃ এাটকিন্সন আর ইনস্পেক্টার উড! লাহেব। স্কুল দেখে মিস 
কার্পেন্টারের খুব ভালে। লাগলো! । পথে যেতে ঘেতে বিদ্যামগরের জন- 
প্রিয়তার পরিচয় পেয়ে তিনি ধারপরনা বাস্মত হলেন। বুঝলেন, 
ভারতবর্ষে এসে বিগ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত না হলে তার এ দেশে আসা 
ব্যথই হতো । পরবত্ত কালে বিগ্ভাসাগরের সঙ্গে তার সাক্ষাতের বিবরণ 
লিপিবন্ধ করে মিস্‌ কার্পেন্টার লিখে ছলেন £ “ভারতবধে আসিম্া অবধি 
প্িত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়াছি। যখন যে দেশে গিয়াছি, 
সেখানেই শোকের মুখে শুনিয়াছি, “মাঞ্ছষ যদি দেখিতে চাও, তবে কলিকাতায় 
গিঘা বিগ্যাসাগরকে দেখ ।, দেখিলাম, জনসাধারণের নিকট তিনি একটিমাজ্ 
নামে পরিচিত-_বিগ্যাসাগর । ইহ যে তাহার নাম নহে, উপাধি, অসাধারণ 
রুতিত্ত্বে সমুজ্জল ভান্রজীবনের গৌরব নিশান-ইহাও অনেকে জানে না। 
যাই ছোক, অবশেষে কলিকাতাম্ আসিয়! পুণ্যঙ্ল্োক বিগ্ভাসাগরের সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হইল। কা সেই সৌম্য স্সিপ্ধ মৃতি। ধুতি ও চাদরে মণ্ডিত 
ষেন তেজন্থিতার একটি বিগ্রহ । ব্রাহ্গণ পণ্ডিত, অথচ ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে 
তাহার কী আগ্রহ, ভারতীয় নারীদের উন্নতিকল্পে তাহার কী আস্তরিকতা। 
শুনিলাম বেখুন সাহেবের তিনি একজন অন্থরাগী বন্ধু ছিলেন। তাহার 
প্রাত্ঠিত এই বিগ্যালফঘটির পরিচালনায় পণ্ডিতের কৃতিত্বের কথা শুনিয়। 
আনন্দিত হইলাম। স্ত্রী-ম্বাধীনতা এমন একজন নেতৃম্থানীয মহান্‌ চরিত্রের 
মানুষের সঙ্গে পরিচিত ঠওয়া সৌভাগ্যের বিষয় ।”। 


উত্তরপাড়া থেকে স্কুল দেখে সকলে ফিরছেন । এ্যাটকিন্সন, উড্ে। আর মিস্‌ 
কার্পেন্টার ছিলেন এক গাড়িতে আর বিগ্ভাসাগর ছিলেন অন্য একখান। 
গাড়িতে । ব্গী গাড়। সঙ্গে ছিলেন একজন ভদ্রলোক । বিদ্যাসাগর 
সাধবরণতঃ পাক্কী করে যাওয়া,আসা করতেন । তাহ গাড়িতে উঠবার সময়ে 
সের ভদ্রলোককে বিশেষভাবে বলে দিলেন, তিনি যেন সাবধানে গাড়ি 
চাঙান। কিন্তু অল্লক্ষণ পরেই তিনি এক ছুথটনায় পড়লেন। এই তার 
জখবনের মারাত্মক দুর্ঘটন1। বিদ্যালাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ 
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“ছুর্ভাগোর বিষয় গাড়িখানি কিছুদূর আসিয়া মোড় ফিরিবার সময় একেলারে 
উপ্টাইয়া পড়ে । বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া ঘান। 
তাহার যকুতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল | চারিদিকে লোকে লোকারণা 
হইয়াভিল। পথের লোক কাতার দিয়া ঈাড়াইয়] তামাস। দেখিতেছিল, কিন্তু 
কেহই তাহার সহায়তায় অগ্রসর হয় নাই । মিস্কার্পেন্টারের গাড়ি আপিলে 
পর, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়। সত্তর 
পদে নিকটে গেলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং রুমাল দিয় মুখ 
মুছাইয়া দিয়া বাজন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চৈতন্ত লাভ করিয়া 
অনেক কষ্টে কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ট্রীটস্থ বাসায় ফিরিয়া আলেন। এই 
দৈব-হূর্ঘটনার কথ! শুনিয়া, তাহার বন্ধুবান্ধব তীহাকে দেখিতে যান। রাজরুষ্ণ 
বাবু তাহাকে হুকিয়। প্রাটে নিজের বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্লাল 
সরকার তাহার চিকিৎসা করেন । একমাসের স্বচিকিৎসায় তিনি একরকম 
সারিয়া উঠেন, কিন্ত এই সময় হইতে তাহার স্বাস্থাভঙ্গ ইল 1১ 

এই স্বাস্থ বিদ্যাসাগর আর ফিরে পাননি । যরুৎ চিরদিনের জন্যে জখম হয়ে 
যায়। তীর হজম শক্তি কমেযায়, আহার লঘু হয়ে পড়ে। ছুধ পর্যন্ত সহা 
হতে! না। শেষ পরধস্ত রাজ্বির আহার দ্িনাস্তের ছুমুঠে। মুড়িতে দ্রাড়ায়। 
পরবত্ত্শ কালে এই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ কবে এবং মিস্‌ কার্পেন্টারের শুশ্রযার 
কথ! স্মরণ করে বিদ্যাসাগর বলতেন £ “যখন আমার চেতনা হইল, আমার 
বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া 
বসিয়াছেন, আর স্েহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন । সশরীরে সেই একবার 
স্ব্গন্রধ উপভোগ করিয়াছিলাম | সেই দ্রারুণ যন্ত্রণার মধো ৭ মিল কার্পেন্টারের 
সেই শেহপুর্ণ বাৎসলা লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম |” 

এক বিদ্েশিনীর প্রতি বিদ্যাসগরের-এই কৃতজ্ঞতা লক্ষা করবার বিষয়। মন 
কার্পেন্টার অনেকদিন কঙ্গকাতায় ছিলেন এবং সবর্দা শষ্যাশায়ী বিদ্যাসাগরের 
সংবাদ নিতেন। কলকাত।] থেকে চলে যাবার সময় তিনি বিদ্যাসাগরকে 
এই চিঠিখানা লিখেছিলেন £ “প্রিয় মহাশয়, আপনি পুনরায় অস্থস্থ হইয়া 
পঁড়য়াছেন শুনিয়! অতাস্ত দুঃখিত হইলাম; এবং সেজন্ত আমার আশঙ্ক। 
হইতেছে যে, আগামী বুধবার সকালবেলায় আমার কলিকাতা ত্যাগের পুর্বে 
আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হউবে- না। আমি আগামী ঝল্য অপরাহ্ন 
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চারিটার সময়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য অনেকগুলি দেশীয় বন্ধুকে 
আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে স্স্থ খাকিলে, আশা করি, আপনিও 


আসিবেন।” 


যেবিদ্াাসাগর মিল কারপ্পেন্টার সম্বদ্ধে এমন প্রীতিপুর্ণ ধারণা পোষণ করতেন, সেই 
বিদ্যাসাগর আবার কার্পেণ্টারের মতের বিরোধিতা করতে কিছুমান্ত্র ইতভ্ততঃ 
করেন নি। ব্যাপারট। এই | মেরী কারপ্পেন্টায প্রস্তাব করলেন যে, বাংলা- 
দেশে বাপিকা বিদ্যালয়ের সংখা যে রকম বৃষ্ছি পাচ্ছে, তাতে আরো শিক্ষযিত্রী 
দরকার এবং এই শিক্ষঘ্বিত্রী তৈরী করার জন্যে বেথুন স্কুলে স্বতন্ত্রভাবে একটি 
নর্মাল স্কুল বা শিক্ষধিত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার । বিদ্যাসাগর এই 
প্রশন্থাবের বিরোধী হয়েছিলেন, একথা আগেই বলেছি । কিন্তু বিদ্যাসাগরের 
মতো স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গরাগী লোক কেন যে মিস কার্পেন্টার ভথা গভর্ণমেণ্টের 
গ্রস্তাবের বিরেংধিতা করেছিলেন তা জান দরকার | মিস কাঁপ্পেন্টারের প্রস্তাব 
সমর্থন করে গভর্ণমেন্ট থেকে যখন নর্মাল স্কুল স্থাপন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের 
মত চেয়ে পাঠান ভলো তখন তিনি যে যুক্তিপুর্ণ চিঠিখানি লিখেছিলেন 
তা পড়লেই বিগ্চাসাগরের দুরদৃষ্টির পরিচন্স পায়! যায়। স্ত্রীশিক্ষার তিনি 
একজন ঘোরতর সমর্থক ছিলেন সতা, কিন্তু “স্সী-শিক্ষা প্রচারের সেই 
প্রথম অবস্থায় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচন! না করিয়া অতি মাঙ্জায় অগ্রসর 
হওয়ায় পাছে সমূলে সর্বনাশ সাধন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা সতর্ক হইতে 
চেষ্টা করিতেন 1৮ বিদ্যাসাগরের মতো! আর কেউই সে যুগে হিন্দু সমাজের 
গতি ও প্রকৃতি সঙ্ষদ্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তিনি নিভূলিভাবে এব 
প্রাণম্পন্দন বুঝতে পারতেন। কত প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তিনি 
একটির পর একটি বালিক। বিগ্ালয় প্রতিষ্ট1 করেছেন; হিন্দু সমাজের 
বুকে স্ত্রীশিক্ষার শৈশবকালে ঘর্দ এর শ্রোত প্রবল হয়, তা হলে এর উন্নতির 
পখ স্থগম হবে না। বিগ্যাসাগরের এ যুক্তি অকাট্য । তাই বিদ্যাসাগর 
স্যার উইলিয়ম গ্রেকে লিখলেন £ “মিস কাপ্পেন্টারের প্রস্তাব আমি 
বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি । শিক্ষয়িত্রী গস্তত করার পথে বিষম অস্তরায় 
রহিয়াছে ব্লিয়া আমার যে ধারণ! আছে, সেখারণার পরিবর্তন করিবার 
কোন কারণ দেখিতেছি না। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমি যতই চিস্তু। 


স্থ্‌ ৮ 
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করিতেছি, ততই আমার দৃঢ়ব্ূপে এই প্রত্যয় জন্মিতেছে ধে হিম্তুভাব ও 
হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী ; ইহার ছারা 
কোনও শুভ ফলের প্রত্যাশ। নাই বলিয়াই, আমি গভর্ণমেন্টকে সাক্ষাৎ 
ভাবে এই কাধের ভার লইতে ন্তায়তঃ কোন পরামশ দিতে পার না। 
.. বলা বাহুল্য যে আমি স্ত্রীজাতির স্থুশিক্ষা লাভের জন্ শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা 
ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অগ্রভব করিয়া থাকি এবং যদ্যপি আমার ব্বদেশীম়- 
গণের সামার্জিক সংস্কার এরূপ ছুরতিক্রমণীয় বাধারূপে ন1 দাড়াইত, তাহা 
হইপে সকলের অগ্রে আমিই এই কার্ষের পোষকতা। ও সহকারিতা করিতে 
অগ্রসর হইতাম ।” 

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যেতার স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে 
দ্বিধা করতেন না, তার প্রমাণ আরো! একখান চিঠিতে পাওয়। যায়। 
কপিকাতা ও মফঃম্বলে তথন বলিক]1 বিগ্যালয়ের সংখ্য। ক্রমশঃ বেড়ে 
চলেছে; এর জন্যে সরকারের বিশেষ অর্থব্যয় হতো না। কিন্তু বেথুন স্কুল 
খাস সরকারী অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান। এখানকার ছাত্রী-পিছু সরকারকে 
কমধেশী বছরে দশ টাকা করে খরচ করতে হয়। অথচ এই স্কুল একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই সরকার এই সময়ে ধুয়া 
তুললেন, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এত খরচ করা মোটেই সমীচীন 
নয় । বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে বিগ্ভানাগর সরকারের এই মনোভাবে 
বাধা দিতে দ্বিধা করলেন না। তিনি লিখলেন ; “এ কথ! অবশ্থ স্বীকার্ধ যে, 
বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যঘু কর হইয়াছে, ফল তাহার 
অগ্তবূপ হয় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলি যে, তাই বলিয়৷ বিদ্যালয়টি 
একেবারে উঠাইয়। দেওয়। আমার মতে কোন প্রকারেই যুক্তি পিছ। নহে। 
ভারতে স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতির চিহ্নুরূপে, ষে পরসেবাব্রত-পরায়ণ মহাত্মার 
নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় এ 
বিগ্ভালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টের সাহাধ্য কর নিতান্ত কর্তবা।*..হিন্দু 
সমাজের উপর বর্তমান বিদ্যালয়টির নৈতিক শক্তির প্রভাব অনেক। প্ররুত 
প্রস্তাব এই বিগ্যালয়টিই ইহার নিকটবর্তী জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষার সথপ্রচার 
সাধন করিয়াছে ।...চেষ্টা করিলে, বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি ন। করিয়া! বোধ 
হয় অধেকি বায় কমান যাইতে পারে।” বিদ্যাসাগরের সজে এই বিষয্ন নিযে 
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দীর্ঘকাল সরকারের তর্কবিতর্ক হয়। মতভেদ যখন প্রবল হয়ে উঠলো, 
তখন একরকম বিরক্ত হয়েই বিদ্াাসাগর বেখুন স্কুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক 
ত্যাগ করলেন সত্য, কিন্ত স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তার অনুরাগ কখনো! এতটুকু 
কমেনি। জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত তিনি এই কাজ করে গেছেন । 

সত্ী-শিক্ষা। প্রচারে বিদ্যাসাগরের অনুরাগ কত গভীর ছিল তার অজস্র ৃষ্টান্তের 
মধ্যে দু'একটির উল্লেখ করেই আমর! এই প্রসঙ্গ শেষ করব। আগেই বলেছি 
ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের মুখের কথায় বিদ্যাসাগর মোদিনীপুর, বধধমান, 
হুগলী ও নদীয়া জেলার নানা স্থানে অনেকগুলি বালিক! বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। এই সব স্ুলের বায়ভার বিদ্যাসাগর নিজেই বহন করতেন। 
মেয়েরা বিনা বেতনে তে। পড়তোই, তার উপর তাদের পড়ার বই, লিখবার 
কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল সবই দিতে হতো! । এই কাজে অবশ্য তার ইংরেজ 
বন্ধুদের কেউ কেউ সাহায্য করতেন; কিন্তু সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার 
পর শুধু যে মাসিক'প।চশে। টাকার আম কমে গেল তা নয়, সেই সঙ্গে সরকার 
মফ-ম্বলের বালিকা বদ্যাপয়গুলিকে অর্থ সাহাষা করতে অসম্মত হলেন। তবু 
পিদ্যালাগর নিরাশ হলেন না। বালিকবিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্তে তিনি 
এক নারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাগ্ডার খুললেন। পাইকাপাড়ার রাজ। প্রতাপ- 
চন্দ্র সিংহ প্রমুখ বনু সম্্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এই ভাগ্ারে নিয়মিত টা্গা 
দিতেন। 

প্েখুন কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট ছু'জন- চন্দ্রমুখী বন্থ ৪ কাদন্ছিনী বস্থ। 
এই চন্ত্রমুখী যধন এম. এ. পাশ করলেন তখন বিদ্যাসাগরের কী আনন্দ। 
সেই আনন্দ তিনি প্রকাশ করলেন চন্দ্রমুখীকে নিজের স্বাক্ষরিত একখানা 
সেক্সপীয়রের বই উপহার দিয়ে। স্থুপের বাধিক পারিভোধিকের সময়ও 
বদযাসাগর ভালো! ছাত্রীদের বহুবার সোনার হার উপহার দিয়েছেন। 
বিদ্যাসাগর এ দেশের মেয়েদের পরম বন্ধু ছিলেন। রামমোঠনের দৃষ্টান্ত 
অনুনরণ করে তিনি তাদের উন্নতির জন্যে একটার পর একটা কাজ 
করেছেন । তাদ্দের লেখাপড়া শেখাবার বাবস্থা করেছেন, সামাজিক কুপ্রথার 
তাত থেকে তাদের রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন । মন্ুর সেই উপদেশ-_নারীর! 
যেখানে সম্মানিত ও সম্পূজিত, দেবতার। দেখানে বিচরণ করেন--এতকাল ছিল 
পু'থির পাতায়-_বিষ্াসাগর সেই উপদেশকে বান্তবে ূপায়িত করে দেশের 
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সামনে যে বিরাট জাদর্শ স্থাপন করেন, উত্তরকালে তা অশেষ ফলগ্রন্থ হয়েছিল। 
মেয়েরা! মায়ের জাত। তারা অকৃতজ্ঞ নয়। বিষ্যালাগরের মৃত্যুর পর বাংলার 
মেয়েরাই প্রায় দু'হাজার টাকা চাদ। তুলে বেখুন স্কুলের কমিটির হাতে 
দিয়েছিল। সেই টাক] থেকে বেথুন স্বলের কোন একটি যোগ্য ছাত্রীকে বুদ্ধি 
দেওয়ার বাবস্থা হয়। এই বৃত্তির নাম বিষ্তাপাগর স্কলারদিপ। ধলতে গেলে 
বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তার শ্বৃতি ও কীত্তিকে রক্ষা করবার উদ্দেশে বাঙালি 
মেয়েদের এই গ্রচেষ্টাই গ্রথম। প্রচেষ্টা হয়ত সামান্য, কিন্তু সেদিন এরই মূলা 
ছিল অনেক বেশী। বাঙালি মেয়েরা তার ন্বৃতিরক্ষার জন্যে সেদিন তাদের 
সামর্থ; অনুযায়ী যতটুকু করেছিল, সুশিক্ষিত বাঙালি ছেলেরা তার কিছুই 
করেনি। বিদ্যাসাগরের উপযুক্ধ শ্ৃতিরক্ষা করা দুরে থাক, বাঙালি-সন্তান 
আজো বাংলার সেই প্রথম ও গ্রধান শিক্ষাব্রতী এবং দেশহিত-গ্রাণ ব্রাঙ্মণের 
খণ পরিশোধ করতে অগ্রসর হলে] না__এ কী কম তুঃখ ও লজ্জার কথা? 


॥ তেইশ ॥ 


এইবার বলবে! বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় কীতির কথা। 

সে কীতি মেট্রোপলিটান ইনভিটিউসন। 

ট্রেনিং স্কুলের চিতা-ভল্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিগ্যাসাগরের এই কীঠ্িস্তস্ত। 
বাঙালির নিঞ্জের প্রয়োজনে, নিজের চেষ্টায় এবং নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপিত 
উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্টান এই মেট্রোপলিটান । ৃ 
শিক্ষাগ্রচার বিদ্যাসাগরের কাছে সাধারণ কাজ ছিল না_-এ ছিল তার কাছে 
একট! সদনুষ্ঠান ৷ এই সদনুষ্ঠানে তাঁর গভীর অনুরাগ তার জীবনের প্রত্যেকটি 
অধ্যায়েই দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষা-বিস্তারই ছিল তার জীবনের জপতপ, 
ধান-ধারণা। এ কাজে তার ক্লান্তি ছিল না কোনে দিন। কথিত আছে, 
বীরসিংহ গ্রামে যখন তিনি প্রথম বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন গৃগ-নির্সাণ 
কাজ আরম্ভ করবার দিনে মজুর পাওয়া যায়নি । বিছ্যাসাগর নিজেই ভাইদের 
সঙ্গে নিয়ে মাটা খুঁড়েছিলেন। হ্বগ্রামে তিনি শুধু ছেলেমেয়েদের জন্তে স্কুল 
করেন নি, বীরমিংহ ও তার নিকটবত্ত্ণ গ্রামগুপির শ্রমজীবী, রাখাল ও কৃষক 
বালকদের লেখাপড়। শিখবার জন্তে একট নৈশ-বিগ্ভালয়ও স্বাপন করেছিজেন। 
এ স্কুলের ছেলের! দিনের বেলায় মাঠে কাজ করে, গরু চরিয়ে সন্ধ্যার সম, ছুলে 
এসে লেখাপড়া শিখত । আজ আমাদের দেশে নিরক্ষরদের লেখাপড়ার রাবস্থ। 
হয়েছে । কিন্ত কত আগে বিদ্যাসাগর এর সুচনা করে গিয়েছিলেন, তা জঅবুলেও 
বিস্মিত হতে হয়। এই প্রসঙ্গে তার এক চরিতকার লিখেছেন:৫-*ব্রালরূ- 
বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, রাখাল-স্ুল প্রভৃতি জ্ঞান বিতরণের. সকল হায়” 
গুলিই অবৈতনিক । সকলেই সর্বত্র বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয়ে,রিদ্ব্যা উপার্জন 
করিতে লাগিল। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুড়্ক,কগডধ 
কলম, ক্লে, পেনসিল, প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় ৩০০ টকা জমি করার 
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হইত ।...এতস্তিক্স এ সকল বিস্তালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও জ্বন্তান্ত খরচ 
সর্বসমেত ৩০০1৪*০ টাক পড়িত। প্রথম গ্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন 
করিতেন, তৎপরে যখন তীহারই উদ্যোগে সরকারী সাহাধা-প্রাপ্ত স্ুলসমূহের 
কৃষ্টি হইল; তখনই কিছুকালের জন্য বীরসিংহ স্থুলও গভর্ণমেপ্ট হইতে সাহাদ্বা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” 

বীরনিংহের সেই স্কুল এখন ভগবতী বিদ্যালয় নামে পরিচিত। 
বিদ্যাসাগর শুধু বিনা বেতনে ও বিন! ব্যয়ে লেখাপড়া শিখবার ব্যবস্থা! করেই 
তার কর্তব্য শেষ করেননি । দরকার হুলে বইপত্বর তো! কিনেই দিতেন, 
যেসব ছাত্রদের অন্নের সংস্থান থাকত না, নিজের বাড়িতে স্থান দিয়ে তাদের 
ভরণপোষণ পর্যস্ত করতেন। সাগর-জননী ভগবতী দেবী এই সব আশ্রিত 
ছেলেদের নিজে রানন। করে সঙ্সেহে খাওয়াতেন। আশ্রিত বলে বাবস্থা! ভিন্ন 
ছিল না, আহারের ব্যবস্থা সকলের জন্থেই এক রকম ছিল। কথিত আছে, 
বিগ্াসাগরের পুত্রকে পর্যস্ত এই সব আশ্রিত দরিজ্র বালকদের সঙ্গে একসঙ্গে 
বসে আহার করতে হতো! । এমন উদার গণতান্ত্রিক ভাব আজকের দিনেও 
কেউ দেখাতে পারে কিন! সন্দেহ । শুধু বীরসিংহ গ্রামে নয়, যখন যেখানে 
গিয়েছেন, এবং যখনই স্থবিধা পেয়েছেন, সেইখানেই একটি স্কুল স্থাপন করে 
বিদ্যাসাগর জ্ঞান বিস্তারের পথ স্থগম করে দিয়েছেন। আর কিছুর জন্কে 
না] হোক, এই একটিমান্ব কাজ--বিদ্যাদান ও জ্ঞান বিস্তার--করে বিদ্যাসাগর 
বাঙালিকে চিরদিনের মতে! অপরিশোধ্য খণপাশে আবদ্ধ করে গেছেন। 


চাকরি যখন ছাড়লেন তখন ভেবেছিলেন বাংলাসাহিতভোর পরিচধা করেই 
জীবন কাটিয়ে দেবেন; কিন্তু ঘটনাচক্র এই জ্ঞান-ভগীরথকে নানাবিধ কর্মের 
ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলেও, শিক্ষা-ব্স্তারের কাজ থেকে তিনি একদিনও বিরত 
থাকতে পারেন নি। চাকরি যখন ছাড়েন তখন তিনি চিস্তাও করেন নি যে 
অদূর ভবিস্ততে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করবেন । সে চিস্তা করার অবসরও 
তার ছিল ন1। ব্রাহ্মণ সেই ষে তার অজ্ঞাতসারে একদিন বলেছিলেন : 
*আমি জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র সময় সেই স্থপবিন্ধ অনুষ্ঠানে নিয়োগ করিব 
এবং সেই ব্রত জীবনের শেষ দিনে, আমার চিতাভম্মে উদযাপিত হইবে”__সেই 
উদ্তি যেন তাকে ছায়ার মতো অন্কসরণ করে চলেছিল এবং তারই সর্বশেষ 
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পরিণতি আমরা গ্রত)ক্ষ করলাম তার জীবনের লর্বশ্রে্ঠ কীতি মেত্রোপলিটান 
বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে । 

তখনে। দেশে ইংরেজি শিক্ষার বছল প্রচার হয়নি । 

ইংরেজি শিক্ষার প্রচারের স্থচন। হয়েছে মাত্। 

সরকারী ইংরেজি স্কুল দু'চারটে খোল হয়েছে বটে, কিন্তু সেখানে ছেলেদের 
পড়বার ছুটো প্রধান বাধ! ছিল; প্রথম_মাইনেবেশী। এত বেশী যে গরীবদের 
পক্ষে সে শিক্ষালাভ ছিল দুরাশ!, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার । কাজেই সরকারী স্কুল সাধারণ লোকের জন্তে থেকেও ছিল ন1। 
দ্বিতীয় বাধ! ছিল__-ধর্মহীন শিক্ষাদানের বাবস্থা । সাধারণ লোকের মনে একটা 
ধারণ। তখন বন্ধমূল হয়েছিল যে সরকারী স্কুলে পড়লেই ছেলের। হয় থুষ্টান নয় 
নাস্তিক হয়েযাবে। তখন আবার মিশনরিরাও এ দেশে স্কুল গ্রতিষ্ঠ! করতে 
আরম্ভ করেছে। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে শিক্ষারদান বাংলার জনসাধারণের কাছে 
বরাবর সন্দেহের বিষয়ই ছিল। এহসব মিশনরিদের প্রতিঠিত থুষ্টান স্কুলে 
তাই লোকেরা ছেলে পাঠাতে চাইত ন।। কাজেই জনসাধারণের পক্ষে 
ছেলেদের ইংরেজি লেখাপড়। শেখাবার বিশেষ কোনে! স্থবিধাই তখন ছিল 
না। সাধারণ লোকের মনে ক্রমে এই ধারণা দৃঢ় হলো ঘে সরকারী স্কুলে 
পড়লে নাম্তিক আর মিশনরি স্কুলে পড়লে শ্রীগ্নান হম়। মেট্রোপলিটানের 
গুরুত্ব বুঝবার জন্যে এই পটভূমি আমাদের মনে রাখা দরকার। 

এই প্রসঙ্গে আরো! একটু ইতিহাস জানার আছে। 

বেসরকারী ভাবে স্কুল করার বাপারে প্রথম পথ্থিকৎ দেবেন্দ্রনাথ 'ঠাকুর। 
বিদ্যাসাগরের গ্রচেষ্টার ব্হ আগে তিনি এ বিষজে অগ্রসর হন। দেবেন্দ্রনাথের 
এই প্রয়াসের মূলে প্রেরণ। জুগিয়েছিলেন পরোক্ষভাবে পানি ডফ্‌। ভফ, 
সাহেব যখন ঠাকুর বাড়ির এক সরকারের ভাইকে সন্ত্রীক খুষ্টান করলেন, 
তখনই, “তবে রোধ, আমি হহার প্রতিবিধান করিতেছি”--এই বলে 
দেবেন্দ্রনাথ মিশনরিদের সংশ্রব থেকে হিন্দু ছেলেমেয়েদের রক্ষা কমবার কথা 
চন্তা করলেন । অক্ষয়কুমারকে দিয়ে তত্ববোধিনীতে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
লেখালেন। সেহ প্রবন্ধের শেষে বলা হলো: “দেশের দরিদ্র সম্তানপিগকে 
অধা]য়ন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশাল। নাই। সকলে একত্র 
হইলে মিশনরিদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ . উৎরুঃ্ই 
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বিভ্ভালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না?” তারপর'দেবেজনাথ কি করেন 
ভা তিনি তার আত্মজীবনীতে এইভাবে লিপিবন্ধছ করেছেন "আমি 
তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধা! পরত 
কলিকাতার সকল সগ্তাস্ত ও মান্য লোকদ্দিগের নিকটে যাইয়! তাহাদিগকে 
অঙ্গরোধ করিতে লাগিলাম যে হিন্দু-সম্তানদিগের যাহাতে পান্দিদের বিদ্যালয়ে 
আর যাইতে না হয়, এবং আমাদের নিজের বিগ্ভালয়ে তাহার! পড়িতে 
পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে ।***স্থির হইল যে, পান্ছিদের 
বিচ্যালয়ে বিনাবেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পারে, তেমনি তাহাদেরও 
একটি বিষ্ভালয় হইবে, তাহাতে বিন! বেতনে ছেলের! পড়িতে পাইবে। 
***সেই দিনই চক্পিশ হাজার টীক' স্বাক্ষর হইয়। গেল। তখন জানিলাম, 
আমাদের পরিশ্রমেরু[ফল হইল ।” তারপর স্বাপিত হলো “হিন্দৃহিতা্থী, 
বিদ্যালয় । এই অবৈতনিক স্কুলের প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন ভূদেষ 
মুখোপাধায়। স্থতরাং স্পষ্টই দেখা! যাচ্ছে যে বিগ্যাসাগরের সামনে 
ছিল দেবেজ্্রনাথের উদ্মের দৃষ্টাস্ত এবং বেসরকারীভাবে স্কুল করার ব্যাপারে 
তিনি দেবেন্দ্রনাথের এই দৃষ্টান্ত থেকে যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। 


বাঙালির দ্বারা পরিচালিত স্ুগগুলোর মধ্যে কলকাতার তখন গৌরমোহন 
আট্যির স্কুলের খ্যাতি সবচেয়ে বেশী ছিল। তখনকার দিনে আচ্যির ক্ষুলে 
পড়া এবং পল্ভানে। দুই-ই সম্মানের বিষয় ছিল। কালক্রমে সেই স্কুলের 
গেখরব ষখন ম্লান হলে, তখন বাঙালির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হয় আর 
একটি নতুন স্কুল। এরই নাম “কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল । সরকারী স্কুল 
অপেক্ষা! অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজি শিক্ষা দান 
করাই ছিল এই শিক্ষায়তনের উদ্গেশ্টা। এটি বিদ্যাসাগরের চাকরি ছাড়বার 
এক বছর পরের ঘটনা । এই প্রসঙ্গে তার এক চরিতকার লিখেছেন £ 
$%কলিকাত্ডার কয়েকজন সন্ত্ান্ত লোক উদ্যোগী হইয়া! সিমলার শঙ্কর “ঘোষের 
ঞ্েলে' 'কিলিকাত ট্রেনিং স্কুল নামে একটি বিদ্যালম্ স্থাপন করিলেন। 
এই বিগ্ভালয়ের উন্নতি কল্পে ইহারা এবং অন্ত কোন কোন সন্ত্রাম্ত লোক 
অথেষ্ট: অর্থবায় কৰিগ়াছিলেন। পৃইপেবককে-: বাবু: /.শ্তামাচরণ মল্লিক 


বিগ্কাসাগর ৩১৩ 


মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে এই বিগ্ভালয়ের প্রয়োজনীয় পুত্তকাদি ক্রম করিয়া 
দিয়াছিলেন।” 

এই সঙ্বাস্তদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবতী, যাদ্ববচন্দ্র পালিত, বৈষ্ণবচরণ 
আঢ্য, মাধবচন্দ্র ধাড়া; পতিতপাবন সেন এবং গঙ্গাচরণ সেন। কবি 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই নব-প্রতিষ্ঠিত “ট্রেনিং স্কুলের” প্রধান শিক্ষকতার 
ভার পেয়েছিলেন। বহুত্বাজারের দশ্ত-পঁরবার এই স্কুলের লাইব্রেরীর 
জন্যে অনেক বই দান করে ছিলেন। শিবহীন যজ্জ যেমন অসম্ভব, তেমন 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মথ5 লেখানে বিদ্যাসাগর নেই, এমন জিনিস সেদিন অসম্ভব 
চিপ । সরকারী কমের বাইরে এলে বি্ালাগর এই এবগঠিত ট্রেনিং 
দলের সঙ্গে জ'ড়য়ে পড়লেন । উদ্যোক্তাদের বিশেষ অন্গরোধে তিনি এই 
কুলের সম্পাদক হতে সম্মত হলেন । স্কুগটি পরিচালনার জন্তে একটি কমিটি- 
গঠিত হলো! । এন কমিটিতে তার বন্ধু রাজকষ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন । 
দু'বছর নিধিক্ষে স্কুলের কাজ চগলো। তারপর কোন একটা ব্যাপারে 
কাঁমটির সভ্যদের মধ্যে দেখ! দিল মনোমালন্য । স্কুলের কতৃপক্ষগণের মধ্যে 
এই রকম মনোমাপিন্তা ও অনাসত্মীয়তা দ্রেখে এক রকম বিরক্ত হয়েহ বিদ্ঞাসাগর 
দলের সেক্রেটারী পদ ছেড়ে দিলেন। জনদাধারণের কাজে স্বার্থ ভুলে 
আত্মনিয়োগ করা বাঙালি তথনো শেখেনি, আজে শিখেছে হলে মনে 
হয়না। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কি ভাবে সাধারণের হিতলাধন 
করতে হয়, বিদ্যাসাগর বাঙালিকে তা শিখিয়ে গেছেন। দশে মিলে কাজ 
কগতে গেলে কিছু ক্ষতি স্বীকার কগতে হয় কিছু নতিও স্বীকার করতে 
হয়ু--এ বোধ তখনো জন্মেনি বলেহ তিন বছরের মধোই ট্রেনিং স্বুপ দ্বিধা 
বিভক্ত হযে গিয়েছিল। তখন তারাটাদ চক্রবতী, মাধবচন্দ্র ধর প্রভৃতি 
কয়েকজন সভ্য কমিটি থেকে বোরয়ে গিয়ে “ট্রনিং একাডেমী” নাম দিয়ে 
একট] প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুল করলেন । ট্রেনিং স্কুলের অবশিষ্ট গ্রতিষ্ঠাতাপা বি্ভাসাগর, 
রাজা গ্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ 
প্রতৃতিকে স্কুল পরিচালনের ভার নিতে অনুরোধ করলেন । বিদ্যাসাগর রাজী 
হলেন না। তার। অনেক সাধায সাধনা করলেন। তখন বগ্য।সাগর বললেন, 
স্বাধীন ভাবে যদ্দি কাজ করতে পাই, তবেই থাকতে পারি, নইলে নয়। 
প্রতিষ্ঠাতার! বললেন- স্কুল আপনারই হলো, আমরা! পৃষ্ঠপোষক মাত্র রইলাম । 
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বিদ্যাসাগর স্কুলের ভার নিলেন । 

আবার নতুন কমিটি হলো। সভাপতি-_প্রতাপচন্দ্র সিংহ । সম্পাদক 
বিদ্যাসাগর । 

বিদ্যাসাগরের কাজ জর্বাঙ্গ সুন্দর | বেঙ্গল ব্যাঙ্কে স্কুলের নামে একটি একাউন্ট 
খোলা হলো । চেকে সই করবেন দুজন--বিগ্যাসাগর আর হরচন্দ্র ঘোষ। 
তিন বছর বাদে ট্রেনিং স্কুলের নাম ব্দলিয়ে নতুন নাম রাখা হলো “হিন্দু 
মেট্রোপপিট।ন ইনষ্টিটিউদন।, আরো দু'বছর বাদে, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের 
সরকারী চাকরী ত্যাগ করার আট বছর বাদে মেট্রাপলিটানের সম্পূর্ণ 
ভার একা বিদ্যাসাগরের উপর পড়ল। ইতোমধ্যেই বিদ্যাসাগরের 
পরিচালন।র গুণে মেট্রোপলিটানের ছান্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপুর্ব কৃতিত্ব 
দেখাতে লাগ” । এই বছরে প্রতাপচজ্জ সিংহ যার। গেলেন এবং তার চার 
বছর বাদে হরচন্দ্র ঘোষও মারা গেলেন এবং এর আগে অন্তান্ত তিন জন 
সদন্য কমিটি থেকে পদত্যাগ করার ফলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ক্তৃত্ব এলো 
বিদ্যাসাগরের হাতে । 

এরপর থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনের অবশিষ্ট কাঁল এই বিদ্যালয়ই ছিল তার, 
প্রধান কর্মক্ষেত্র। 


শিক্ষাপ্ুচার ও বিদ্যালফ পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ 

এ ক্ষেঞ্জে তার ংগঠনী প্রতি ভ। আশ্চধ্ভাবে গ্রকাশ পেয়েছিল । 

ইংরেজি শিক্ষা-বিত্ঠারের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর তার অভ্রান্ত প্রমাণ রেখে 

গেছেন। 

এই কৃতকধতার মূলে ছিল তার নিঃম্বার্থপরত]। 

নতুন কমিটি গঠন করেই বিদ্যাসাগর স্কুলের নানা রকম সংস্কারে হাত 

দিলেন; স্থপরিচালনার জন্যে কতকগুপি নতুন নিয়ম তৈরি করলেন। 

ভুলের উদ্দেশ্য হলো-_-হিন্দু ছেলেদের ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য 

বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। 

ক্রমে ক্রমে স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। স্থনামও ছড়িয়ে পড়লো। ছাল 
খখ্যাও বাডলো। 

বিদ্যাসাগরের যত্বে ও ক্ধ্যবসায়ে এবং অনন্যপুর্ব শিক্ষাম্প্রণালী গুণে 


বিচ্যাসাগর ৩১৫ 


মেট্রোপলিটান একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধো পরিগণিত হলো । 
লোকে বলতে লাগলো বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান । 

“তাহার একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অনুরাগের উর্বর ক্ষেত্রে অপর দশটি কার্ধ যেমন 
সবল হইয়াছিল, এ কার্যও সেইরূপ ভ্রুত বেগে উন্নতিপথে অগ্রসর হইল। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের তত্বাবধানে আমিবার পর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 
অতি স্থম্দর হইতে লাগিল ।” 

ক্রমে স্কুলটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো, স্কুলের আয় থেকেই স্কুলের খরচ নিবাঁহ 
হতে লাগল । বিদ্যাসাগরকে এর জন্তে ঘরের পয়সা বার করতে হতো না। 
আবার স্কুলের পয়সা তিনি কখনো ঘরে নিয়ে যেতেন ন।॥ তিনি শিক্ষাত্রতীই 
ছিলেন, শিক্ষা-ব্যবসায়ী ছিলেন ন1। 

চার বছর বাদে আবার নতুন কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটিতে এলেন 
স্বারকানাথ মির ও কৃষ্দাস পাল। এইবার বিদ্যাসাগর আর এক ধাপ 
অগ্রসর হলেন। বিদ্যালয়ে যাতে বি. এ, পর্ধস্ত পড়ান যায় সেজন্যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলেন। «এই আবেদন পত্রে রাক্তা প্রতাপচন্জ্র 
সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর করিয়াছিলেন 
এবং এ আবেদন পত্রে অন্ততঃ পাচ বকরের জন্য এফ, এ. ও বি, এ, 
পরীক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষা দ্রিবার আথিক ও অন্বিধ সমগ্র দায়িত্ব ইহারা 
গ্রহণ করিতে গ্রত্শ্রত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততম সদস্য রাজ 
রমানাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ উহাতে সেনেটের সনশ্যরূপে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন।» 

এই আবেদনের ফলে বি. এ. পড়াবার অধিকার না পাওয়া গেলেও ফাষ্ট 
আটস পর্ধস্ত পড়াবার অনুমতি পাওয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিন্ধান্ত 
সম্পর্কে সেই সময়ে অনুত্বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই মন্তব্যটি এখানে 
উল্লেখযোগ্য £ 

“এতদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্শপলিটন ইনষ্টিটিউসনটি কলেজে 
পরিণত হইল । আপাতত উহাতে এল. এ. কোন” পধন্ত পড়ান হইবে। 
গভর্ণমেণ্ট উহা? কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়। লইতে ন্বীকার 
করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইল, এইরূপ একখানি আবেদন করা হয়, কিন্তু 
গভর্ণমেন্ট তখন ভা? গ্রাহা করেন নাই । দেশীয়দিগের দ্বারা শ্বাধীনভাবে 


রা 
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প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।,..আগামী জাহুয়ারীর প্রথমেই কলেজটি 
খোলা হইবে । এল. এ. ক্লাসে আপাতত পাচ টাক] বেতন লওয়! হইবে। 
কপিকাতার মধ্যে মেটেশপলিটন ইনষিটিউসনটি একটি প্রধান স্ছুঙ্গ, সতরাং 
কলেজ হইলে যে উহা উত্তম রূপে চলিবে তাহা বিলক্ষণরূপে আশা করা 
যাতে পারে ।” 

এখানে আরো একটি বিষম উল্লেখযোগ্য । 

বিদ্যাসাগর আবেদন পত্র পাঠিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন ন1। 
মেট্রোপপ্িটানের অসামান্য সাফগ্য অনেকের ঈধার বিষয় হয়ে ঈীড়িয়ে ছিল। 
তার এন প্রচেষ্ঠার বিরোধিতা করবার জন্তে সেদিন ইংরেজ ও বাঙালি লোকের 
অভাব হয় নি। ই. সি. বেলি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। 
(িনেটের ইংরেজ সদন্যদের বিরোধিতা আশঙ্কা! করেই বিদ্যাসাগর আবেদনপত্র 
পাঠাইধার সঙ্গে সঙ্গেই বেলি সাহেবকে ব্যক্তিগত ভাবে একখানি চিঠি 
লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন, “আমাদের বিদ্যালয় হইতে 
এফ, এ, ও বি. এ. পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইবার .প্রার্থনাস্থচক পত্রধানি 
সিপ্তিকেটের অগ্যকার সভায় উপস্থিত করিবার জন্ত প্রেরণ করিয়াছি; এ কথা 
বল। বাহুল্য আপনার সহায়ত! লাভের সম্ভাবনা ন1 থাকিলে, কখনই আমি 
এ বিষয়ে অগ্রসর হইতাম না। আমি জানি না সিনেটের অন্যান্য সদস্যগণ 
এই বিষয়ে কিরূপ মত পোষণ করেন, কিন্তু আপনাকে জানাই যে আমাদের 
পক্মীয় একজন মিস্টার সট্টক্লিফ ও মিস্টার এ্যাটকিনসনের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন এবং এ্যাটঁকনসন সাহেব তাহাকে বলিয়াছিপেন যে যদিও 
প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে উচ্চ শিক্ষা দিবার বাবস্থা! বিষয়ে তাহার আপত্তি 
আছে, তথাপি তিনি আমাদের প্রাথনাপত্জর মগ্ুর হত্য়ার পথে বাধ! 
জন্মাইবেন না।..আমাদের এই বিদ্যালয়টিকে কলেজে পরিবত্তিত করিবার 
প্রয়োজনীয় ত] সম্বন্ধে আপনাকে অধিক আর কি বুঝাইব? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
গৃহস্থগণ ১২২ টাকা মাসিক বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ছেলেদের 
পড়াইতে সম্পূর্ণ অক্ষম; অন্দিকে খর্ম বিষয়ে মত পরিবর্তনের আশঙ্কা 
নিবন্ধন তাহারা মিশনারী কলেজে বালকদিগকে পাঠান না। এনসপ উভয় 
সক্কট স্থলে অধিকাংশ বালক গ্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ 
করিবার ষোল আনা ইচ্ছা! সত্বেও কোথাও পড়িতে পায় না। তাহাদের 


বিষ্ভাসাগর ৩১৭ 


পক্ষে এই কলেজ মহোপকার সাধন করিবে । এই বিগ্যালয়ের পরিচালন ভার 
বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু কৃষ্দাস পাল এবং আমার উপর ন্থান্ত 
আছে ।**আমি বিশ্বাপ করি, বিশ্ববিদ্যালয় সন্তষ্ট হইয়। কলেজ-ক্লাস খুলিবার 
অঙ্গমতি দিবেন । 

রিশ্ববিচ্যালয়ের অন্মতি পেয়ে এফ.এ. ক্লাস খোলা হলো। ছাত্র অনেকগুলো 
হলো; কিন্তু বিগ্যাসাগর প্রতি পদে বাধা পেতে লাগলেন। এই সম্পর্কে 
তার এক চরিতকার লিখেছেন £ “প্রথম বাধা সবপাধারণের ধারণ। যে এ চেষ্টায় 
কোন ফল হইবে না। কারণ উপযুক্ত শিক্ষক সে সময় পাওয়া হকঠিন ব্যাপার 
ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদ্যোগী পুরুষের চেষ্াতেও ষে মেট্রোপলিটন 
গ্রবল হইয়! উঠিতে পারিবে এ বিশ্বাল তাহার বন্ধুগণেরও ছিল না। স্থৃতরাৎ 
ছাত্রগণের মন ভাঙ়িয়া যাওয়া] অপরিহাধ।” ছাত্র ও অভিভাবকগণ জনরবে 
বিশ্বাস করে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে তাদের আশঙ্কার কথা জানালেন। 
বিদ্যাসাগর জনরব উপেক্ষা করে সকলকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজে প্রতিদিন 
অসীম আগ্রহের সঙ্গে কলেজের কাধকলাপ পরিদর্শন করতে লাগলেন। 
এইভাবে সন্কল্পের দিদ্ধির জন্যে নানাবিধ বাধা বিদ্বের মধ্যে ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে 
লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে লাগলেন |. সে বছরের (১৮৭৪) ফাষ্ট আর্টন পরীক্ষায় 
মেট্রোপলিটন গ্ুণান্সারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার রুরল। কারমাটারে বসে: 
বিদ্যাসাগর এই সংবাদ পেলেন। গেজেট বেরুল। পগীক্ষার ফল দেখে 
বিদ্যাসাগর খুব আপন্দিত হলেন। তিনি তখনি কলিকাতার ফিরলেন। 


বামাপুকুর। 

যোগেন বস্থুদের বাড়ি। 

এহ যোগেন্দ্রচন্্র বন্ধু সেবার মেট্রোপলিটান থেকে এফ. এ. পরাক্ষায় ছিতীয় 
স্বান অধিকার করেছিলেন। কলকাতা এসে বিদ্যাসাগর সোঞ্জা ঝামাপুকুরে 
যোগেনবাবুর বাড়িতে এলেন। ছাত্র এবং ছাজ্জের পিতাকে ডাকালেন। 
কৃতী ছাত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে সন্গেহে বললেন-__কি রে, ভয় পেয়েছিলি যে। 
কাল আমার বাড়ি যাল। 

পরের 'দন। 

বাছুড়বাগান ট্রাটে বিদ্যাসাগরের বান্ডি। 


৩১ বৈষ্তাসাগর 


যোগেন্দ্র বন্থ আসতেই বিদ্যাসাগর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ওপরে তার 
বিরাট লাইব্রেরী ঘরে। সারিবন্দী আলমারিতে অঞন্র মূল্যবান বই। দেশীও 
বিলিতি। হ্বদৃশ্য ভাবে বাধানো প্রত্যেকটি বই। একটা আলমারি খুলে 
বিদ্যাসাগর বের করলেন স্থন্দর করে বাধান স্কটের গ্রন্থাবলী। নিঞ্জে হাতে 
নাম লিখে সেই গ্রস্থাবলী তিনি উপহার দিলেন তার কলেজের প্রথম কৃতী 
ছাত্রকে ৷ ছাজ্রের কৃতিত্বে বিদ্যাসাগরের বুকখানা সে দিন দশ হাত হয়েছিল। 
ছাজ্রের এই সাফল্য দিয়েই সেদিন তিনি জয় করেছিলেন বাধাঃ চাপ! 
দিয়েছিলেন জনরব। এই যোগেন্দ্রন্দ্র বন্থই পরবর্তী কালে হিতবাদীর 
সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 
সেই থেকে কলকাতার ছেলেরা আকৃষ্ট হলে মেট্রোপলিটানের দ্বিকে। 
“পাশ হই আর ফেল হঈ আমর] এখানেই থাকব, অন্ত কোথাও যাব না”-_ 
মেট্রোপলিটনের ছাত্রদের মুখে এই কথা যখন বিদ্যাসাগর শুনতেন তখন গর্বে 
ধর বুকথানা ভরে উঠত । বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টণর সটর্রিফ সাহেব পধস্ত 
বিন্মিত হলেন মেট্রোপলিটানের এই কৃতকার্ধতা দেখে । “কলেজের প্রথম 
বৎসরের পরীক্ষাতেই এমন সুফল ফলিল যে মেট্রোপলিটন ত্বরিৎ গতিতে 
উন্নত্তি-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।” | 


মেট্রোপলিটন বিদ্যাসাগরের পরিণত প্রতিভার বল। 

এর স্থনাম ও জনপ্রিমতার পেছেনে ছিল বিদ্াাসাগরের দীর্ঘকালের 
অভিজ্ঞতা এবং আস্তরিকতা। তিনি শিক্ষাবাবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন 
শিক্ষান্রতী। এই প্রতিষ্ঠান তার জীবিকানির্বাহের উপায়ন্বব্ূপ ছিল না। 
কুল থেকে একটি পয়লা গ্রহণ কর! দুরে থাক, এর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যে কত 
সময়ে কত টাকা নিজে থেকে খরচ করতেন। খরচ করতেন পাবার প্রত্যাশা 
না রেখেই । এই মহত্ব ছিল বলেই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই 
উন্নতির দৃঢ় ভূমিতে দীড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে 
বিদ্যাসাগরের এই দৃষ্টাস্ত সম্মুথে রেখেই অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রজমোহন 
বিদ]ালয় গড়েছিলেন। সকলের উপর বিদ্াাসাগরের অভিজ্ঞতা । কেমন শিক্ষক 
নিধুক্ত করলে, সে-সব শিক্ষকদের কোন কাজের ভার দিলে কেমন কাজ হবার 
সম্ভাবনা, তা বিদ্যাসাগর যেমন বুঝতেন এমন কেউ সেদিন বুঝাত না। উপমুক্ত 
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কৃতী ছাত্রকে বিদ্যাসাগরের উপহার 


৩২৩ বিগ্ভামাগর 


*যুরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল চলিতে পারে 
অথব]. অধ্যাপনা! ভাল হইত্তে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। 
বিদ্যাস।গরের নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়। দেখাইলেন, 
কলেজের অধ]াপনায় বিলাতি অধাপকেরাহ জরশ্রেষ্ট নয়, ভারতীয় শিক্ষকের 
দ্বারা অনুরূপ, এমন কি, কোন বিষয়ে উত্কুষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবতিত করা 
যাইতে পারে। খেট্রোপলিটনের সাফল্য দেখিয়া] অন্যান্য কলেজ হইতে অনেক 
ছাক্স এই কলেজে শুঠি হইতে গাগিল। বিদ্যাসাগর মহ্তাশয় শিক্ষা বিস্তারেব 
এক নৃতন দিক খুলিয়া দ্িলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী কলেজ 
প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্তক । তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, সে কাজ 
সার্থক না করিয়। ক্ষান্ত তইউতেন না। তা ছাড়া, শিক্ষা-ব্ষয়ে তার অভিজ্ঞত] 
ছিল বিপুল। সারা বাংলায় শিক্ষা-বিষ্তারে যে প্রতিভ। নিযুক্ত চিল, তাহ 
একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে সেই প্রতিগগান অতুলনীয় সফঙগতা 
লাভ করিল ।” 

এই স্কুল ও কলেজ্জ করবার আরো! একটি হেতু ছিল। বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন 
যে, উচ্চশিক্ষণ প্রবর্তন ভিন্ন এই জাতির উন্নতি নেই । অথচ বিদ্যাসাগর তার 
জীবনের অভিজ্ঞত1 থেকে দেখেছেন ষে উচ্চশিক্ষার খাতে ব্যয় করতে বিদেশী 
শাসকবর্গ একেবারেই মুক্তহত্ত নন। সেদিন শাসকবর্গের ওঁদাপীন্য সত্বেও 
বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা যে প্রসার লাভ করেছিল, তার প্রধানতম কারণ 
এই যে ঈশ্বরচন্দ্রের মতন চিন্তাশীল মনীধীর! বুঝেছিলেন যে, শিক্ষ। ছাড়! দেশের 
উন্নতির সম্ভবনা! নেই । বিগ্যাসাগরহ সবপ্রথম উচ্চশিক্ষা প্রচলনের জন্যে 
বে-সরকারী কলেজ স্বাপন করে এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। তারপর 
বাংলার অন্যান্ত কয়েকজন মনীষী ও শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগরের আদর্শে 
অন্রপ্রাণিত হয়ে উচ্চশিক্ষা! প্রসারে অগ্রসর হন। এই উদ্যোগেরই ফল 
সিটি কলেজ, স্থরেন্দ্রনাথ কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজ। সেদিন বিদ্যাসাগরের 
ৃষ্টাস্তকে সামনে রেখেই আনন্দমোহন বনু, স্থুরেন্্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র বঙ্ু 
বাংল। ও সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রলারের পথ গ্রশত্ত করে দিয়েছিলেন। 
বেশ্পরকার প্রচেষ্টায় যে দেশের মধ্যে স্বল্পবায়ে উচ্চশিক্ষার প্রসার সম্ভব, ত! 
বিদ্যাসাগর সেদিন হাতে-কলমে প্রমাণ করে শিক্ষিত বাঙালির সামনে এক 
বিরাট আদর্শ স্বাপন করেন। তারই আদর্শে উদ্ৃদ্ধ হয়ে পরবতী কালে 
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বহু কৃতী বাঙালি-সন্তান উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। 
তারই ফঙ্গ ধাংলার একাধিক জেলাম একাধিক বে-সরকাবী কলেজ। 


মেট্রোপলিটন এমনি বড়ো হয়নি। 

এর সাফলোর মুলে ছিল বিদ্যাসাগরের সংগঠনী-প্রতিভা | সে প্রতিভ। প্রকাশ 
পেত নানা ভাবে । উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন, তাদ্দের যথোপযুক্ত বেতন দেওয়া 
ছাত্রদ্দের পড়াশুনার তত্বাবধান করা, শিক্ষকদের কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি 
রাখা--এ সবই বিদ্যালাগর এক করতেন । প্রসন্ধকুমার লাহিড়ী ও নগেন্দ্রনাথ 
ঘোষের ( এন. এন. ঘোষের ) মতো যোগ্য লোককে শিক্ষক ও অধ্াক্ষের 
পদে ঘেছে নেওয়া একমাত্র বিদ্যাসাগরের দুরদৃষ্টিতেই সম্ভব ছিল; উংরেজি 
শিক্ষা প্রসারণের জন্যে নিজের বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক ব1 অধ্যাপক নিযুক্ত ন। 
করে এদেশীর শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করে বিদ্যাসাগর তার শ্বাজাত্য- 
প্রীতিরই পরিচয় দিয়েছিলেন । দেশী শিক্ষক নিয়েই বিদ্যাসাগর প্রতি দ্ম্বিতায় 
দিখিজম়ী_-এ কী কম কৃতিত্বের কথা! | 

নিজের স্থযোগা এবং রুতবিদ্য তৃতীয় জামাতাকে তিনি কলেজের সেক্রেটারি 
নিযুক্ত করেছিলেন; তার ওপর কলেজের ভার দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন । 
কিন্ত প্রতিষ্ঠানটির ভাবনা সব সময়েই তার মাথায় ঘুরে বেড়াত । বিদ্যাসাগর 
নিজে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন। রুগ্রদেহেণ তিনি একাজ করেছেন। 
কোন কাজের স্তার অন্যের উপর দিয়ে তিনি নিশ্চিস্ত থাকতেন না। যখন 
বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসতেন, বিনা নোটিসেই আসতেন । অধ্যাপক 
নিবিষ্রচিত্তে পড়াচ্ছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে এসে তীর পেছনে 
নীরবে দাড়িয়ে খাক্তেন। বাৎ যদি সেই অধ্যাপক তাকে দেখতে পেকে 
সসন্্রমে জড়িয়ে উঠতেন অমনি বিদ্যাসাগর তাঁকে নিষেধ করে বলতেন-_“তুমি 
পড়াতে পড়াতে উঠো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও।” অধ্যাপকদের 
কর্তব্য ক্রটি তিনি আদে বরদাত্ত করতে পারতেন না। আবার যদি কোন 
ছাত্রকে ঘুমোতে দেখতেন, তখনি তাকে স্থানান্তরে শিদ্রা যাবার ব্যবস্থা কৰে 
দিতেন। মেট্রোপলিটানের ছাত্র এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকদের জন্যে তাঁর 
বাড়ির দরজ। সর্বদা অবারিত ছিল। এমন কি বিদ্যালয়ের দ্বারবানদের 
স্বখ-স্থবিধা পধস্ত বিদ্যাসাগরের দৃটি এড়াত না। এইভাবে "দেহের শোপিত- 
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বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া ও জীবনের চিন্তাশ্রোতে রেথু রেখু অর্পণ করিয়া” 
বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থভাবেই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন । এই 
মেটোপলিটনই তার অক্ষয় স্মৃতি । 

বিগ্াসাগরের বিগ্তালয়ে ছাত্রদের জন্টে কখনে। বেতের প্রয়োজন হতো না। 
শিক্ষকদের উপর তার কড়] হুকুম ছিল ষে তার যেন কথনে। ছাত্রদের প্রহার না 
কবেন । মিষ্ট কথায় শাস্তভাবে তার] ষেন ছাজদের নিদ্মাধীনে রাখেন । কোনো 
শিক্ষক যদি এই আদেশের বিপরীত আচরণ করতেন, বিদ্যাসাগরের স্কুলে 
তার চাকরি করা মুস্কিল হতো। ছাত্রদের তিনি বশ করতেন ন্েহ দিয়ে। 
ন্মেছের শাসন থে বড়ো! শাসন, বিদ্যাসাগরের চেয়ে এ কথা বেশী করে কেউ 
জানতেন না। একবার স্কুলের ছেলের] তার কাছে গিয়ে পৌধ-পার্বণের ছুটা 
টান্ল। বিদ্যাসাগর ছুটী মণ্জুর করলেন। সহাস্তে সন্েহে বললেন, তোমাদের 
অনেকের তো বিদেশে বাড়। কলকাতার বাসায় পিঠে পাবে কোথায়? 
ছেলেরা একসঙ্গে বলে উঠলে--কেন, আপনার বাড়িতে । বিদ্যাসাগর 
হেসে খললেন_বেশ তাই হবে। সেবার তান ছাত্রদের জনকে বাড়িতে 
প্রচুর পিঠে-পুলির আয়োজন করেছিলেন। এইভাবে শান্ত সদয় ব্/বহার 
করতেন বলেই ছাত্রের! বিদ্যাসাগরের অন্গগত ছিল। তাদের দৌোষ-ভ্রটা 
তিনি সংশোধন করতেন শাসন করে নয়, ন্মেহ দিয়ে। আবার যে ছাত্রকে 
মনে হতো সংশোধনের অতীত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয়ে রাখতেন না। 
কো।মলে-কঠোরে এমনি প্রকৃতি ছিল বিদ্যাস'গরের । 

বিদ্যাসাগরের ছাত্র-প্রীতি সম্পর্কে আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করব। 
ছাত্রদের তিনি সর্বদাই “তুই বলে ডাকতেন। একবার মেটোপলিটান 
স্কুলের শ্টামবাজারস্থ শাখার ছ্িতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের অবাধ্যতা দোষের 
জন্যে তিনি তাদ্দের তাড়িয়ে দেন। ছেলেরা পরের দিন সকালবেলায় 
তার বাছুরবাগানের বাড়িতে এসে উপস্থিত। তারা অঙ্কতথ্চ চিত্তে ক্ষম| 
চাইল । বিদ্বাপাগর গলে জল। সঙ্গেহে বললেন, যা, আর এ কাজ 
করিস্‌ না; এবার মাপ করলাম। ছেলেরা আশ্বস্ত হলেো। তখন বেল! 
বারোটা । সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটি ছাত্র হাসতে হাসতে 
অনুচ্চশব্দে বলে-_কী কঠোর প্রাণ, এতথা1ন বেলা হলো তা বললেন না, একটু. 
জল খেয়ে যা। কথাট1 বিদ্যাসাগ্ররের কানে গেল। তাড়াতাড়ি সিড়ি 
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দিয়ে নেমে এসে ছেলেদের ডাকলেন; বলপেন-ঠিক বলেছিস, আমার 
কঠোর প্রাণই বটে, তোদের একটু জল থেতে বলিনি। আম, আয় একটু জল 
থেয়ে যা । ছাত্ররা অপ্রস্তত। ভারা আবার ক্ষমা চায়। তখন উদ্বেলিত হচ্ে 
উঠেছে স্লেহ-সাগর সাগর-হদয়ে। সকলকে ধরে তিনি ওপরে নিয়ে এলেন্গ_ 
সকলকে প্রচুর জলযোগে পরিতুষ্ট করপেন_-নিজে হাতে করে খাওয়ালেন 
তাদের। পাষাণের অন্তরালে যেন প্রবাঠিত হলো করুণার মন্দাকিনী ধার] 
বিদ্যানাগরের মৃত্যুর দু'বছর আগে কলেজের জন্যে নতুন জমি কেনা হয়। 
জম কিনতে ও নতুন বাড়ি করতে দেড় লক্ষ টাক1 খরচ হয়। প্রায় লাথ 
টাকা দেন। হয়েছিল । ৃ 
বিদ্যালাগরের এই প্রতিষ্ঠানটি বিদেশীর কাছেও কি রকম লশ্রদ্ধ স্বীকৃতি 
পেয়েছিল তার উলেখ আছে বাক্ন্যাণ্ডের বেঙ্গল আগার দি 
লেফটেনাণ্ট গভর্ণরস্ নামক বিখ্যাত বইতে । বাক্লাণ্ড ভারত সরকারের 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি লিখেছেন £ ১৮৬৪ থ্রীস্টাবে 
কলিকাতা শহরে মেট্রোপশিটান ইনষ্টিটি উশনের প্রতিষ্ঠ। বঙগদেশে শিক্ষাবিন্তারের 
হতিহাসে এক স্থুপরিচিত ঘটন।। এই ধরণের পরবর্তী বছ বিদ্যালয়ের ইহা 
আদর্শগ্থানীয়। মেট্রোপপিটন কলেজের সংশ্লিষ্ট সকলে আট শত ছাত্র অধ)য়ন 
কাঁরত; এতদ্বতীত কপিকাতাতেই এই বিদ্যালয়ের চার-পাচটি শাখ। 
বিদ্যমান ছিল ।" 

মেট্রোপলিটন সতাই বিদ]াসাগরের অতুলনীয় কীতি। স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে তার 
সফপ্যের উজ্জল দৃষ্টাস্ত। তিনি£ দেখালেন ষে বাঙালির নিজের চেষ্টায় 
উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন সম্ভব । 

এহ প্রতিষ্ঠান তার নিজন্ব সম্পান্ত ছিল সত্য-_কিন্ত এই সম্পাত্ত তিনি চিরদিন 
পরার্থেই রেখেছিলেন । 

বাংলার শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে এই তার গৌরবস্তস্ত | 

হ্যায়, নিষ্ঠা, একা গ্রত1 ও আন্তরিকতার উপর দাড়িয়ে আছে বিদ্যাসাগরের এই 
গৌরবস্তস্ত। 

দগিপ্র বাডাপি সন্তানের উচ্চশিক্ষা লাভ, তার জ্ঞানোপার্জনের পথ স্থগম করে 
দিয়ে শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর তার দেশবালীর সম্মুখে যে আদর্শ স্বাপন করে 
গেছেন--০লই আদর্শ আদর্শ-হিসাবে আজো শ্রেষ্ট, আজো অন্ুসরণযোগ্য। 


॥চব্রিশ॥ 


এইবার বিদ্যাসাগরের সাহিতা-লাধনার কথা। 

একাধারে তিনি বাংল] সাহিত্যের মহষি কথ ও বালী । 

বাংরা সাহিতো তার একট|। বিরাট ভূমিক] ছিল, সে ভূমিকা থে 
কত বড়ো আর কত গুরুত্বপূর্ণ তা নিপুণঠাবে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
“ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদঘাটন করেছিলেন । 
তার পূর্ব থেকেই এই ভীর্থাভিমুখে পথ খননের জন্থে বাঙালির মনে আহ্বান 
এসেছিল এধং তৎকালীন অনেকেই নান| দিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন। তাদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনার পুর্ণতর রূপ ধরেছে। 
ভাষার একট! গ্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ 
বিজ্ঞানে তত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একট। প্রকাশ ভাবের বাহনরূগে 
রসহইিতে। এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা হয় সাহিত্যের ভাষা । 
বাংলায় এই ভাষ। দ্বিধাহীন মূত্তিতে প্রথম গরিশ্দুট হয়েছে ৰিদ্যাসাগৃল্পের 
লেখনীতে। তায় সততায় শৈশব যৌবনের দ্বন্দ ঘুচে গিয়েছিল ।""মংগ্কৃত শান্ত 
বিদ্যালাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিতা। এই জন্য বাংলাভাষার নির্মাণ কার্যে 
সংন্বৃত ভাগার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু 
উপকরণের ব্যবহারে তার শিল্পজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তার 
আহ্‌রিত সংস্কৃত শবের সবগুলিই বাংলাভাষা গ্রহণ করেছে, আজ পর্যস্ত 
তার কোনটিই অগ্রচলিত হয়ে যায়নি। বন্তত পাঁণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তার 
ৃষ্রকার্ধের ব্যাঘাত করতে পারেনি। এতেই তার ক্ষমতার বিশেষ গৌরব । 
তিনি বাংলাভাষার মৃত্তি নির্দাণের সময় মর্ধাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন । 
বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার গ্রাণপণর্থের সঙ্গে চিরকালের মতে 
মিলে গেছে। ৃ 


বিদ্যাসাগর ৩২৫. 


শুধু তাই নয়। যে গগ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন, তার ছাদটি 
বাংল! ভাষায় সাহিত্য-রচনাশ্কার্ধের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে ।**" 
প্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে ম্মরণীয়ত। আজো বাংঙাভাষার মধ্যে সজীব 
শক্তিতে সঞ্চারিত তাকে নানা নব নৰ পরিণতির অস্তরাল অতিক্রম করে 
সম্মানের অর্থ্য নিবেদন কর বাঙালির নিত্যকৃতোর মধো যেন গণ্য হয়।* 


বাংল! গছ্যসাহিতোর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে কত বড়ে। বিপ্লব এনেছিলেন তা 
ভাবলে পরে বিন্মিত হতে হয়। তিনি ষে খুব উচ্চাের সাহিত্য স্থ্টি 
করেছেন তা নয়; তিনি পঞ্চাশ খানার বেশী বই লিখে গেছেন। এই সব 
বইয়ের অধিকাংশই স্কুল পাঠ্য বই, নয়ত অনুবাদ কিংবা অনুকরণ । মৌলিক 
রচন। বিগ্ভাসাগরের নেই বললেই চলে। তথাপি তার গৌরব ভাষার 
সিংহদ্বার উদঘাটনে । এই কথাটির মর্ম উপলব্ধি করতে হলে একটু পেছনের 
দিকে, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে ইবে। রামমোহন থেকেই শুরু কর! 
যাক। বাংল! গছ্যসাহিত্যের জনক তিনি । রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন; “তিনি কী না করিয়াছিলেন? 
শিক্ষা বলো, রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষ। বলো? বঙ্গ সাহিত্য বলো, সমাজ বলো, 
ধর্ম বলো, বঙ্গলমাজের যে-কোনে। বিভাগে উত্তরোতর ধতই উন্নতি হইতেছে, 
সে কেবল তাহাই হন্তাক্ষর কালের নুতন নৃতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিশ্ফুটতর 
হইমা! উঠিতেছে মাত্র ।" তবে এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই থে 
রামমোহনের আগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা মিলে এই বাংল! 
গছ্য-সাহিত্োের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তারা সকলেই ছিলেন রাজার 
পুর্গামী। বিশেষ করে মৃত্যুপতয় বিদ্ভালক্কারের কীতি এ দিক দিয়ে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য । বাংলা গগ্ধ তারই চেষ্টায় প্রথম সাহিতোর গৌরব লাভ করে 
এবং তিনিই প্রথম বাংলাভাষা নিয়ে সাধু ও কথ্য রীতিতে সাহিত্য রচনার পথ 
দেখিয়েছিলেন । বিগ্যালঙ্কারই বাংলা-গগ্যসাহিত্যের প্রথম শিল্প-বোধ-সম্পক্স 
শ্রষ্ট। | তবে এই ভাষার বহুল পরিবর্তন সাধন করেন রামমোহন | কি ভাষায়, 
কি ভাবে, কি রচনায়ঃ কি পদবিস্তাসে--সকল দিক দিয়ে বাংল।-সাহিতাকে 
তিনি এক নতুন রূপ দান করেছিলেন। 

তারপর এলেন বিগ্কাসাগর । 


৩২৬ বিছ্যাসাগর 


বাংল! গগ্ঠরীতির প্রথম প্রবর্তক রামমোহন হলেও বাংল! ভাষাকে স্থায়ী, সবটুঃ 
স্বীয় সৌন্দর্যে মগ্ডিত করে তোলেন বিদ্যাসাগর | অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃত শক 
ও উপমার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে ও প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্র! ও যতির প্রবর্তন 
করে বাংল! ভাষাকে তিনিই আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলেন । 


বাংলা-গগ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ভূমিক! বুঝতে হলে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
কথা স্মরণ করতে হয়। এই পক্তিকাকে কেন্দ্র করে বাংলাভাষায় তখন যেমন" 
লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল, তারাই যথার্থ বাংলাভাষা! ও সাহিতোর সর্বাঙগীন 
উন্নতি সাধন করেছিলেন। এদের মধ্যের অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের 
নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলাভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন 
অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বিদ্যাসাগর ও অক্ষ্কুমারের নাম । এরা দুজনেই 
ছুই দিকপালের মতো বাংলাসাহিত্টোর ইতিহাসে চিরকাল উন্নত শিরে 
ঈাড়িয় থাকবেন। সাহিত্যের এই ছুই সাধক আজীবন মাতৃভাষার উন্নতির 
জন্যে তপস্যা করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব এই যে বিদ্যাসাগরের 
আগেই তিনি এমন শ্রেষ্ট গদ্য রচন। করেছিলেন যে তাতে কোনরূপ জড়তা ব। 
কোন রকম জটিলতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাষায় তিনিই উতৎকুষ্ট 
গদ্যের গুবর্তক । 

প্রসঙ্গত একটা! কথার উল্লেখ করব। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির চিন্তাধারায় 
জ্ঞানতপন্থী ও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের দানের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে অনেকেই 
কুন্িত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের শৈশবাবস্থায় অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষার সৃষ্টি করে ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে বাংল সাহিতাকে 
পরিপুষ্ট করেছেন, সন্দেহ নেই | কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অক্ষয়কুমারের 
মধ্য ছিল একটি স্বাধীন সংস্কারমুক্ত মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙী-_যে মন ও 
দৃষ্টিভঙ্গী কিছু পরিমাণে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করেছিল । 
প্রখর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের প্রতি বিদ্যাসাগর তাই যৌবনেই আকৃষ্ট নাহয়ে 
পারেন নি। 

তত্ববোধিনী পঞজ্িকাই সাময়িকপত্রের গতান্ছগতিক ধারা ভঙ্গ করল। 
তত্ববোধিনীর আগে পধস্ত বাংলা গদ্যের ভঙ্গি ঠিল অপূর্ণ এবং সৌষ্ঠব-বঞ্তিত। 
সে গদ্া দিয়ে সাহিত্য হ্থগ্টি সম্ভব হয় নি, এমন কি গদ্ো সাহিত্য সৃন্টির কথ। 


বিষ্যাসাগর ৩২৭ 


কারো মনে জাগেনি । তত্ববোধিনী পত্তিক! নিয়ে এলো বিপ্লব । এর সরল 
সহজবোধ্য রচনাগুলি বাংলা গদো প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করল। অক্ষয়কুমার দত্ত, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেস্দ্রনাখ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্থ, ছ্বিজেন্তনাথ ঠাকুর 
প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গদালেখকের রচনামণ্তিত তত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা সাময়িক- 
পঞ্তের যে আদর্শ স্থাপন করেছিল, পরবর্ত কালে বঙ্গদর্শন-ভারতী প্রভৃতি 
পত্রিকায় তাই অন্ুস্থত হয়েছিল । এই লেখকগোৌঠির মধ্ো ভাষায় এবং ভাবে 
বাঙীপির চিত্তে নবজাগরণের চাঞ্চল্য এনেছিল অক্ষয়কুমারের মনীষা । বাংলা 
গদ্োের জটিলতা ঘুচিয়ে বাক্যে ভারসমতা ও ব্যবহারযোগাত। দিয়েছিলেন 
অক্ষয়কুমার । বিদ্যাসাগর তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন লালিত্য ও শ্রুতিমাধুধ 
যোগ করে। বাংলা গদ্যের নাড়ী দেখে তার ধতৃুগত স্পন্দনপ্রবাহ বা তাল 
ঠিকমতো! ধরে সেই ভাবে বাকাগঠন-রীতি দেখিয়ে দিলেন বিদ্যালাগর | 
রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের এই কৃতিত্বের কথা আলোচনা করে বলেছেন £ 
“বাংলাভাষাকে পূর্ব-প্রচলিত অনাবশ্তক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া 
তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনায় স্থুনিয়ম স্কাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে 
বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার বাবহার যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, 
তাহ নতে, তিনি তাভাকে শোভন করিবার জন্তও সবদা সচেঈট ছিলেন। 
গদোর পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামগ্রন্তয স্কাপন করিয়া তাহার গতির 
মধো একটি অনতিলজ্ঘয ছন্দশ্রোত রক্ষা কারয়! গ্রাম্য এবং সরল শবগুলি 
নির্বাচন করিয়। বিদ্যাসাগর বাংলাগদাকে পৌন্দষ ও পরিপুর্ণত1 দান 
করিঘ্াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিতা এবং গ্রাম্য বর্ধরত্ব। উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার 
করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভর্দরুসভার উপযোগী আর্-ভাষারপে গঠিত 
করিয়া গিয়াছেন |” 


কুশলী গদাশিল্লী ছিলেন বিদ্যাসাগর । 

কুশলী গদাশিল্পী হতে গেলে স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি ও বাংলা বাক্যের ধবনি-সচেতন 
কান থাক প্রয়োজন । তা বিদ্যালাগরের ছিল। এই ক্ষেত্রে বাংলাসাহিতোো 
চার প্রধানের নামই আমাদের মনে আসে-_বিদ্যাপাগর, বস্ষিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ 
ও গ্রমথ চৌধুরী। বিদ্যাসাগরকে আমর] জানি সাধু গদের শরষ্টা বলে। 
কিন্তু বাং! গদ্যরাজ্যে তার কুতিত্ব এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। কথ্যভাষাতেও 


৩২৮ বিষ্ভাসাগর 


তিনি অবলীলাক্রমে লিখতে পারতেন এবং এর প্রমাণ আছে ছদ্মনামে 
লেখ! তার তিনখানি বইতে--ব্রজবিলাস*. 'অতি অল্প হইল, এবং “আবার 
অতি অল্প হইল'। শব্ব-প্রয়োগে বিদ্যাসাগর যে কত মুক্ত-সংস্কার ও 
প্রগতিশীল ছিলেন, তার প্রমাণ এই বই তিনখানি। 

বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা-গদে/র যে অবস্থ। ছিল তার ইতিহাস ধারা 
জানেন তারা জানেন যে, এই ভাষা-গঠনে তীর শিল্পপ্রতিভ। ও শ্থজন- 
ক্ষমত1 কী অসাধ্য সাধনই ন। করেছে । এহ সম্পর্কে বাংল। গঞ্-সাহিত্যের 
আর একজন সমর্থ শিলীর মন্তব্য এখানে উদ্ধত করছি । বাংল। সাহিত্যের 
'বীরধল” প্রমথ চৌধুরী বাংলা গঞ্-পাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ভূমিক। নিয় 
করতে গিয়ে লিখেছেন: “বাংপার আদি গছ্য-লেখকদের মধ্যে ছু'জন, 
মৃত্যুগ্র বিগ্ভালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর-_ছুজনেহ মোঁদনীপুরের মানুষ । 
ম্ৃত্যুগযয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ--ইংরেজদেগ জন্তে লেখা 
এবং ছাপাও লগ্ন শহরে । সে হিসেবে বলতে গেলে বাংল! গগ্যের বিলেতে 
জন্ম । এই বই ছিল সেকালের স্কুল পাঠ গ্রস্থ-_সে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
কলকাতার কেন্লায়, আর সে স্কুলের ছাত্ররা ছিল সব হংরাজ যুবক, 
বাঙাপি বালক নয়। বিদ্যালহ্কার মহাশয় ছিলেন সর্বশাস্ত্রে পারদশ্ণ 
ত্রাঙ্গণপপ্ডিত, সৃতরাং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, হ্যায়, দর্শন গ্রভাতর কিঞিৎ 
জ্ঞানদান করা তিনি অবশ্থ কর্তব্য মনে করেছিলেন; উপরস্ত কিঞিৎ নীতি 
শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অভি্রেত ছিল। প্রবোধচন্দ্রিক। একাধারে বোধোদয় 
আর কখামাল]। ভাষা ও ভাবেক শুচিতার অভাব থাকলেও প্রবোধচন্দ্রিকার 
আখানভাগের গগ্য খাটি বাংলায় লেখা। তিনিই সংস্কৃত ভাষাকে বাংল! 
আকার দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবত্তণ ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিতেরা এই পঞ্ছতি- 
তেই বাংলা গগ্ঠ লিখেছেন। এই সংস্কৃত ভেঙে বাংলা গড়তে গিয়েই 
ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতেরা বাংল গদা বিশৃঙ্খল করে ফেলেছিলেন। এর কারণ 
এই যে, বাংলা ভাষার গঠন যে সংস্কৃত ভাষার গঠনের অন্গরূপ নয়, 
সে জ্ঞান তাদের ছিল না। ফলে তার। সংস্কত তেডেছিলেন বটে, কিন্তু 
বাংলা গড়তে পারেন নি। | 

“তারপর এলেন বদ্যাসাগর। তিনিই এই ভাষাকে যতদুর সম্ভব 
সমন্বিত ও শ্রুতিমধূর করে তুললেন। যেখানে ছিল তান মান লয়ে বঞ্চিত 


বি্কাসাগর ৩২৯ 


কর্ণপীড়াদাদ্বক কর্কশতা, বিদ্যাসাগর সেইখানে নিয়ে এলেন শ্রুতিমধুরত|। 
ডাকিনীর ডমরুধবনি আর গণ্ডগোলের ভাষাই বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে 
কছুটা শোভন ও শ্রীমপ্ডিত হলো। প্রথমত, তিনি সংস্কৃত শব্ধ বেন্পরোস্। 
তাবে বাঙালির কানে ছুড়ে মারেন ণি। শেয়াল অবশ্ঠ বিদ্যালঙ্কার 
মহাশয়ের শ্মশানেও নেই, বিদ্যাসাগরের ভ্রাক্ষাবনেও নেই । তবে শিব 
তার হাতে পড়ে শৃগাল হয়ে উঠেছে, তার সে শুগাল ফ্াড়িয়ে থাকে ভ্রাক্ষা- 
বৃক্ষের নিষ্বে, বাংলার শিশুদের এই শিক্ষার্দান করবার জন্যে যে, দ্রাক্ষাকলের 
নাগাল পাওয়া যায় না। বিদ্যালাগরের গদ্যের ধ্বনি উৎকটও নয়, শ্রাত 
কটুও নয়। বিদ্যালঙ্কারের ভাষার তুখনায় বিদ্যাসাগরের ভাষাকে স্থললিত 
ধলা যেতে পারে। এবং তার গদ্যের অন্বম উচ্ছঙ্ঘথলও নয়, বিশৃঙ্খল ও 
নয়।-.. বিদ্যাসাগরের গদ্য স্থগঠিত। এবং স্থানে স্থানে শ্রতমধুর হলেও 
যে কায়েমি হয়নি, তার কারণ এ ভাষা কৃত্রিম, এ তাযা বাঙা।ল 
তার মনের কথা খুলে বলতে পারেনা । এ গদ্য যে বাঙাপির মন:পুত 
হয় নি, তার প্রমাণ পরবতী লেখকেরা বাংলা গদ্যের রূপান্তর ঘটালেন। 
বাঙ্কমচন্দ্রের ভাষা! বিদ্যাসাগরী ভাষার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করল। কিন্ত 
সে কাহিনী ম্বতন্ত্র। তবে এইখানে একট! কথা জেনে রাখ! দরকার । 
কোম্পানীর আমলের বাংল। গদ্য সেকালের ব্রাহ্ধণ-পগ্ডিতদের রচিত ভাষা। 
নিপাহী বিদ্রোহের অবলানের সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর প্রভুত্বের অবসান 
এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার ওপর ব্রাঙ্গণ-পগ্ডিতদেরও প্রতভৃত্বের অবসান 
হলো । আমাদের ভাষার ওপর টোলের প্রভাব নষ্ট হলে এবং তার পরিবর্তে 
নব-প্রত্তিঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব স্থপ্রতিষ্তিত হলো 1 


এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বিদ্যাসাগরের যুগে বাংলা গণের বিবর্তনে 
হিন্দু কলেজ গোঠীর দান কছু কমনয়। সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠী বিদ্যা- 
সাগরকে পুরোভাগে রেখে করেছিলেন সংস্কার, হিন্দু কলেজ গোষ্ঠী 
আনলেন বিপ্লব। গদ্যে প্যারীটাদ ও পদ্দ্ে মধুস্থদনের বৈপ্লবিক যুগান্তর 
স্মরণীয় । হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর গদ্য-লেখকদেের মধ্যে দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের 
পর উল্লেখযোগ্য হলেন রাজনারায়ণ বন, ছ্বিজেন্দ্রণাখ ঠাকুর, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ও প্যারীচাদ মিত্র।. 


৩৩৬ বিদ্যাসাগর 


বিদ্যাসাগরের পূর্বস্থরী টেক।দ ঠাকুরই টুলো বাংলার বিরুদ্ধে গ্রথম বিজ্রোহী । 
ইনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে ছু বছরের বড়ো । বক্ষিমচন্দ্র বলেছেন £ «প্যারীাদ 
মিত্র (টেকঠাদ ঠাকুর) আদর্শ বাংল! গদোর স্থস্টিকর্ডা নহেন, কিন্তু বাংলা 
গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীটাদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম 
কারণ। ইষ্কাই তাহার অক্ষয় কীত্ি।” এই পারীটাদের দ্বিতীয় অক্ষয় 
কীতি “আলালের ঘরের ছুলাল'। এই বইতে তিনি প্রথম দেখালেন যে 
যেমন জীবনে তেমনি তেমনি সাহিতো, ঘরের সামগ্রী যত স্থন্দর, পরের 
সামগ্রী তত স্থন্দর বোধ হয়না । এই বইতেই টেকটাদ প্রথম দেখালেন 
যে, যদ্দি সাঠিতোর দ্বারা বাংল! দেশকে উন্নত করতে ভয়, তবে বাংল! 
দেশের কথা নিয়েই সাহিত্য গড়তে হবে। বিদ্যাসাগরও বাংল গদ্য 
সাহিত্যে টেকাদের মূল্য স্বীকার করেছেন। 


এইখানে প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করব। 

বিদ্যাসাগরের যুগে বাংল] গদ্য তথা বাংল] ভাষায় এমন যুগাস্তর সম্ভব হলো 
কি করে? পলাশির প্রান্তরে বাঙালির কপাল পুড়ে যাএমার পর বাংল। সাহিত্য 
স্ষ্টির পথ প্রায় শতাব্দী কাল ধরেই রুদ্ধ ছিল। সামাজিক অধঃপতন ও রাষ্ট্রীয় 
বিপর্ধ্ই এর যুল কারণ। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক আদর্শান্ুসারেই 
সাহিতা সৃষ্ট হয়। পারিপাশ্থিকতা এড়িয়ে মানুষ চিন্তা করতে পারে না। 
বাশুব-নিরপেক্ষ কললোকে মাশষের বিহার এক রকম অসম্ভব । এই কারণে 
শত বংসর কাল বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে শুন্য যুগ। তারপর এলো 
পাশ্চাত্তা জ্ঞান) বিজ্ঞান ও সভাতার ঢেউ। আগের যুগের সামাজিক জড়তা, 
স্থিতিশীলতা! এবং আদিম সরলতার মধো বাংলা গদোর বিকাশ সম্ভব হয় 
নি। কারণ ভাষা ও জীবন, তাষ। আর সমাছের স্ম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও নিবিড় । 
তাই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাংলার সমাজ যখন সচল, 
সক্রিয় জটিল হয়ে উঠল, বাঙালির জীবনের সামনে দেখ! দিল বিবিধ সমস্যা, 
তখন ভাষাকেও অক্ষরবুত্ত বা মাত্রাবৃত্ত কাবোর মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হলে! 
না। সমন্ত জটিলতাকে আত্মসাৎ করে ইতিহাসের নেপথ্য এবং নিগৃঢ 
গতিপথেই সম্ভব হলো বাংলা গদ্যের বিকাশ. সেই বিকাশের সিংতদ্বারই 
উদঘাটন করলেন বিদ্যাসাগর ! নিম্নাত। বিদ্যাসাগর একা, এ কথা বললে 


বিচ্ভাসাগর ৩৩১ 


ঠিক বল! হবে না, কেননা বাংলার সৌভাগাক্রমে এই সময়ে বাংলা দেশে 
এমন কতকগুলি প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল যাদের গ্রতোকেই বিদ্যাসাগরের 
মতে। কালের নির্দেশ মেনে নিতে ছিধা করেন নি। এদেরই মিলিত 
প্রয়াস স্য্টি করলো নৃতন কালের উপযোগী নৃতন গদ্যরীতি। সে 
প্র়ালের প্ুরোভাগে ছিলেন বিদ্যাসাগর। 

বাংল! সাঠিতোোর বঙ্গমঞ্চে গ্রবেশের প্রাকালে বিদ্যাসাগর ষে পরিবেশের সঙ্গে 
পরিচিত হলেন, সেই পরিবেশের মধো ছিল জড়ত?, জটিলতা এবং কিছু 
প্গুতা। এই ক্রুটী দূর করতে গিয়ে তিনি আলালী ভাষাকে অবশ্ট আদর্শ 
ভাষা বলে গ্রহণ করলেন না, নিজের প্রতিভা বলে নিজেই এক স্বতন্ত্র গছ্য- 
রীতির স্থষ্টি করঙগেন। আধুনিক বাংলা গ্যঙাভিত্যের বনিয়াদ বলতে গেলে 
বিদ্যাসাগরীয় বীতি। সীতার বনবাস+-এর প্রথম লাইনেই আছে £ “রথুকুল 
ধূরন্ধর রাম রাজপদে প্রত্ষ্ঠিত হইয়া অপত্য নিহিশেষে গ্ুজাপালন করিতে 
লাগলেন”-__স্পষ্টই দেখা যায় এ বাকোর অন্বয় সহজ, অর্থ সরল, গতি সচ্ছন্দ | 
উপরন্ভ এ গদোর অন্তরে ছন্দ আচে । গদ্যের যে ছন্দ আছে, সে-ন্দ যে 
বাক্ত নয়, প্রচ্ছন্ন এ সত্য আমরা গ্রথম আবিষ্কার করলাম বিদাসাগনীয় গদ্য 
রীতিদ্ছেউ । স্থতরাং বাংল! গদ্য সাহিতোর প্রথম কুতী শিল্পীর গৌরব 
বিদ্যাসাগরকেই দিতে হয়। সাতিত্যে তার জন্টে এই ভমিকাটিই সেদিন 
অপেক্ষা করছিল । বন্ধিমচন্দ্র পন্ত এ স্বীরুত্তি দিয়ে গেছেন £ “বিদ্যালাগর 
মহাশয়ের ভাষ! অতি সুমধুর ও মনোহর । তাহার পুর্বে কেভেই এবপ স্থমধুর 
বাংল গদ্য লিখিতে পাবে নাই এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই ।” 
এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মে, যে ব্দ্াাপাগর সাহিত্যিক হিসাবে 
বঙ্কিচন্দ্রের যশো বিস্তারের পুর্বে অপ্রতিদন্ী ছিলেন, সেষ্ট বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে 
বহ্ছিমচন্দ্র তার প্রথম জীবনে কিন্তু বিরূপ মতই পোষণ কর্তেন। স্যর গুরুদাস 
তাঁর 'জীবনস্থৃতিঃতে জিবেছেন £ "বিদ্যাসাগর সম্বক্কে বহ্ছিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম 
শ্রদ্ধার ভাব ছিল নাঁ্রিনি বলিজেন ৭7615 01715 1911006170021617 
তিনি খানকতক ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন বই তে] নয়।১ এত উক্তি 
স্যার খরুদাস শুনেছিলেন বক্ষিমচন্জ্রের বহরমপুরের ঠিকানায় । দীনবন্ধু 
মিত্রঃ লাঙবিশ্ারী দে প্রভৃতির সাক্ষাতেই বঙ্ধিমচজ্ঞ এন্ট মন্তব্য করেছিলেন। 
এই বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ 


৩৩২ বিদ্যালাগর 


করেছেন। বাংল] গদ্য সাহিত্যের গোড়ার কথা গ্রসঙ্গে তিনি এক জায়গাম়্ 
বলেছেন। “বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত ও গঠিত বাংলা ভাষাই আমাদের 
মূলধন। তাহারই উপাঞ্জিত সম্পত্তি লইম়। নাড়াচাড়া করিতেছি ।” 

প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর-বঙ্গিম সম্পর্কে আর একট কথা বলা দরকার। কোনো 
কোনো বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও বিদ্যাসাগরের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন 
শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, বিদ্যাসাগরও তার ছু'একট! লেখায় একটু আধটু ক্ষুণ্ন হলেও, 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন আর তার সাহিত্য-স্হিকে তিনি শ্রদ্ধা 
করতেন। এই উদ্দারতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । “বঙ্কিম জীবনী” গ্রন্থে 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, সেটি বিশেষভাবেই 
ক্মুরণীয়। একদা! কোনে! এক ভন্রলোক বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে নিজের 
কাজ উদ্ধারের আশায় মিথ] করে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতে থাকেন । 
বিদ্যাসাগর সব শুনে, হাসতে হাসতে বললেন, দেখ হে, তোমার কথ শুনে 
বাঙ্কমচন্দ্রের ওপর আমার শ্রদ্ধ। বেড়ে গেল। এটা লোক গুরুতর রাজকাধ 
করার পর কখন যে আবার বই লেখে, ভাবলে আশ্চষ হতে হয়। দেখ, 
বঙ্ষিমের বইয়ে আমার আলমারীর একট] শেলফ ভতি হয়ে গেছে । আমি 
তার বই রীতিমত পড়ি। মতানৈক্য সত্বেও লোকচক্ষুর অস্তরালে এই ছুই 
বিরাট প্রতিভাশালী পুরুষের মধ্যে পরম্পর শ্রদ্ধাভক্তি ও ন্নেহ-ভালোবাস! 
যে কী গভীর ছিল, তার পারচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। 


এ কথা আজ সবজন-ন্বীকৃত যে, বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংল। ভাষার সংস্কার 
হয়েছিল। বর্তমান বাংল। সাহত্যের পিতা তিনিই । ষে বাংলা এখন আমরা 
পাড় আর লিখি, বিদ্যাসাগরই তার ভিত্তি স্থাপন করেন । 

বাংলা ভাষার পিতৃত্বের গৌরব একান্তভাবে তারই প্রাপা । 

“ভাষার প্রাঙ্গণে তব, আমি কাব, তোমারি অতিথি'* বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আদে অতুযুক্তি নয়। 

“বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস"-গ্রন্থের লেখক লিখেছেন £ 

“বিদ]াসাগরের বই প্রায় সবই পাঠা পুম্তক জাতীয়। প্রথম রচন। “বাস্দ্দেব- 
চরিত বোধ করি পৌরাণিক কার্হনী বলিয়াই ফোর্ট উইলিষম কলেজের 
খীষ্টান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে নাই, সুতরাং মুক্রিতও হয় নাই। 


বিষ্তাসাগর ৩৩৩. 


“বেতাল পঞ্চবিংশতি” ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাবহারের জন্য লেখা । তাহার 
পর ১৮৪৯ হইতে ১৮৬৯ মধ্যে 'বাঙ্জালার ইতিহাস” (দ্বিতীয় ভাগ”? ) “জীবন 
চরিত', “বোধোদয়” “শকুম্ভলা', «কথামাঙ্গা', চরিতাবলী”, 'সীতার বনবাঁস' 
“আখ্যান মঞ্জরী”, এবং 'ভ্রান্তিবিলাস* বাহির হয়। বেতাল-পঞ্চবিংশতির মুল 
হিন্দী । শকুস্তল! ও সীতার-বনবাস সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লেখা । বাকি 
বইগুলির মূল ইংরেজি । বিদ্যাসাগরের স্বাধীন রচনা হইতেছে “সংস্কৃত ভাষা 
ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রন্তাব১ ছুইখণ্ড, “বিধব1 বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কিনা এতছিষয়ক প্রস্তাব” এবং দুই খণ্ড “বহুবিবাহ রহিত হওয়। উচিত কনা 
এতদ্বিষয়ক বিচার । প্রথম নিবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের অসাধারণ সাহিত্তা- 
রসজ্ঞতার পরিচয় আছে। শেষের বই ছুইটিতে তাহার গভীর শান্ত্রজ্ঞানের 
গ্রগাঢ বিষ্টার-শক্তির পরিচয় জাজ্জল্যমান। কয়েকটি বেনামী সরস ব্যঙ্গ-রচন। 
বিদ্যাসাগরের লেখা বলিয়া প্রসি্ধি আছে ।” 

সমস্ত দিক থেকে দেখে রামমোহনের পরে এ সময়ক্কার যুগপ্রধান বিদ্যালাগর 
_ যিনি বাংলা গদোর অন্তর-রহ্য উপলব্ধি করেছিলেন, ধার মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যিক অনুভূতি এসে মিশেছিল এবং ধার মধ্যে গুপ্কুটিত 
হয়েছিল সেই জিনিষ যা আধুনিক কালের প্রধান ধর্ম__মানবতাবাদ। 
উত্তরকালে বিদ্যাসাগর সাহিতাক্ষেত্রে যে সম্পূর্ণ সফল-মনোরথ হবেন তার 
পুর্বাভাষ আমরা পাই “বেতাল পঞ্চবিংশতি" বইতে । আগেই বলেছি 
«“টবৈভাল পঁচ্চিসী* বইয়ের অন্থবাদ এটি । হের্স্টংস-এর মুন্সী লল্লপাল 
এর লেখক । এর কাছেই হেট্স্টংস হিন্দী শিখতেন। পণ্ডিত শিবদাল 
ভট্রের লেখা “নস্তোল-পঞ্চবিংশক1” নামে একখানা সংস্কৃত বইও তখন 
ছিল। ঠিন্দী বেতালের অঙ্লীল অংশগুলি বর্জন করেই বিদ্যাসাগর তার 
বেতাল রচনা করলেন । প্ররুতপক্ষে এ কাজের নেপথা প্রেরণ! ছিলেন মার্শাল 
সান্কেব। তার প্রকাশিত এই প্রথম গ্রন্থের রচনার পারিপাট্য, অনুভব 
করবার মতো। সাতাশ বছরের যুবক বিদ্যাসাগর সেদিন এই “বেতাল' 
লিখেই বাংল। সাহিত্যে নির্মাতার আসন অধিকার করেন--এ কম কৃতিত্বের 
কথ] নয়। বেতালের ভাষার একটু নমুন। তুলে দিলাম £ 

““উজ্জরিনী নগরে গন্ধর্সেন নামে রাজ! ছিলেন । তাহার চারি মহিষী। 
তাহাদের গর্ভে রাঞ্জার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপপ্ডিত 
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ও সর্ববিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন । কালক্রমে নৃপতির লোকাস্তর প্রাপ্তি হইলে, 
সর্বজোষ্ট পদ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদদিত্য 
বিদ্যান্থরাগ, নীতিপরত। ও শান্সরা্শীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; 
তথাপি, রাজ্যভোগের লোভে অসমর্থ হইয়া, গ্যেষ্টের প্রাণ সংহার পুর্বক স্বয়ং 
রাজেশবর হইলেন) এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজন বিষ্তী 
জনৃত্বীপের অধীশ্বর হইয়া! আপন নামে অব প্রচলিত করিলেন ।” 


এখানে মনে রাখ| দরকার যে, তথনকান্ পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাপের তালে 
মণগুল বাঙালি পাঠকের কাছে যেমন প্রথমে সমাদৃত হয়নি মাইকেলের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তেমনি ধালল-দস্তাবেজের প্রচলিত ভাষার সঙ্গে পরিচিত 
বাঙালি পাঠকের কাছে প্রথমে সমাদর পায়নি বিদ্যাসাগরের €বতাল। 
এমন কি ফোট উইলিয়ম কপেজেও প্রথমে পাঠ্যবূপে বেতাল গৃহীত হয় 
নি। এ ক্ষেত্রে আপাতত তুলেছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এই কষ্চমোহনকে বাঙালি জানে রেভারেও কষ্ণমোহন বলে যিনি মধূস্থদ্রনকে 
খ্রীষ্টান করেছিলেন, জানেন। যে বাংলা গগ্য-সাহিত্যের স"স্কার সাধন করবার 
জন্তে যে সকল মনীষী আপ্রাণ পরিশ্রম করেন, তাদের মধো অন্ঠতম ছিলেন 
এই কৃঞ্ধমোহন। বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে বাংলাসাহিভ্যের তিনি 
যে উন্নতি সাধন করেছিলেন, সেজন্যে বাঙালির তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার 
কথা। কুষ্জমোহন বিগ্যাসাগরের চেয়ে পাত বছরের ঝড়ো ছিলেন। 
কষ্খমোহন দশটি ভাষা জানতেন। খ্রীষ্টান হলেও তখনকার দিনে বাংলা 
ভাষার উন্নতিমুূলক এমন কোন প্রচে্া ছিল না যার সঙ্গে কষ্চমোহনের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না ছিল। বিছ্াসগর আর রুষ্খমোহন একই সঙ্গে 
বিলেতের রয়েল এসিগ্াটিক সোসাহটির সম্য নির্বাচিত হয়েছিলেন । 
কৃষ্ষমোহনের বিরূপ মন্তব্যের ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বেঙাল 
পাঠ/রূপে গৃহীত হলো না। তখন “বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুপায় হইয়া 
শ্ররামপুরের পাদ্রী সাহেব মহোদয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাদরী 
মার্শম্যান সাহেব সে সময়ে প্রচলিত সমন্ত গণ্য গ্রন্থের মধ্যে উক্ত নব্‌- 
গ্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতিকে সবোচ্চ স্থান দিয়া এক প্রশংসাপঞ্জ 
1দলেন। বতমান বাংল। ভাষার পিতৃম্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম 
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গ্রন্থ এইরূপ দুই এক ধাক্ক। খাহয়। শেষে পাদ্রী সাছেৰ সর অন্থমো দিত 
হইয়া পাঠাব্দপে গৃহীত হয়।” 
বেতালের প্রথম সংস্করণের ভাষা তেমন প্রাঞ্জল ছিল ন।। ফোট উইলিয়ম 
কলেজের অধাক্ষ মার্শাল সাহেব তিনশো টাকায় কিনলেন একশো কাপ 
আর বাকী বইগ্পি বিদ্যাসাগর বন্ধুবাদ্ধবর্দের মধ্যে বিতরণ করেন । 
স্থনিপুণ শিলীর মতে। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বেতাপের ভাষ। আগের চেয়ে 
আরো গ্রাঞ্ুল ও লাপিত্যপুর্ণ করেন। তখন থেকেই বাঙালি পাঠক 
বেতালে মোহত হলো । এই বেতালের যুগেহ বিদ্যাসাগপ ছশে। টাকা 
ধার করে একটি ঠেস করেন। তার এহ উদ্ভমের অধেক অংশীদার ছিলেন 
মদনমোহন তকালঙ্কার ; পরে তর্কালঙ্কারের সঙ্গে মতান্তর হণ্ুয়াতে 'ছ্চাসাগর 
তার ওপর বিরঞ্র হন । তর্কাপঙ্কার প্রেসের অংশীদারত্ব ত্যাগ করেন। প্রেস 
বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি হয়--এ কথ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । নিজস্ব 
প্রেসে বই প্রকাশের স্থাবধার কথা বিবেচনা করেই বিধ্যাসাগর এই ব্যবস্থা! 
করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের পুঠিশাধনের জন্যে তাকে যে অনেক বই 
লিখতে হবে-_-সম্ভবত বিদ্যাসাগর তার দূরদূষ্টি বলে এই সব বিবেচনা কগেই 
প্রেসটি করেছিলেন। 


বেতালের পর লিখলেন বাংলাগ হতিহাস, জীবনচরিত। সাারপর এলো 
বোধোদয়। এর প্রথম নাম ছিল শিশুশিক্ষা চতুথ ভাগ । বেথুন স্কুপের পাঠ্য 
হিসেবেই এ বই সম্পাদিত ভয়োছপ বিপিতভি বন থেকে । সে বহয়ের 
নাম চেম্বার্ম কুভিমেণ্টল অব নলেজ । তার আগে মদনযোহন শভকালক্কারের 
শিশুশিক্ষা গ্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ গ্রকাঠখত হয়েছে । তখন 
বিদ্যাসাগরের পর এই মদনমোহনই ছিলেন শিশুপাঠ্য গ্রন্থের অদ্ধিতীয় 
লেখক। বিদ্যাসাগর ও ম্দনমোহনের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া খন আর কারো 
পাঠ্যপুস্তক বড় একটা ছিল না এবং এ'রা দুজনে কোম্পনীর সরকারে উচ্চপদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে এদেেরই পাঠ্যপুস্তক বেশী বিক্রী হতো । | 
যাই হোক, বিষ্ভাসাগর শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগের নাম বদলিয়ে 'বোধোদয়” নাম 
দিলেন। বোধোদয় দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি বাপক-বাপিকার আত প্রি 
পাঠাপুস্তক ছিল। ঈশ্বর নিরাকার, ঠৈতগ্ত স্বরূপ” বোধোদয়ের এই বাক্যটি 
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এক সময়ে মনাবাকা ভিসাবে বাংলার ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ফিরতো । 
এই কথাটি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব নয়__ধার ওরা । বোধোদয় বেরবার দশ বছর 
আগে, তত্ববোধিনী সভার তৃতীয় বাধিক উৎসব সভায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তাঁর বক্তৃতায় সর্বপ্রথম এই কথাটির উল্লেখ করেন । তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে 
প্রায় গোড়া থেকেই বিদ্যাসাগরের সংষোগের এও একটা প্রমাণ। কথাটি 
সম্ভবত বিদ্যাসাগরের মনে লেগে ছিল, তাই দশ বছর বাদে বোধোদয়ে 
“ঈীশ্বর” বিষয়ক প্রবন্ধে এটি সম্িবেশিক্ করেন । এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
দরকার যে, বোখোদয়ের প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরের নাম-গদ্ধ ছিল না। বাংলার 
অন্যতম ধর্মগুরু বিজয়কষ্ গোস্বামী প্রথমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
বলেন, ছেলেদের জন্যে এমন স্বন্দর একখানি পাঠাপ্ুস্তুক লিখলেন অথচ 
তাক্তে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু লিখলেন না? বিদ্যাসাগর বললেন-_সেইজন্যেই 
লোকে বোধ তয় আমাকে নাস্তিক বলে! তখন বিজয়রুষ্ণ ঘললেন-__“সত্যি, 
আপনার বোধোদয়ে ঈশ্বরের নাম-গন্ধ নেই, এ বডে। দুঃখের কথা । সাধারণ 
প্রয়োজনীয় সকল বস্তবরই খুব স্জে যাতে একটা বোধ জন্মে, বোধোদয় 
সেই ভাবেই লিপেছেন। কিন্তু সংসারে মানুষের সবচেয়ে যে বিষয়ের বোধ 
বেশী দরকার, সেই ঈশ্বর সন্বদ্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নেই |” বোধোদয়ের 
পরবর্তা সংস্করণে 'ঈশ্বর' বিষয়ক যে প্রবন্ধটি বেরুলো, তার মূলে ছিল বিজয়কুষণ 
গোস্বামীর প্রেরণা । তাক্ট ঈশ্বর সম্বষ্ধে লিখতে বসে বিদ্াসাগরের 
লেখনীমুখে দেবেজ্্রনাথ ঠাকুরের এ কথাটিই প্রকাশ পেলে।। 

বিজযরুষ্জণ গোশ্বামীকে বিদ্বাসাগর খুব ভালোবাসতেন । ব্রাঙ্ষসমাজের 
অনেককেই তিনি অন্তরের সঙ্গে অন্ধা করতেন। নিজয়কষেণের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটি এখানে উল্লেখযোগ্য । বিজয়কুষ্ 
তখন মেডিকেল কলেজের বাংল। বিভাগের ছাত্র । বাৎসরিক পরীক্ষার 
আগেই কলেজের অধাক্ষের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন। অধ্যক্ষটি 
বাংল বিভাগের একটি ছাত্রকে বৃথা সন্দেহে চোর অপবাদ দিয়ে পুলিশে দেন 
এবং সেই সঙ্গে বাঙালি জাতির চরিজ্সের উপর কটাক্ষ করে প্রকাশ্ট ভাবে 
সকল ছাত্রকে অপমানিভ করেন। ছাত্রসমাজজ ক্ষ্ধ হয়ে উঠল এবং 
বিজয়কষ্ণজকে নেতৃস্থানীয় করে তারা একযোগে কলেজ ত্যাগ করলো । 
চারদিকে এই ব্যাপার নিয়ে তুমুল আন্দোলন চললো । কিন্তু অধ্যক্ষের এই 
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অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করবার জন্যে সেদিন নেতৃস্থানীয় বাঙালিদের 
একজনও অগ্রসর হননি । যুবক বিক্গয়ক্রঞ্ঃ একাকী এর প্রতিকার মানসে 
বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। তিনিও প্রথমে ছাত্রদের এই অপমানে 
সন্কান্গভৃতি প্রকাশে বিরত ছিলেন এবং ছাত্রদদেরই দোষী বিবেচনা করে 
তাদের ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হন। বিজয়কষ্ণ তখন বাংলার সেই আদর্শ 
সমাজ-নেতাকে বললেন-_-শুধু ছাত্র হিসাবে আমরা অপমানিত হলে 
আপনার কাছে আসতাম না। প্রিন্সিপাল আমাদের জাতির উপরে কটাক্ষ 
করেছেন ; আমাদের জাতির কি একটা মর্যাদা নেই? জাতির মধাদা! 
স্পষ্টভাষী যুবকের এই কথায় বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন। তারপর সব ঘটন। 
শুনে বীরসিংগের স্থপ্ধ সিংহ সজাগ হলেন এবং স্বভাব-সিন্ধ দুঢ়তায় এর 
প্রতিকার মানসে তখনকার ছোটলাট বীভন সাহেবের কাছে সমস্ত বিষয় 
লিখে জানালেন। সরকারী তদস্কের ফলে অধ্যক্ষই দোষী সাবান্ত হলেন 
এবং তিনি ছাত্রগণের কাছে ক্রটী শ্বীকার করে, তাঁর সেই অশোভন উক্তি 
পরিহার করতে বাধা হন। এই ঘটনার পর থেকেই বিছ্যাসাগর বিজয়কষ্ণের 
প্রতি আকুষ্ট হন। 


সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ হন্ার আগে বিদ্যাসাগর আর একখানা বই লিখতে 
আবরস্ত করেন-__'নীতিবোধ'। এটিও একখানি ইংরেজি বইয়ের অন্কুবাদ। 
সময়ের অভাবের জন্যে বইখানি আর তিনি শেষ করেন নি; বরাজকষঃ 
বন্দ্যোপাধাম়কে লিখতে বলেন। রাজকুষ্ নীতি বোধ সম্পূর্ণ করে 
বিদ্যাসাগপকে দিয়ে পাওঁলিপিখানা দেখিয়ে নেন এবং তিনি সংশোধনও 
করে দিয়েছিলেন । নীতিবোধের গ্রন্থকার রাজক্ বাবুই ছিলেন । তারপর 
“কথামালা”, "ঝজুপাঠ', প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ বেরুলো 
কথামালা ঈশপের অনুবাদ । অন্থবাদ হ্থন্দর। কথামালা! পড়েনি এমন 
বাঙালি ছেলেমেয়ে নেই। বিগ্যাসাগরের কথামালা আজে ছেলেদের প্রিয় । 
তিনখানি খজুপাঠ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণ ও পঞ্চতস্ত্রের সার-সঙ্কলন। 
সংগ্রহ গ্রন্থ হিসাবে বাংল! পাঠ্য পুশ্তকের মধ্যে খজুপাঠ আঙ্তো আদর্শ গ্রস্থ। 
ব্যাকরণ-কৌমুদী ও উপক্রমণিক1 বিদ্যাসাগরের আর এক অক্ষয় কীতি--এ 
বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে । 
২২ 
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তারপরে এলো শকুস্তলা'__-বিদ)সাগরের আশ্চর্য সাহিত্য-সথষ্টি। 
বাংল।-সাহিত্যে এক অপূর্ব নৃতন শ্রী নিয়ে এলো “শিকুস্তলা) | 

বাংলাগস্তে নবযৌবনের বার্তা নিয়ে এলো! 'শিকুন্তলা; | 

কী লিপিচাতুর্য, কী রচনামাধূধ আর কী পদলালিত্য_সকল দিক দিয়েই 
শেকুস্তলা' অনবছ্য, অভিনব । 

যে পড়লে! সেই মোহিত হয়ে গেল। 

শকুল্ধল।'-রচধিতার প্রশংসায় বাংলার আকাশশ্বাতাস সেদিন ভরে উঠেছিল। 
'শিকুস্তলার? আবির্ভাব ও সমাদর বাংলা-সাহিত্যে একটি চিরম্মরণীয় ঘটন]। 
কাপিদ্াসের 'অভিজ্ঞান শকুস্তলের' অন্গবাদ বিদ্যাসাগরের শকুস্তল।'__ কোথাও 
অক্ষরে অক্ষরে অন্থবাদ, কোথাও বা ভাবান্থবাদ--কিন্তু সব মিলে এক অনবদ্য 
সুষ্টি। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে যখাথই লিখেছেন: «এ 
অনুবাদের তুলনা নাই। অভিজ্ঞান-শকুস্থলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুস্তলার 
বাংলা তেমনি মধুর । শকুম্থলার ছুম্মস্ত ভবনে গমন কালে, শকুস্তলা, মহি 
কথ ও সখিদ্ধয়ের শোকভাব এমনই স্ুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে যে, পড়িতে 
পড়িতে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়।” 


লিখলেন “বণপরিচয় | বর্ণপরিচগ নয়--যেন আদি কবির গ্রথম কবিতা1। 
সামান্য এই বণপরিচয় বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনা-শক্তির অসামান্য নিদর্শন 1 
অন্টের কাছে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ শুধু অআকখ-রবই,কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বই-ই মনে হয়েছিল যেন আদি কবির প্রথম কবিতা । 
'জীবনম্থৃতি৪-র আরভ্েই করবি লিখেছেন, “কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে, 
পাতা নড়ে ।' তখন 'কর, খল" প্রতি বানানের তুফান কাটাইয়া 
সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে ।' আমার 
জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও 
যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার 
এত প্রম্মোজন কেন ।-****এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সে দিন আমার 
সমস্ত চৈতন্তের মধ্যে জল পড়িতে ও পাত। নড়িতে লাগিল।” সাহিত্য- 
গুরুর এই সামান্ত বইখানি সম্পর্কে কবিগুরুর এই অসামান্ত শ্রদ্ধানিবেদন 
বিশেষভাবেই স্মরণীয় । | 
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যে সময়ে তিনি বর্ণপরিচয় লেখেন তখন তার মুহূর্তের অবসর ছিল না। 
বিধবাবিবাহ-আন্দোলন, কলেজের অধ)ক্ষতা, স্কুলের ইনসপেক্টরি--এসব 
কাজের মধ্যে থেকেও বিদ্যাসাগর বাংলার শিশুদের কথ। চিন্তা করে লিখলেন 
এই বই। 

বর্ণপরিচয্র প্রথম ভাগ । * 

তারপর বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। 

ছোট্ট বই--অ আ কখ অজ আম-- আর রাখাল বড় হবো ছেলে-_ 
এই তো বহ। কিন্তু এ কথা আজ কে অস্বীকার করবে ষে এই বই 
দুখানার শাদা মলাটের উপর ধার নাম অঙ্কিত তার কাছে সমগ্র 
বাঙালি জাতই পুরুধান্তক্রমে খণগ্রস্ত হয়ে খাকবে। বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগে 
(বছ্াাসাগর বাংল বর্ণবিচারে প্রবুত্ত হন। এ বিচারে তিনিই প্রথম। 
বণপারচয় লেখার একটা নেপথ্য ইতহাস আছে। বিদ্যাসাগরের এক 
চরিতকার লিখেছেন £ “প্যারীবাবুর (প্যারচরণ সরকার) সদর বাটার 
বৈঠকখানা ঘরে সর্বগা্ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সমাগমে মজলিস হইত। 
একপিনকার এরূপ মঞ্জলিসে বঙ্গদেশীয় বালক-বাঁলকাগণের শিক্ষা লাভের 
সছুপায় সম্বন্ধে কথাবার্তী উঠে। দেদ্িনকার ঠবঠকের কথাবার্তায় স্থির হয় 
থে, প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ইংরেজী বর্ণমালা হ্হতে আরম্ভ করিয়। 
বালকদিগের প্রথম পাঠ্য কতকণগ্ডলি ইংরেজী পুম্তক রচন1। করিবেন, আর 
[বধ]াসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের 
উপযোগী কতকগুলি বাংলা পুস্তক রচনা করিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার পর 
উ৩য় বন্ধু এর উভয় ভাষায় শশুপাঠয গ্রস্থ রচনা কাঁরঙে প্রবৃত্ত হইলেন ।” 
ঝদ্যাসাগর লিখলেন বর্ণপরিচয়, প্যারীচরণ ফাস্ট বুক--শিশুপাঠোর ছুইথানি 
আবম্মরণীয় এবং অনম্থকরণীয় গ্রন্থ । 

কথিত আছে, বিদ্যাসাগর একদিন মফঃঘ্বলে স্কুল-পরিদর্শনে যাবার সময় 
পান্ধীতে বসে বর্ণপরিচয়ের পাওুলিপি তৈরি করেন। বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় 
ভাগের শেষে ভূবনের একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটি নীতিমূলক হলেও 
বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতসারেই ভূবনের কাহিনী যে ছোট গল্পের কাছ ঘেঁসে 
গেছে, সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়। ছোটগল্পের যা প্রধান লক্ষণ-_-একটি অখণ্ড 
ভাবরসে কাহিনীর পরিসমান্তি--তৃবন গল্পে তা চমৎকার পরিস্ফুট। স্ৃতরাং 
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বিদ্যাসাগরের ভূবন বাংল! মৌলিক ছোট গল্পের একট আদি নিদর্শন। 
এর থেকেই বোঝা যায়, বিদ্যালাগর যদি মৌলিক কথাসাহিতোর' রচনায় 
হাত দিতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সফলকাম হতেন। পে প্রতিভ! 
তার ছিল, কিন্তু সে অবসর ছিল ন1। শিল্পীঞজনন্থলভ স্ুষ্টির ক্ষমতা 
বিদ্যাসাগরের ছিল, কিন্তু কার জীবনের লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র। তার সকল চিস্তা- 
ভাবনা যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একটি বিষয়ে-জ্ঞান্দান ও শিক্ষাবিস্তার । 
বাংলার ভাবা রাখালদের কথা ভেবে, লেখক বিদ্যাসাগর তার প্রতিভা ও 
গ্রচেষ্টা পাঠ্যপুস্তকের গণ্ভীর বাইরে নিয়ে যাবার কথা চিন্তাই করলেন ন]। 
কত বড়ো একট? আত্মত্যাগের ইতিহাল লুকিয়ে আছে এর মধ্যে, সে কথা 
ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ কথা যদি হৃদয় দিয়ে বুঝতেন ভাহলে বক্ষিমচন্জর 
বিদ্যাসাগরকে কখনই পপাঠাপুস্তক-লেখক' বলে অশ্রন্ধা করতেন না। 
তাই বিদ্যাসাগর “বাংল! দেশের অসহায় শিশু ও বালকবালিকাদের কথা স্মরণ 
করিয়া আপন শিল্প-গ্রতিভাঁকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য «বর্ণ- 
পরিচয়, 'বোধোদয়” কথামালা “আখ্যানমঞ্জরী'রূপ চিরস্থামী খেলনা হৃষ্টি 
করিয়া নিজের বৃহত্তর শিল্পস্থষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াঁছিলেন। বিদ্যাসাগরের 
সাহিতাক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্য-ম্বরূপ খুব উচ্চ 
ধরণের কোনও স্থট্টিকে বিচারকের সম্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু 
এ কথা নিঃসংশয়ে শ্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংল! ভাষাটাই 
তাহার প্রতিভার সাক্ষ্যত্বরূপ দীর্ঘ কালের জন্ত রহিয়! গেল ।” 

সংস্কতের পাণ্ডিত্য বিদ্যাসাগরের সমস্ত রচনার ওপর ব্রাহ্মণ্য শুচিভার 
একটা ছাপ দিয়েছে। তার লেখা সর্বত্র পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী । মৃতু়ুয়ী 
রুচির বর্বরত। বিদ্যাসাগরী বাংলায় কোথাও নেই । 

এ গৌরব আর কোন্‌ বাঙালি লেখক করতে পারেন ? 


সরকারী কাজ ছেড়ে দেবার আট বছর বাদে আমরা পেলাম “সীতার 
বনবাস' | 

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভার পরিণত দান। 

“সীতার. বনবাস'-এর চার বছর আগে মহাভারতের অসমাপ্ত অনুবাদ বই 
আকাধে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় তত্ববোধিনী 
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পঙ্জিকার পৃষ্ঠায় এবং পরে কালী প্রসন্ন মিংহের অস্থরোধে বিদ্যাসাগর অন্গুবাছে 
বিরত থাকেন--এ কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্রবাদ ভালে। 
হলেও, অন্যান্ত বইয়ের মতো মহাভারতের অনুবাদ বিশেষ লাভজনক হয়নি, 
সমাদরও পার নি। কিন্তু সীতার বনবাস* প্রকাশিত হবার সঙ্গে সজেই 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে । এর আগে আর কোনো লেখকের কোনো বইয়ের 
ভাগ্যে এমন সমাদর লান্ড ঘটেনি। এ বইয়ের প্রতিপত্তি ও পরিচয় 
নিপ্রয়োজন। ভবভৃতির “উত্তর-রাম্চরিত” অবলম্বনে "সীতার বনবাস" 
লেখা । অবশ্ঠ বিদ্যাসাগর শকুম্তলার অগ্চবাদে যেমন সর্বাংশে কালিদাসকে 
অন্থলরণ করেন নি, সীতার বনবাসেও তেমনি তিনি ভবসৃতিকে সর্বাংশে 
অনুসরণ করেন নি। ভবভূতির উত্তর-রামচরিত মিলনাত্মক, কারণ বিয়োগাস্ত 
নাটক সংস্কৃত অলঙ্ক।র-বিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগরের “সাতার বনবাসে' রাম-সীতার 
নিলন নেই-_-সীতার বনবাসেই তিনি ব্ইয়ের বিয়োগাস্ত উপসংহার করেছেন। 
ভবভৃতির ছায়াসীত কবি-কল্পনার এক আশ্চর্য নিদর্শন। সীতার বনবাসে 
এঞ্জিনিপ নেই । কেন নেই, তার একট। কারণ অবশ্ট অনুমান করা যায়। 
বিদ্যাসাগর-মানন ধারা গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, তারাই দেখেছেন 
তার চিস্তা ও কল্পনায় কখনো অতিমানবত্ধ হ্বীকৃতি পায়নি । বিদ্যাসাগরের 
কাছে রাম বা সীত কেউই অতিমানব বা অতিমানবী নন। আদর্শ মানুষ 
ঠিসেবে রামচরিজ্র একেছেন বলেই বিদ্যানাগরের সীতার বনবাস বাঙালি 
পাঠকসমাজে এতখানি আবেদন জাগিয়েছিল। 

সীতার বনবাসের ভাষার শোভা ও সৌন্দর্ধ উপভোগ করবার মতে।। এমন 
প্রাণময় ও প্রসাদগুণ পরিপুর্ণ ভাষা এর আগে আমরা আর কোনো বইতে 
পাইনি । নামে মাত্র অন্বাদ, প্ররুতপক্ষে সীতার বনবাস বিগ্যাসাগরের 
মৌলিক স্ষ্টি। দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন £ “এই নব-ভবভৃতির 
লেখায় অন্গবাদের কষ্টরুত চেষ্টার আগ্াষ মাত্র নাই-_'সীতার বনবাস? যেন 
একখানি মৌলিক গ্রন্থ । ইহার কোন একটি শব্ধ এমন নাই, যাহ! রচনার 
কুশলতার প্রতিবন্ধক । নদী-শোতের স্তায় লেখ।' অবিরাম গতিতে বহি! 
গিয়াছে, কোথাও একটু বাধে নাই।' কথিত আছে, বিদ্যাসাগর 
চার দিনে এই বই লিখেছিলেন। দিনের বেলায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকায়, 
তিনি লিখবার অবসর পেতেন না।- রাত একট থেকে পরের দিন বেলা দশট1 
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পর্যন্ত লিখতেন। এ বই তিনি প্রধানতঃ লিখেছিলেন বাংলার মেয়েদের জন্যে 
সীতার চরিঞ্রকে উপলক্ষ করে তিনি বাংলার মেয়েদের সামনে নিষ্কাম 
সংসার-ধর্মের আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য করুণ 
রসে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব যথার্থই লিখেছেন ঠ “করুণ রসের উদ্দীপনে 
বিদ্যাসাগরের যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক “সীতার বনবাসেই, 
পর্যাপ্তরূপে প্রদশিত হইয়াছে ।” বিদ্ঠাসাগর-মানসের করুণার দিকটি অতি 
আশ্চর্ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে সীতার বনবাসের ছত্ধে ছজ্রে। করুণার 
সঙ্গে মিশে আছে লেখকের অশাস্তিময় দাম্পত্যজীবনের বেদন1। প্রসঙ্গত £ 
উল্লেখযোগ্য যে, সীতার বনবাস যাত্রার রূপান্তরিত হয়ে একাধিকবার 
গ্ীতাভিনীত হযেছিল। নাট্রূপ দিয়েছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র । বিদ্যাসাগর 
পরে ভবতভৃতির উত্তর-্চরিত ও কালিদগাসের অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটক সম্পাদন! 
করে প্রকাশ করেছিলেন। এই দুখানা পুস্তকের টীকা তিনি লিখেছিলেন। 
এই দুখানি বইয়ের উপক্রমণিকায় স্বল্প কথার মধ্যে বিগ্ভাসাগর যেভাবে 
এই ছুই মহাকবির প্রতিভার পারচয় দিয়েছেন তা অতি উপাদেয়। 
মল্লিনাথের টাকাসহ কাল্দাসের মেঘদূতও তিনি সম্পাদন! করে প্রকাশ 
করেন। 


কালিদাস ও ভবভূতির পর বিদ্যাসাগরের দুটি পড়লো মুরোপের মহাকবি 
সেক্স্পীয়রের রচনার উপর। খুঁজে পেলেন একটি আশ্চধ উপাদান 
সেকসপীম্রের 'কমেডি অব এরর্র্স নাটকের মধ্যে । বর্ধমানে বসে পনর দিনে 
রচনা করলেন 'ভ্রাস্তিবিলাস+। বিগ্ভাসাগরের লেখ! বাংল! স্কুলপাঠ্যের এই 
শেষ পুশ্তক। মেকৃসপীয়র যে তিনি ভালো করেই আয়ত্ত করেছিলেন তার 
নিদর্শন 'ভ্রাস্তিবিলাস'। “অবিমিশ্র নির্মল হাস্য সম্ভোগের উৎসম্বরূপ 
'ভ্রান্তিবিলাস বাঙালি পাঠকের পরম আদরের জিনিস।***উপন্তাস- 
পাঠক দিগের পক্ষে এ গ্রন্থ অতীব উপাদেয় ।" 


ব্্থাসাগরেবু সাহিত্যকর্ষের সবিশেষ পরিচয় একটিমাত্র অধ্যায়ে সম্ভব নয়। 
দিগর্শন করলাম মাত্র। প্রপঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। 
€শোকোচ্ছাস-রচনায় তিনি কি রকম সিদ্ধহস্তড ছিলেন তার প্রমাণ আছে 
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প্রভাবতী-সম্ভাষণের' মধ্যে । বাছুড়বাগানে তার নিজস্ব বাড়িতে উঠে যাবা 
আগে বিগ্যাসাগর দীর্ঘকাল স্থকিয়! স্ীটে তার অন্ততম অস্তরঙ্গ বন্ধু রাজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনেক দিন বাস করেছিলেন । রাজকুষণ বাবুর তিন 
বছরের পৌঁত্রী প্রভাবতা যখন মারা যায় তখন শোককাতর চিত্তে বিদ্যাসাগর 
এই পুন্তিকাখানি লিখেছিলেন। বন্ধু-পৌত্রীটিকে নিজের পৌত্রীর মত£ জ্ঞান 
করতেন বিদ্যাসাগর, তাই তিনি তার নঞ্জনের জলে ভেসে পুস্তিকাখানি 
লিখেছিলেন। বেদনাকাতর একটি হৃদয়ের অপুর্ব আলেখা 'প্রভাবতী- 
সম্ভাষণ? | বিশেষ করে তার পারিরারিক জীবনে যখন অশান্তির ছায়াপাত 
হয়েছে, তখনই এই শোকাবহ ঘটনাটি ঘটে । বিগ্যাসাগর লিখলেন £ “বসে! 
কিছুদিন হইল, আমি যে অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি তাহাতে আমার কোন 
বিষয়ে কিছুমাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হয় না। সংসার নিতাস্তই বিরস ও 
বিষময় হইয়া উঠিম্াছে। এক পদার্থ ভিন্ন আর কোন বিষয়েই প্রীতি বা সুখ 
বোধ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে । একমাত্র তোমাকে 
অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অযৃতময় বোধ করিতাম |. তোমা 
কোলে লইলে ও তোমার মুখ চুম্বন করিলে, সর্বশরীর অম্বতরসে অভি যক্ত 
হইত। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের এবং মক্ভূমিতে প্রভূত 
প্রশ্রবণের কাধ করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, হদানীং তুমিই আমার 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়ািলে 1:**তোমার মোহনমুতি যাধজ্জীবন 
আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবে । কালসহকারে পাছে তোমায় বিস্মৃত হুই, 
এই আশঙ্কায় তোমার সংক্ষিপ্ত লীলা! লিপিবন্ধ করিলাম, সর্বদা পাঠ করিয়া 
তোমায় স্থাতিপথে জাগক্ধক রাখিব ।” 


বাংলার অন্যতম সাহিত্যগুর রাজনারায়ণ বন বিছ্কানাগরকে বলেছেন বাংলা 
ভাষার জনসন্। নিঃসন্দেহে এ গৌরব বিদ্যাসাগরের প্রাপা। রাজনারায়ণ 
বন্থু সত্যই বলেছেন ₹ “বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্মাণ ও. 
ও পরিমার্জন কাধ সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাহার নিকট অশেষ 
কৃতজ্ঞতা খণে আবদ্ধ আছে ।” | 

এ খণ কোন দিনই শোধ হবার নয়। 

যতদিন বাংল ভাষ! ততদিন বিদ্যাসাগর । 
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বিদ।াসাগরের সাহিতা-সাধন! সম্বন্ধে এ যুগের আর এক সাহিতারথীর অভিমত 
এখানে উল্লেখ করব। দীনেশচন্দ্র সেন (লিখেছেন, “বিদ্যাসাগর বাংল ভাষাকে 
যে গড়ন দিলেন, এখন পর্ধস্তও সেই গড়ন সবাজনুন্দর এবং বাংলা গদোর 
আদর্শ হঠয়। আছে । ভাব-গন্ভীর রচনার জন্য বিদ্যাসাগরের বাংল! হইতে 
উতৎ্কৃষ্টতর বাংলা আমরা কল্প! করিতে পারি না। বাংল। সাহিত্যে তিনি 
যে দান করিয়াছেন, তাহা অমর । আমার বিশ্বাস, ভাষা হিসাবে বঙ্ধিমের 
সবশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি হতেও বিদ্যাসাগরের “শকুস্তল।”, “সাতার বনবধাসঃ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে ।..-বিদ্যাসাগরী বাংল। এখন পধণ্তও বালক-বা(লকাদের 
নিতান্ত নিগাপদ আদর্শ । তাহার ভাষার বিশ্তদ্ধতা, বাক্যবিস্তাসের নিপুণতা, 
কচির পরিচ্ছন্নতা এবং শুভ্র, নিল ও দোষ-লেশহীন রসধাপা বাঙাপি লেখক 
ও ছাত্রদিগকে যে অদশের সজে পারচিত করিবে, তাহ। সবতোভাবে কল্যাণ- 
কর ও শুভাথবিধায়ক । অথচ ভাষা ভাব-গ্ভীর হহলেও তাহ ভারাক্রান্ত 
বলিয়। মনে হয় না। ...বিদ্যাপাগরের লেখার প্রধান শুণ তাহার মহাপ্রাণত]। 
পরছুঃখে তাহার হৃদয় বিগপিত হহয়াছে। এহ মন্নানুভৃতিগুণে তাহার লেখায় 
যে প্রাণগাল। করুণ! প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রতি অক্ষরে যেন অশ্রু নিঃহত 
হহতেছে। এই সহজ হৃদয়োচ্ছাসে তাহার সমন্ত রচন। প্রাণবস্ত হহয়াছে। 
»বিদ।াসাগরের রচনায় যে গতিশীলতা, যে সহজ কবিত্ব ও আড়ম্বপীন 
সহ্ৃদযতা আছে, সেহ সময়ের আর কোন বাংলা পুস্তকে তাহা! দৃষ্ট হয় না,__ 
অথচ সংস্কতের পাগ্ডিত্যের দরুণ যে ভাষায় বিশুদ্ধতা] ও শব্দ মনোনয়নে 
উপযোগিতার জ্ঞান বিদ্যাসাগরের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হইয়াছে, তাহার 
অন্ুকরণকারীদের পক্ষে সেই সফলতা! লাভ করা অসম্ভব । সেই জন্যই বাংলা- 
সাহিতো তিনি যে স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত, তাহ অন্যের পক্ষে অনধিগম |” 

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্র কাহনীর উল্লেখ করব। বিদ্যাসাগরের একটি ছাত্রের 
লেখক হবার ইচ্ছা! হয়। [তিনি একবার তকে জিজ্ঞাস। করেছিগ্নে--শিভৃলি 
লেখা শেখা যায় ককরে? উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন-_খুব সহজ একটি 
উপায় আছে। সেটি অন্থদরণ করলে কখনো ভূল হবে সা। ছাত্রটি 
আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করপেন__বলুন, সেকি উপায়; আরম পরীক্ষা করে 
দেখব। বিদ্যাসাগর বললেন _কখনে। লিখে] না । এই উত্তরটি সর্বকালের 
নবীন লেখকের উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন কিনা কে জানে? তবে এর 
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মধ্যে লেখক বিদ্যাসাগরের একটি দিক বেশ উজ্জ্বল ভাবেই প্রতিভাত হয়েছে । 
বাণীর সাধনায় তিনি একশিষ্ট ছিলেন আজীবন এবং এই সম্পর্কে আচার 
হরপ্রসাদ শান্তা বে ঘটনাটির উঞ্পেখ ক:রছেন সেট যথাস্থানে পিপিবন্ধ কর! 
হয়েছে। 


বিদ্ভানাগরের লিপিপটুতাও অসাধারণ ছিপ। পত্র-নাহিতো এ যুগে 
রবীন্দ্রনাথের যে খ্যাতি, লে যুগে বিস্তাসাগরের সেই খ্যাতি ছিপ। 
চিঠিপত্র প্রাচীনতম বাংলা গছের নিদর্শন হলেও) পত্র সাহিতা, বাংলা 
স।ঠিতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই 
বিগ্ালাগর একজন দক্চ লিপিকার ছিলেন। তীর চিঠির ভাব, ভাষা ও 
প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করবার মতো । বিগ্যানাগরের চিঠির আর একট বিশেষত্ব 
আছ। প্রথম জাঁবনে তিনি চিঠির শরোভাগে শ্রিখ্রদুর্গাশরণং বা 
শ্শ্ুহরিং সহায়” লিখতেন । পরব কাগেও তিনি যে এই অগ্যান একেবারে 
বজন করেছিগেন ত। মনে হয় না। হিন্দুচিত সকল ক্রিয়াহষ্টানে [তিনি 
বিরত ছিলেন। তবে যেতার শেষ বয়সেরও কোন কোন চিঠি পত্রের 
শিরোনামায় দুর্গা বা হরির উল্লেখ দেখতে পাই, তা বিদ্যাসাগরের অভাসের 
ফলও পয়, বিশ্বাসের ফলও নয়। যে কারণে চটি জুতা পায়ে দিতেন, থান-ধুতি 
মোটা চাদর ব্যহার করতেন এবং ভট্টাচাধের মতো মাথা কামাতেন, 
শিখা রাখতেন, ঠিক সেই কারণেই চিঠির শিরোনামায় দুর্গ বা হরিকে 
স্বান দিয়েছিলেন। সেই স্বাজাত্াবোধ-__হয়তো একেই [তনি বাঙালির 
জাতীয়ত্বের একট! অঙ্গ মনে করতেন। তার ইংরেজি লেখার পিপি- 
নৈপুণ্য দেখে সিভিলিয়ান সাহেবরাও প্রশংসা করতেন। বাংলা হস্তাক্ষর 
তো মুক্তার মতোই ছিল। শুধু গগ্ভসাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে নয়, 
বিষ্াসাগরের মর্মবেদন! এবং সমলামগ্িক সমাজের প্রাশহীনতা উপলব্ধি 
করার পক্ষেও তার চিঠিগুলি অমূল্য । বিগ্যাসাগরে ব্যথিত ক্ষুন জীবনের 
পরিচয় তার পত্রাবলীতেই আছে । আত্মী্ব জন ও বন্ধুবান্ধঃকে তিনি কতো 
চিঠি লিখেছিপেন, তার সীমাঁসংখ্যা। নেই । কথিত আছে, বন্ধু গাক্ধৰেরা 
বিদ্যাসাগরের চিঠি আজীবন যত্বের সঙ্গে রক্ষা করতেন । চিঠির ভেতর দিয়ে 
এই সহজ মানুষটি এমন সংজভাবে কথা বলতেন দেখলে পড়ে বিন্মিত 


॥ পঁচিশ ॥ 


আগেই বলেছি বিদ্যাসাগরের জীবন সাধারণ জীবন নয়_যেন একখানি 
অষ্টাদশ পর মহাভারত । 

সে বিরাট জীবনের সমগ্র কাহিনী লিপিবদ্ধ কর! দুংসাধ্য । কেননা সে যুগে 
তাঁর চেয়ে কর্মবহল ও ঘটনাবনল জীবন আর কারো ছিল না। বিধাতার 
আশীবাদে তিনি পেয়েছিলেন সুদীর্ঘ পরমাযু আর জীবনের সেই হুদীর্ঘকাল 
অসংখ্য ঘটনা! আর নিরবছিক্ন কর্মের ইতিভাস। দে ইতিহাসের মধ্যে হয়ত 
ক্ছুট। কিন্বদস্তী, কিছুট। জনশ্রুতি ভীড় করে আছে, তবু বাংলাদেশে উনবিংশ 
শতাব্দীর ষে সময়টাকে আমরা বিদ্যাসাগরে যুগ বলে চিহ্িত করে থাকি__ 
সেই যুগের যাবতীয় সংস্কার-প্রচেষ্টার তিহাসের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণের জীবনের 
ইতিহাস এমন ওতপ্রোত ভাবেহ মিশে আছে যে, একটাকে আর একট। থেকে 
আলাদা করে দেখা যায় না। তার পারিবারিক জীবনের কথা এ পর্ধস্ত আমরা 
বিশেষ কিছু উল্লেখ করিনি । যুগমৃতি বিদ্যাসাগর তো! আমাদের মতো 
সাধারণ বাঙালির নিরুছেগ পারিবারিক জীবন যাপন করেন নি--পিতামাতা 
স্ত্ীপুত্রকন্তা, আত্ীয়স্বজন নিয়ে তার ছিল এক বিরাট পরিবার; কিন্ত 
তার পাবিবারিক জীবনের পরিধি পরিব্যাঞ্ধ ছিল সারা বাংলাদেশেই । মতো! 
যে তার বন্ধুবাদ্ধব সতীর্থ ও সহকর্মী_কে তার সংখ্যা করবে? বিগ্যাসাগর 
তাদের প্রত্যেকেরই পরিবারভূক্ত ছিলেন-_-তার] সবাই তাকে অতি আপন 
জন মনে করতেন। গোটা বাংলাদেশটাই যেন তার কাছে একটি পরিবার বলে 
মনে হতো - নিজের পারিবারিক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিস্তাসাগর তাই কোনো 
দিনই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। এই ভাবটুকু বিদ্যাসাগর 
পেয়েছিলেন ভগবতী দেবীর কাছ থেকে । ও 
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এক আশ্চর্য মা পেয়েছিলেন বিষ্তাসাগর এই ভগবতী দেবীর মধো। তার 
জীবনে ভগবতী দেবীর প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তাই নিয়েই একখানা ব্বতস্ত্ 
বই লেখা যেতে পারে । 

“তিনি (ভগবতী দেবী) যে কেবল পতি, পুন্নকন্তা, পৌন্র-পৌত্রী প্রভৃতি 
পরিজনবর্শের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিংবা তিনি 
যে কেবল গৃহচ্থারে অপেক্ষা করিয়া দুঃখীজনের ছুঃখ হরণ করিতে প্রয়াস 
পাইতেন, তাহ! নহে, পরের ছুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার পাড়ায় পাড়ায় 
বেড়ান রোগ ছিল। সকল ঘরের সংবাদ লইতে ও সকলের অভাব মোচন 
করিতে সর্বদাই উৎকণ্তিত ভাবে অপেক্ষা করিতেন 1” 

পুত্র বিহ্যাসাগরের মধোও আমরা ঠিক এই ভাবটি দেখতে পাই--সেই 
পরদুঃখকাতরত]1 ও পরসেবাপরায়ণতার মধ্যেই তিনি যেন জীবনের চরিতার্থতা 
খুঁজে পেতেন | এ ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্যের বালাই ছিল না_ ব্রাহ্মণ কায়স্থ শৃ্র 
ভেদজ্ঞান তীর ছিল ন1। দুস্থ ও ছুঃখীর অন্নবস্থ্ জুগিয়েছেন সারাক্জীষন, অসহায় 
বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদানের বাবস্থা করেছেন, বন্ধুবান্ধবের বিপদে-আপদে এসে বুক 
দিয়ে দাড়িয়েছেন সব সময়ে ; কখনো বির্ক্ত হন নি, কখনে। অবহেলা করেন 
নি, কখনো ক্লান্তি বোধ করেন নি। স্বোপারঞ্জিত ধনরাশি পরের সেবায় মুক্ত 
হস্তে বায় করে বিগ্যাসাগর পিতৃপিতামহ-প্রদশিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে সহজ, 
সরল ও অনাড়নম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। দরিব্রের বন্ধুরপেই তিনি, 
জনসমাঙছ্জে বিচরণ করতেন । বস্ততঃ বনুপরিবার-পরিবৃত হলেও বিদ্যানাগরের' 
জীবন এক অনাসক্ত বৈরাগীর জ্তীবন। পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী 
ছিলেন না, নিতান্ত অস্থ্বী হয়ে মনের ক্লেশে জীবন যাপন করেছেন, তবু 
অশান্তির মধ্যে কখনো কারে সখ সাধনে বিমুখ ছিলেন না। এইখানেই তার 
মহত্ব, তার বিশেষত্ব । 


সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছেড়ে দেবার পরও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
সংশ্রব কখনে! ছিন্ন হয়নি । যখনই যে বিষয়ে প্রয়োজন হয়েছে, গভণম্ণ্টে 
বিদ্যাসাগরের মত চেয়েছেন । এইভাবে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বলতে 
গেলে সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা ছলেন। পর পর বন ছোটগাটই 
বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সংস্কার- 
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ংক্রাস্ত এক ব্যাপারে ছোটলাট তার পরামর্শ চাইলেন। এই সম্পর্কে শিক্ষা 
বিভাগের ডিরেই্টরের প্রস্তাব ও অধ্যক্ষের মন্তব্য তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া 
হলো। বিগ্যাসাগর খুব যত্বের সঙ্গে সেগুলি পড়ে উত্তরে লিখলেন £ “সংস্কৃত 
কলেজ সম্পাঁকত তিনটি বিবরণী আমি যত্ব ও মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। 
কাউয়েল সাহেব (ইনি তখন সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ ) কলেজে স্মৃতি ও 
বেদাস্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাহার সহিত 
আমার মত মেলে না ।-**আমার স্বচিস্তিত অভিমত এই যে, এ সম্বন্ধের 
অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে ।**--.. 
ডাঃ রোয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন, কলেজ উঠইয়া দেওয়া হোক এবং উদ্ধৃত অর্থ 
সরক্চারী হংরাজি স্কুল ও কলেজসমূহে সংস্কত-চর্চ/ চালাইবার জন্য ব্যয়িত 
হোক। স্থুল-কলেজে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচলনের আমি যতট পক্ষপাতী, ততটা 
আর কেহ নয়। কিন্তু কলেজের বিলোপ করিয়া তৎপরিবর্তে এইরূপ ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের আমি ঘোরতর বিরোধী |" 

ক্যাম্পবেল তখন ছোটলাট। তার নীতিই ছিল সকল বিষয়ে ব্যয় সম্কোচ কর|। 
তার সময়ে সংস্কৃত কলেজে স্থৃতির অধ্যাপকের পদ উঠিয়ে দেবার একবার প্রস্তাব 
হয়। ইংরেজি বিভাগও উঠিয়ে দেবার কথা হয়। স্মৃতির অধ্যাপন1 উঠিয়ে 
দেবার প্রস্তাবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে অসস্তোষ দেখা দিল। বুটিশ 
ইগ্ডিঘ়ান এসোসিয়েস ও সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি 
উঠল; আবেদনও গেল সরকারের কাছে। ছোটলাট আবার বিগ্যাসাগরের 
পরামশ চাইলেন। স্থির জন্তে ব্বতন্ত্র অধ্যাপকের পদ থাকা দরকার-_ 
বিদ্যাসাগর এই অভিমত প্রকাশ করলেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী তখন 
কলেজের অধাক্ষ। তিনিও বিগ্তাসাগরের এ মত সমর্থন করেন। কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের এই পরামর্শ অগ্রাহ করে দর্শন ও অলঙ্কারের সঙ্গে স্মৃতির 
অধ্যাপকের পর্দ এক করে দেওয়া হয়। লোকে ভাবলো সরকারী এই ব্যবস্থায় 
বিদ্যাসাগরের সমর্থন আছে এবং বন অপ্রিয় সমালোচনাও তাঁকে সহা করতে 
হলো। বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে আবার এক ন্ুদীর্ঘ পত্র লিখলেন। সেই 
চিঠিতে তিনি পরিষ্কার ভাবেই জানিয়ে দিলেন £ “বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা 
করিলে স্মৃতির একজন স্বতন্ত্র অধ্যাপক দরকার; এখনো৷ আমার সেই মত। 
স্মৃতিশাস্ত্ের বিষয়-বস্ত বিপুল, সারা জীবনের চেষ্টায় ইহ1 শিখিতে হয়।.*-অন্ত 
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বিষয়ের অধ্যাপক পদ্দের সহিত স্থাতর পদ্ঘ এক করিয়। ফেগিলে এই বিষমটিকে 
খাটে। কর! হইবে এবং ইহার কার্ধকারিতাও কমিয়া যাইবে ।-*-ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ 
হিসাবে কলেজের কাজে যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমি এই মত 
সমর্থন করিতে পারি না।” 

বিদ্যাসাগরের এই চিঠিতেও কোনে! ফল হয় নি। তবে জনসাধারণের যন 
থেকে তুল ধারণা দুর করবার জন্ে বিদ্যাসাগর এই চিঠিধান। “হিন্দু পেন্রিঘট' 
কাগজে প্রকাশিত করেন। 


গ্র্যানট সাহেব তখন ছোটলাট। অল্প খরচে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারের জন্যে কি বাবস্থা কর! যায় সেই সম্পর্কে ভারত সরকার বাংলার 
ছোটলাটের অভিমত টাইলেন। এ ক্ষেত্রেও ছোটলাটকে বিদ্যাসাগরের 
শরণাপন্ন হতে হলে । তিনি অবশ্য অনেকের কাছ থেকেই এ বিষয়ে 
মত চাইলেন, তবে বিশেষভাবে চাইলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে, 
কেননা তিনি জানতেন যে বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতি সাধনের 
উপায় সপ্বন্ধে তার চেয়ে বেশী চিন্তা কেউ করে নি। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে 
বিদ্যাসাগরের চিন্তা-ভাবনা সেদিন কতখানি প্রাগ্রসর ছিল তা ছোট- 
লাটকে লেখা এ বিষয়ে তার ক্ুদীর্থ এবং স্ুচিস্তিত পত্র থেকেই 
বোঝা যায়। এই চিঠিতে তিনি সারা ভারতবর্ষের গণশিক্ষার বিষয়টি 
স্বন্দরভাবে আলোচনা করেছিলেন। এই চিঠিখানি শিক্ষা সম্পর্কে 
তার গভীর অভিজ্ঞতার নিদর্শন এবং বর্তমানেও এর মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস 
পায়নি। 

সেই পব্দে বিদ্যাসাগর লিখলেন £ “মাসিক পাঁচ-সাত টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া 
কোনো শিক্ষাপন্ধতির প্রবর্তন, আমার মতে দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহ! 
কার্যকর হইবার কোনে সম্ভাবন। নাই ।...উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ঘন শিক্ষার 
সফলের কথ। এখনে প্রকৃতরূপে ধারণ। করিতে পারে না, তখন জনসাধারণের 
অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার চেষ্টায় কোনে কাজ হইবে না। যদ্দি এ 
বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সরকার যেন অবৈতনিকভাবে শিক্ষা 
দিতে প্রস্তুত থাকেন। বে-সরকারী পরীক্ষা এপধস্ত কোনে সন্তোষজনক ফল 
পাওয়া যায় নাই ।*-'সমন্ত দেখটাকে শিক্ষিত করিয়া তোল নিশ্চয়ই বাঞ্চনীয়, 


৩৫২ বিষ্ভাসাগর 


কিন্তু কেখনে। বাজসরকার এরূপ কার্ধভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে 
পাবে কিন! সন্দেহ |” 


বিগ্ভাসাগরের সরকাদী কাধত্যাগের ছু বচর আগে কলকাতায় ওয়ার্ডস 
ইনহিটিউমন খোল হয়। 

মাসিক তিনশ টাক মাইনেতে ডাঃ রাজেন্দ্রপাল মিন এর পরিচালক নিযুক্ত হন। 
সরকারা তত্বাবধানে জম্দারগণের নাবালক ছেলেদের শিক্ষার উন্নততর 
বাবস্থা! করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ট । 

কিছুদিন পরে বিগ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ, কুমার হরেন্্রুষখ দেব এবং 
রমানাথ ঠাকুর--এই চারজনকে গভর্ণমেন্ট এই গ্তিষ্টানের পরিদর্শকরূপে 
নিযুক্ত কয়েন। প্রত্যেকেই বছরে তিন মাস করে পরিদর্শন করবেন স্থির হয়। 
সরকারী কাজ ছেড়ে দেবার আট বছর বাদে, বিদ্যাসাগর তার পরিদর্শনের 
অভিজ্রতা স্বরূপ সর্বপ্রথম একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠালেন। পরের 
বছরেও তিনি আর একট। রিপোর্ট পাঠান। এ রিপো্টণতিনি ইংরেজিতেই 
লিখেছিলেন । এই রিপোর্টে বিগ্যাসাগরের বিচক্ষণতা ও দুরদিতার পরিচয় 
আছে এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্তে যেসব পরিবর্তনের প্রস্তাব 
করেছিলেন, তার অধিকাংশই গ্রাহা হয়েছিল। পরে পরিচালকের সঙ্গে 
মতান্তর হওয়ার ফলে বিদ্যাসাগর ইনট্টিটিউসনের কাজ ত্যাগ করেন। 
প্রেমিভেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সাট'ক্রিফ সাহেবের সঙজে কোনো বিষয়ে মনো- 
বাদের ফলে সংস্কত কলেজের অধাক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী পদত্যাগ করেন। 
তিনিও বিদ্যাসাগরের মতে স্বাধীনচেতা! ছিলেন । শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর 
এই ব্যাপারে সাটক্লিফের পক্ষ সমর্থন করেন। বিডন সাহেব তখন ছোটলাট । 
এই পদত্যাগ উপলক্ষ করে শহরে শিক্ষিত সমাজে ইংরেজের ন্যায় বিচারের 
প্রতি একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো। বিডন সাহেব বিছ্াসাগরকে 
ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে একটা মিটমাট করিয়ে দেবার জন্তে বিশেষভাবে 
অন্গরোৌধ করলেন। বিষ্যাসাগর ছোটলাটকে বলেছিলেন--«আপনার রাজত্তে 
এ কী অন্তায় 1 ইংরেজের অন্তায়কে অন্তায় বলতে, অবিচার বলতে 
বিদ্যাসাগর ছিধা করতেন না। পরে তার' এবং বিডন সাহেবের অনুরোধে 
প্রসয্নকুমার কলেজের অধাক্ষের পদ পুনরায় গ্রহণ করেন। 


বিস্তালাগর ৩৫৩ 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিচিত হবার ছ বছর পরের একটি ঘটন!। 
বাংলাদেশের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠা বিষয়ে কতদুর পর্ধস্ত সংস্কৃত-চর্চ। প্রবর্তন 
করা যেতে পারে, সে বিষে বিবেচনা করবার ও বিপোর্ট দেবার জঙ্ছো 
একটি কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যাসাগর এই কমিটির একজন সদশ্থা ছিলেন । 
বিধাালাগরের স্থচিস্তিত রিপোর্ট এ ক্ষেত্রেও সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। আরো ন বছর বাদে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এযাটকিন্সন্‌ 
সাহেব খন ইংরেজি ও বাংল! স্কুলপাঠা পুস্তকশ্নির্বাচন কমিটির সভ্য হবার 
জন্যে বিদ্যাসাগরকে অন্গরোধ করেন, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা! করেন নি। 
বলেছিলেন £ “দুইটি কারণে আমি এ অভ্ুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য 
হইতেছি । আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির বাবস্থার সহিত আমার স্বার্থ 
সাক্ষাৎভাবে জড়িত ।...তাছাঁড়া, আমি মনে করি আমার উপস্থিতি আমার 
্রস্থগুলির দোষ-গুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে |”. 
গ্রথর যুক্কিপন্থী বিদ্যাসাগরের এই নীতিটি আঙ্জকের দিনেও বনু শিক্ষক এবং 
অধ্যাপক-গ্রস্থকার অন্রসরণ করতে পারেন । 


দেবোতর সম্পত্তি হস্তান্তর কর] সম্পর্কে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি 
বিল হয়। 

সরকার এ বিষয়েও বিদ্যালাগরের মত চেয়ে পাঠালেন । 

এই রকম একটি জটিল বিষয়ে বিদ্যাসাগর যে স্থচিস্তিত মত দিয়েছিলেন 
তাতে হিন্দু ব্যবহার-শাস্তে তার গভীর পাণ্ডিভার পরিচয় পাওা যায় । 
তিনি বনু শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়ে বললেন £ “স্থুতরাং দেবোত্তর সম্পত্তির 
হস্তান্তর কোনে! মতেই আইনসঙ্গত নয় 1 তবে সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও 
বললেন যে, দেবোত্তর সম্পত্তির স্থপরিচালনার জন্য ট্রাস্টি নিষুক্ত করার যে 
প্রথা বিদ্যমান, সে সম্পর্কে আইনের বিধি নিতান্তই আবশ্তক। «এক্প 
উদ্দেস্টে দেবোত্তর সম্পত্তির কোন প্রকার হম্তাস্তর আমার সামান্য বিবেচনায় 
হিন্দু বাবহার-শাক্ত্রের বিরোধী নয় ...তবে দেখিতে হইবে যে, উক্ক প্রকার 
হত্তাস্তর দ্বারা সম্পত্তির কোন মঙ্গল সাধিত হইয়াছে কি না।...আমি 
প্রস্তাব করিতেছি, আষ্টনের পাগুলিপিতে ২য় ধারা এন্প ভাবে লিখিত 
হয় যে, ভবিষ্যতে সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষয় বা তছরূপ একেবারে অসম্ভব 


৮৬০ 


৩৪৪ বিগ্যাসাগর 


হয়...তাহা হইলে আইনটি হিন্দু বাধহার-শান্ত্রের বিরোধী বা সাধারণ হিন্ৃ- 
সমাজের মন:ক্ষোভের কারণ হইবে না।” বলা বান্ছলা, দেবোত্তর সম্পত্তি 
হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে তথ্ন কোন আইন পাশ হয়নি৷ 

সব'স-সম্মতি আইন হবে। 

গভর্ণমেপ্ট এ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের মত জানতে চাঈলেন। 

বনু পরিশ্রম সহকারে, নানা শাস্ত্রের আলোচন। করে তিনি আইনের বিরুদ্ধে 
অভিমত দিলেন। দুঃখের বিষয়ঃ বিদ্যাসাগরের মত গ্রাহা হয়নি । তিনি 
বিধবাবিবাহের আইন চেয়েছিলেন, ত1 তম্নেছ্িল; অথচ এ ক্ষেত্রে তার মত 
গৃহীত হলে। না দেখে অনেকেই বিল্মিত তয়েছিলেন। এখানে উল্লেখষোগা 
যে, বিধবাববাহ আইল ভবার স্ময়ে যে হিন্দু-সমাঞ্জ বিদ্যাসাগরের 
প্রতিকুলাচারণ করেছিল, সে বিদ্যাসাগর যখন সহবাস-সম্মতি আইনের 
বিপক্ষে মত দিলেন, তখন তাই দেখে সমগ্র হিন্দুসমাজ সখী হয়েছিল। 
অনেকে বলেন ষেত্িনি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের তুল বুঝতে পেরে এই 
কাজ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এমন কপটাচারী ছিলেন না। 
তা যদি হতেন তা হঙগে জীবনের শেষ অবস্থাতে নিজ দৌহিঞ্রের বিধবা- 
বধাহ দেবার উদ্রোগ তিনি করতেন না। 

যাই হোক, বিরুদ্ধ মতই দিন, আর অস্কুল মতই দিন, এ কথা! সত্য ষে 
গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখতেন এবং কি শিক্ষা, কি 
সমাজ-সংস্কার সকল বিষয়ে তার মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করতেন । সরকারের বে-সরকারী পরামর্শনাতা হিসাবে, বিদ্য!সাগর 
কখনো! স্বাধীন মৃত ব্যক্ত করতে কুষ্তিত হন নি, কখনে। সত্য ও ন্থায়ের 
সঙ্গে আপোষ করেন নি; দেশের মঙঞ্রের জন্তে যা ভালো বুঝেছেন, তা 
নির্তয়েই ব্যক্ত করেছেন । 


ব্যবস্থাপক সভায় হিম্বু উইল আইনের বিল উত্থাপিত হলো । 

এর আগে পধন্ত “ইগ্ডিয়ান সাকসেসন আইনেই” কাজ চলতো । সে আইন 
কেবল সাহেবদের জন্ে। তারই কতকগুলি ধার! বদলিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
'জৈনদের জন্ভে “হিন্দু উইলস এ্যাক্ট' হয়। এই পারবর্তনের গুয়োজন ছিল 
কেননা, বড়লোকের। ম্বতাসময়ে তীঙ্গের ইচ্ছামত উইল করতেন এবং সেই 


বিষ্ভাবাগর.. 1৩88. 
উইলে অনেক সময়ে অনেক রকমের জুয্বাচুরি ঘটতে1। এই বিল নিয়ে তুমুল 
আন্দোলন হম্ব। গভর্ণমেণ্ট এই বিল সম্পর্কে দেশের হিন্ৃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও 
গণ্যযান্সদের মত গ্রহণ করেন। বিছ্যাসাগরকে বাদ দিয়ে কোন কান 
হবার নয়। এ ক্ষেত্রেও তার বাতিক্রম হলো না। গভণমেণ্ট বিদ্যাসাগরের 
মত চাইলেন। তিনি অশেষ ঘতু সহকারে আইনের মর্য বিশেষরূপে 
আলোচন! করে ছুটে! বিষয়ে আপত্তি জানালেন । প্রথমতঃ, হিন্দুশাস্্াঙছলারে 
অজাত ব্যক্তিকে দান বৈধ হয় না? দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু আইনে আবহমানকাল 
যেস্বত্বাধিকার স্বীক্তত, তার বিরুদ্ধে আইন কর] যুক্তিলঙ্গত নয়। দুঃখের 
বিষম, তার যুক্তপূর্ণ আপত্তি অগ্রাহা করেই আইন বিধিবদ্ধ হয়। 
মারা বাংল। তথা ভারতে এই মানুষটির অসামান্য প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখে 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষে ভারতসরকার বিদ্যাসাগরকে সংস্কারপন্থী হিন্ু- 
সমাজের অধিনায়ক হিসাবে পাজ-সম্মানে ভূষত করেছিলেন। ম্বৃত্যুর 
এগার বছর আগে, নববর্ষের প্রথম দিনে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট ৰিদযাসাগরকে 
সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। কথিত আছে, বিদ্যাসাগর প্রথমে 
এই সরকারী উপাধি গ্রহণে অসশ্মত ছিলেন এবং সনদ নিতে তিনি বড়লা€টর 
দরবারে যান নি। পরে ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল নিজের হাতে তাকে 
এই সম্মান-লিপি প্রদান করেন। এর ষোল বছর আগে তিনি বিলেতের 
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সম্মানিত সভা নির্বাচিত হন। 


লোকনেবার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ম্ম্ণীয় প্রচেষ্ট!-হিন্দু ফ্যামিলি এযাঙ্ুইটি ' 
ফাণড। তার কর্মজীবনের এটিও একটি উল্লেখযোগ্য কীত্ি। সরকারী 
চাকরি ছাড়বার চৌদ্দ বছর পরের ঘটনা এটি । 

বিদ্যাসাগরের মতে! আর কেউই বাংলার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্র পরিবারের 
অভাব-অনটন বা ছুঃখের কথা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন নি- বিশেষ করে 
হিন্দু সাজের অনাথ বিধবাদের ছুঃখের কথা। প্রচলিত সামাজিক প্রথা 
এবং অর্থহীন দেশাচারের দারুণ উৎ্পীড়নের মধ্যে বাংলার বিধবার! কী 
অসহায় ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, ত। দরিদ্র পিতামাতার সন্তান 
বিদ্যাসাগর গভীর ভাবেই বুঝতেন। হিন্দু পরিবারে বিধবার অর্থনৈতিক 
জীবন যে কী অনিশ্চিত ত। তার চেয়ে মর্মান্তিক ভাবে আর কেউ সেদিন 


৩৪৪. বিদ্যাসাগর 


হয়...তাহা হইলে আইনটি হিন্দু বাবহার-শান্ত্রের বিরোধী বা সাধারণ হিন্দু 
সমাজের মনঃক্ষোভের কারণ হইবে না 1১ বলা বাহুল্য, দেবোত্তর সম্পত্তি 
হস্তাস্তর করণ সম্বন্ধে তখন কোন আইন পাশ হয়নি । . 
সবাস-সম্মতি আইন হবে। 

গভর্ণমেন্ট এ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের মত জানতে চাইলেন । 

বন্ধ পরিশ্রম সহকারে, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করে তিনি আইনের বিরুদ্ধে 
অভিমত দিলেন। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগরের মত গ্রাহা হয়নি । তিনি 
বিধবাবিবাহের আহন চেয়েছিলেন, তা হয়েছিল; অথচ এ ক্ষেত্রে তার মত 
গৃঠখত হলো না দেখে অনেকেই বিশ্মিত হয়েছিলেন । এখানে উল্লেখষোগা 
যে, [বিধবাববাহ আইন তবার স্ময়ে যে হিন্দু-সমাঞ্জ বিদ্যাসাগরের 
প্রত্িকুল!চারণ করেছিল, সে বিদ্যাসাগর যখন সহবাস-সম্মতি আইনের 
বিপক্ষে মভ দিলেন, তখন তাই. দেখে সমগ্র হিন্ন-সমাজ স্থখী হয়েছিল। 
অনেকে বলেন যেত্তিনি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের ভূল বুঝতে পেরে এই 
কাজ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এমন কপটাচারী ছিলেন ন!। 
তা যদ্দি হতেন তা হলে জীবনের শেষ অবস্থাতেও নিজ দৌহিত্রের বিধবা- 
বিধাহ দেবার উদ্োগ তিনি করতেন না। 

যাই 'হোক, বিরুদ্ধ মতই দিন, আর অনুকুল মতই দিন, এ কথা সত্য যে 
গভণম্ণটে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখতেন এবং কি শিক্ষা, কি 
সমাজ-সংস্কার সকল বি্যিয়ে তার মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করতেন। সরকারের বে-সরকাদী পরামর্শদাতা হিসাবে, বিদ্যাসাগর 
কথনো স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে কুষ্ঠিত হন নি, কখনো সত্য ও ন্তায়ের 
সঙ্গে আপোষ করেন নি; দেশের মঙ্গলের জন্তে যা ভালে বুঝেছেন, তা 
নিয়েই ব্যক্ত করেছেন। 


ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু উইল আইনের বিল উত্থাপিত হলো । 

এর আগে পধস্ত 'ইওিয়ান সাকসেসন আইনেই" কাজ চলতো । সে আইন 
কেবল সাহেবদের জন্যে। তারই কতকগুলি ধার! বদলিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
জৈনদের জন্যে হিন্বু উইলস এযাক্ট” হ্য়। এই পারিবত্তনের প্রয়োজন ছিল, 
কেননা, বড়লোকের মৃত্যালময়ে তাদের ইচ্ছামত উইল করতেন এবং সেই 


বিগ্ছালাগর 0 ওহ 


উইলে অনেক সময়ে অনেক রকমের ভু়াচুত্রি ঘটতো। এই বিল নিয়ে তুমুল 
আন্দোলন হয়। গভর্ণমেন্ট এই বিল সম্পর্কে দেশের হিন্মুশাস্ত্র্ষ পণ্ডিত ও 
গণামান্তদের মত গ্রহণ করেন। বিছ্যালাগরকে বাদ দিয়ে কোন কাজ 
হবার নয়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। গভপম্ণ্টে বিদ্যাসাগরের 
মত চাইলেন। তিনি অশেষ ঘত্ব সহকারে আইনের মর্ম বিশেষরূপে 
আলোচনা করে ছুটো বিষয়ে আপত্তি জানালেন। প্রথমতঃ, হিন্দুশান্ত্রালারে 
অজাত ব্যক্তিকে দান বৈধ হয় না; হবতীম়তঃ, হিন্দু আইনে আবহমানকাল 
যে স্বত্বাধিকার স্বীরুত, তার বিরুদ্ধে আইন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ছুঃখের 
বিষঃ, তার যুক্তিপুরণ আপত্তি অগ্রাহা করেই আইন বিধিবদ্ধ হয়। 

সারা বাংলা তথা ভারতে এই মানুষটির অসামান্য প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখে 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষে ভারতসরকার বিদ্যালাগরকে সংস্কারপন্থী ছিন্দৃ- 
সমাজের অধিনায়ক হিসাবে রাজ-সম্মানে ভূষত করোছিলেন। মৃত্যুর 
এগার বছর আগে, নববর্ষের প্রথম দিনে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট ৰিদ্যাসাগরকে 
সি. আই, ই. উপাধিতে ভূষত করেন। কথিত আছে, বিদ্যাসাগর প্রথমে 
এই সরকারী উপাধি গ্রহণে অসম্মত ছিলেন এবং সনদ নিতে তিনি বড়গাটের 
দরবারে যান নি। পরে ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল নিজের হাতে তাঁকে 
এই সম্মান-লিপি প্রদান করেন। এর ষোল ব্ছর আগে তিনি বিলেতের 
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সন্মানিত সভা নির্বাচিত হন। 


লোকসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় প্রচেষ্ট।--হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্ুইটি 
ফাণ্ড। তীর কর্ধজীবনের এটিও একটি উল্লেখযোগ্য কীতি। সরকারী 
চাকরি ছাড়বার চৌদ্দ বছর পরের ঘটনা এটি। 

বিদ্বাসাগরের মতো আর কেউই বাংলার মধ্যবিত ও দরিদ্র ভদ্র পরিবারের 
অভাব-অনটন ব1 দুঃখের কথা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন নি-বিশেষ করে 
হিন্দু সাজের অনাথা বিধবাদের দুঃখের কথা। প্রচলিত সামাজিক প্রথ। 
এবং অর্থহীন দেশাচারের দারুণ উৎ্পীড়নের মধ্যে বাংলার বিধবারা কী 
অসহায় ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তা দরিদ্র পিতামাতার সম্ভান 
বিদ্বাসাগর গভীর ভাবেই বুঝতেন। হিন্দু পরিবারে বিধবার অর্থনৈতিক 
জীবন যে কী আনশ্চিত তা তার চেয্ে মর্যান্তিক ভাবে আর কেউ সেদিন 


কু 


৩৫৬ বিদ্ভানাগর 


উপলব্ধি করেছিলেন কি না সন্দেহে। একজনের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল 
একারবত্ত হিন্দু পরিবারের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ যে দৃঢ় হতে পারে না, ত1 
তিনি বুঝতেন বলেই সহম্র কর্মের মধ্যে থেকে এর প্রতিকারের কথাও চিন্তা 
করতেন। এই চিস্তারই ফল হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্গইটি ফাণ্ড। সামান্ত 
আয়-সম্পন্ন মধ্যবিস্ত একজন বাঙালি, মৃত্যুকালে তার পরিবারবর্গকে এক রকম 
পথেই বসিয়ে যায়, অথবা তাদের ভরখপোষণের জন্যে সে উপযুক্ত সংস্থান করে 
যেতে পারে না । হিন্দু সমাজ্জের একান্সবর্তা পরিবারে অবশ্তস্তাবী এই বিপধয় 
প্রতিরোধ করবার মহৎ উদ্দে্ঠ নিয়েই এই ফাগ্ডের স্যগ্নি। বাঙালির এই 
যৌথ অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠ।নটির একটি নেপথা ইতিহাস আছে। 

কথিত আছে, ব্যাঙ্ক অব বেলের (পরবশ্ত নাম ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বর্তমান 
নাম ষ্টেট ব্যাঙ্গ অব ই্ডিয়া) জনৈক কর্মচারীর অকাল মৃত্যুতে তার 
পরিবারবর্গের অসহায় অবস্থা দেখে এ ব্যাঙ্কের দেওয়ান, কলুটোলার 
স্প্রসিদ্ধ সেন-বংশের নবীনচন্দ্র সেন (রেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুণ্পুত্র) অনাথ! 
বিধব1 ও তার নাবালক পুন্র-কন্তার সাহাষার্থে কোনে। প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলবার আবেদন জানান বিদ্যাসাগরের কাছে। তার কাঁল-্সচেতন মন 
সহজেই এই আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তারপর এই 
বিষয়ে গভীরভাবে চস্তা করার পর তিনি তার অন্ত্ম ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্ামীচরণ 
দে-্য সঙ্গে এই নিয়ে আলোচন1 করলেন। এই শ্যামাচরণ দে-র পনর নম্বর 
, কলেক্জ স্বোদ্সারের বাড়িতেই প্রকৃতপক্ষে এ্যান্থইটি ফাণ্ডের জন্ম । 

তারপর মেট্রোপলিটান ইনঢ্স্টটিউসনে একদিন একটা সভা কয়ে, শহরের 
কমেকজন সম্্াপ্ত লোকের সামনে বিদ্যাসাগর ফাণ্ড সম্পর্কে তার পরিকল্পনাটি 
উত্থাপন করলেন এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির-পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা সবাইকে 
বুঝিয়ে দিলেন। বিদ)াসাগরেব সামনে ছিল বাঙালির প্রথম অথথ নৈতিক 
উদ্যম-_ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক । দ্বারকানাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠাত।। এাহুইটি 
ফাঁও প্রতিষ্ঠিত হবার তেতাল্লিশ বছর আগের কথা । বাঙালি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
পত্তন করেছে, বাঙালি বম! ব্যবসায়েরও পত্তন করে গেল অর্ধ শতাব্ীর 
ব্যবধানের মধ্যে। বিদ্যাসাগরের স্থৃবিস্তীর্ণ কর্মজীবনের মধ্যে তার এই 
অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার গুরুত্ব পুর্বংত কোন চরিত্কারই দেবার চেষ্টা করেন 
নি। দয়ার সাগর আর বিদ্যার সাগর ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র যে একজন বাস্তববাদী 
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কর্মী লোক ছিলেন, তার প্রতিভার এই দিকটি আজে। গভীর অনুশীলনের 
বিষয়, অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগৃতির ইতিহাসে তার প্ররুত মৃজ্য 
নির্ণয় করতে হলে এ ছাড় উপায় নেই। | 
হিন্দু সমাজে এই রকম একট। হিতকর প্রতিষ্ঠান যে দরকার, সে কথা সবাই 
স্বীকার করলেন। কত বড়ো একট] গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠানের ঘে বিদ্যালাগর 
সেদিন সুচনা করেছিলেন, আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, তার মূল্য 
আর] বুঝেছি । বিদ্যাসাগরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সোঁদন নবজাত এই 
প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোধকরূপে ধারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন 
স্যর মহারাজ যতীন্্রযোহন ঠাকুর, হ্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
মহেন্দ্রলাল সরকার, দ্বারকানাথ মিত্র, রায় শ্যামাচরণ দে বাহাদুর €ভারত 
সরকারের ইনি সঠকারী কন্ট্রোলার-্জেনারেল ছিলেন ), নবীনচন্্র সেন, 
পাইকপাড়ার কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ, কাশিমবাজারের মহারাণী ন্তর্ণময়ী 
এবং পুটিয়ার রাণী শরৎকুমারী। প্রথম দিনের এই সভার পর ফাণ্ড 
ংক্রাস্ত নিয়মাবলী রচন1 করবার জন্যে ধাদের নিয়ে একটি সাব-ক মিটি 
গঠিত হয় তাদের মধ্যে এর। ছিলেন £ দ্বারকানাথ মিজ্ত্র, ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, 
শ্য/মাচরণ দে, কৃষ্দাল পাল, নন্দলাল মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মি, 
গোবিন্দচন্ত্র ধর এবং পঞ্চানন বায়-চৌধুরী। ন্ুচনায় এই ব্যাবস্থা করা 
হলে। যে. মাসে মাসে ফাণ্ডে দ্ু'টাকা চার আনা করে জমা দিতে হবে? মৃত্যুর 
পর পিতা-মাতা, বিধবা স্ত্রী বা আত্মীয় যাবজ্জীবন মাসে যাসে পাচ টাক করে 
পাবে। যদি দশ টাকার সংস্থান করতে কেউ হচ্ছ! করে, তাহলে এই 
হিসাবের অনুপাতে ফাণ্ডে টাকা জম! দিতে হবে। দশজনের প্রদত্ত চদা 
নিগে বত্রিশ নম্বর কলেজ স্রাটে ইতিহাস-বিখযাত এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
কাঙ্জ আরম হলো। ছু*চারঞ্জন লোক এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে এককালীন 
মোটা টাক। দ্রিলেন। পাইকপাড়ার রাজপরিবারের সঙ্গে বিষ্যাসাগরের 
দীর্ঘকালের আলাপ। এই ফা প্রতিষ্ঠার ছু বর আগে রাজ প্রতাপচন্দ্রের 
মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু। তার সকল কাজে তিনিই 
ছিলেন তার প্রধান সহায়ক । প্রতাপচন্ত্রের মৃত্যুর পর বিগ্ভাসাগরই ছোটলাট 
বিভন সাহেবকে অস্থরোধ করে পাইকপাড়া টেট কোট” ওয়ার্ডস-এর 
অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেই রাজপরিবারের কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ তাঁর 
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এই প্রচেষ্টায় আড়াই হাজার টাকা দান করেছিলেন। পরবর্তা কালে পু'টিয়ার 
মহারাণী শরৎকুমারী দেবী এই প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে, এক হাজার 
টাকা দান করেছিলেন। প্রথম দু'বছর ট্রা্টির মধ্যে ছিলেন বিদ্যাসাগর এবং 
স্বারকানাথ মিআ। তৃতীয় বছরে ভ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর টা্টি 
হলেন তিনজ্ন-_বিদ্যালাগর, যতীজ্রমোহন ঠাকুর এবং রমেশচক্ত মিত্র। 
কোম্পানীর প্রথম পরিচালক বর্গের মধ্যে ছিলেন £ শ্ামাচরণ দে (চেয়ারম।]ন), 
মুরলীধর সেন ( ডেপুটি চেয়ারম্যান ), নরেন্দ্রনীথ সেন, রাজেন্দ্রনাথ মিজ, ঈশান 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল মিত্র, গোবিন্দচন্ত্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন ( সেক্রেটারি ), 
গ্রসম্পকূমার সর্বাধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, কালীচরণ ঘোষ ও পঞ্চানন রায়-চৌধুরী। 
লাবসক্রাইবারদের রোগাদি পরীক্ষা! করার দাদ্িত্ব দেওয়া হলে। ভাক্তার 
মহেজলাল সরকারকে । 

কোম্পানীর ইতিহাস থেকে আমর। যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে 
দেখতে পাই যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ সংশ্রব ছিল মাত্র 
তিন বছর। এই তিন বছর ফাণ্ডের কাজ চলেছিল খুব নুশুঙ্থলার সঙ্গে, 
এবং প্রতিষ্ঠানটি জনগ্িয়তাও অর্জন করেছিল; গ্রাহকদের সংখ্যাও বুদ্ধি 
পেয়েছিল। তিন বছর পরে 1ডরেক্টরবর্গকে এক সুদী পত্র লিখে বিদ্যাসাগর 
তার সংশ্রব ত্যাগের কারণ জানালেন। যুক্তপুর্ণ এবং তেজন্থিনী ভাষায় লেখ! 
বিদ্যাসাগরের এই চিঠিখানি একটি যৃপ্যবান দলিল। ফাণ্ডের পরিচালনা 
ব্যাপারে বন্থবিধ বিশৃঙ্খলতার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর ম্পষ্টই বলেছিলেন, 
বাঙালি পাঁচজনে একসঙ্গে কাঁজ করতে পারে না, তাই তিনি সম্পর্ক ত্যাগের 
সিদ্ধান্ত করেছেন। বিদ্যাসাগরের অভিযোগ ছিল আরো গুরুতর ডিরেক্টরেরা 
ফাণ্ডের নিম্ধম মানেন না, ফাণ্ডের উন্নতিসাধনে তাদের একেবারেই মনোযোগ 
নেই। ধারা টাদা দিতেন তাদের ওদাশীন্তের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। 
সেন্রেটারিই সর্বময় কর্তা । হিসাব-পত্র ঠিক নেই । ফাগ্ডের নিয়মাবলী পরিবর্তন 
আবশ্তাক বলেও তা করা হয়না। সভার রিপোর্টে সভাপতি গ্বাক্ষর না 
করলেও, তার নাম স্বাক্ষর করা .হয়েছিল এবং ব্যান্ক থেকে টাক তুলে 
আন! হয়েছিল--ইত্যাদি বন্থবিধ অভিযোগপুর্ণ সেই পন্রখানিতে লিমিটেড 
কোম্পানী পরিচালনা করতে হলে কী পরিমাণ .সতত! ও নিয়মান্থবস্ভাত। 
দরকার, তারই সংকেত আছে। ষে প্রতিষ্ঠান তিনি হাতে করে গড়লেন, 
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সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ যে কতখানি বেদনাদায়ক 'তা প্রকাশ 
পেয়েছে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-পঞ্জের উপসংহারে ১--4এই ফাত্ডের 
সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্ট।, বত ও পরিশ্রহ 
করিয়াছি । উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা! আছে; আখি 
সে প্রত্যাশ৷ রাখি না। যেব্যক্তি ষে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের 
হিতসাধনে সাধ্যান্ছসারে সচোষ্ট ও যতববান হওয়া, তাহার পরম ধর ও তাহার 
জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম, কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ব ও 
পরিশ্রম করিয়াছি, এতত্িম্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থ সম্বন্ধ 
ছিল না।**'ধাহাদের হস্তে আপনারা কাধভার অর্পণ করিয়াছেন, তীঞ্ারা। 
সরল পথে চলেন না। এমন স্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ধ থাকিলে উত্তরকালে 
কলঙ্কভাগী হইতে ও ধর্মদ্বারে অপরাধী হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে 
নিতান্ত নিরপাঘ হইয়া, নিতাস্ত ছুঃখিত চিত্তে, নিতাস্ত অনিচ্ছাপুর্বক এ 
তশ্রব ভাগ করিতে হইতেছে ।” ॥ 
লোকসেবার ক্ষেতে বিদ্ভাসাগরের চরিত্র বুঝবার পক্ষে বিদ্যাসাগরের এই 
কটি কথাই যথেষ্ট । লিযিটেড কোম্পানী করে লোককে প্রতারণা কর! 
যায়-বাডালির মাথায় এই দুরুদ্ধির অভাব দেখছি সে দিনও ভয়নি। অম্য 
দিকে, জনহিতকর যৌথ প্রতিষঠানে জাল জুয়াচুরি ও প্রতারণার যে আদৌ 
স্কান নেই, প্রায় শত্বর্ধ পুর্বে বিগ্ভাসাগর এই কথা বুঝেছিলেন। ফাণ্ডের 
ভিরেক্টররা বন্ধু চেষ্টা করেও তাঁর সন্বল্প বদলাতে পারেন নি। বলা বাসছুলা, 
বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যতীন্্রমোহন ও রমেশচন্দ্র? ফাণ্ডের 
ট্রাস্টির পদ তাগ করলেন। বাঙালির সৌভাগা ক্রমে বিদ্যাসাগরের স্বৃতিপুত 
এই প্রতিষ্ঠানের অন্তিত্ব আজে] বজায় আছে। বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের 
পর ফাখের পরবতী ইতিহাস আমাদের কাহিনীর পক্ষে নিক্প্রয়োজন | 
তবে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে যে সঞ্চয় দ্রকার-_-এইউ অর্থনৈতিক চেতন! 
বিছ্যালাগরই আমাদের দিয়ে গেছেন-- এ যুগের বাঙালির এই ইতিহ1সটুকু 
মনে রাখা উচিত। 


হিন্দু ফ্যামিলি এযাুইটি ফাণ্ড থেকে যে বছর বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করলেন, 
তার পরের বছর কলকাত শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা £ বিজ্ঞান- 


“৩৬৩ বিদ্যাসাগর 


সভার প্রতিষ্ঠা। শ্বনামখ্যাত ভাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ( বিদ্যাসাগরের 
জন্মের তেরে! বছর বাদে এ'র জন্ম ) তখন শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য বাক্তি। দৃঢচিত্ততায় তিনি বিষ্যাসাগরের সঙ্গেই তুলনীয় 
নব্য বাংলার শিক্ষাগ্ডরুদের মধ্যেও মহেন্দ্রলালের নাম তখন শ্রচ্ধার সঙ্গেই 
স্বীকৃত হতো।। সেই মক্ধেন্ত্রলালের উদ্যোগে ও চেষ্টায় যখন কলকাতা 
বিজ্ঞান চর্চার জন্যে 'সায়েন্দ এসোদিমেসন' প্রতিষ্ঠিত হলে! তখন “অনেক 
সম্পরলোকের দানের পরিমাণ অতিক্রম করিয়া তাহার ( বিদ্ঞাসাগঝের ) 
দানের অঙ্ক উঠিয়াছিল। তিনি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের হুহদরূপে এই 
অনুষ্ঠানের শুজ্পাতে এক হাজার টাক! দিয়্াছিলেন।» ভারতবাসীর পক্ষে যে 
বিজ্ঞান চর্চ। দরকার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্ুশীলনেই যে জাতির উন্নতি-_এ কথ 
সোঁদন মহেন্দ্রলালের সঙ্গে বিদ্াসাগরও বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই 
মহেন্দ্রলালের এই গুচেষ্টায় তার সক্রিয় সমর্থন আনিয়েছিলেন। 
নবীনচন্দ্র সেন তার কবি-প্রতিভার প্রথম প্রয়াস “পলাশির যুদ্ধ” বিদ্যাসাগরের 
চরণে অর্থয হিসেবে অর্পণ করোছিলেন, এ কথা আগেই বলেছি। গিরিশচন্দ্র 
তার 'সীতার বনবাস” নাটক উৎসর্গ করলেন বিগ্ভাসাগরকে । সেই উৎসর্গ 
পজের ভাষা এই রকম: "পুজনীয় শরযুক্ত ঈশ্বরচক্জর বিদ্যাসাগর মহাশয় 
শ্রীচরণেযু--গুরুদেব-দীননাথ! মাতৃভাষা জানি না বলা, ভাল নয়, মন্দ, 
মহাশয়ের বেতাল" পঠে বুঝিলাম। আচার্য! আমার পরীক্ষা গ্র্ণ 
করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্ধনা করি। সেবক, 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।” 

মাইকেলও তার “বীরাঙ্গনা কাব্য” উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে, এ কথা 
আগেই উল্লিখিত হয়েছে।, 

দীনবন্ধু মিঅও তার 'ঘাদ্শ কবিতা" বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করে কৃতার্থ 
হয়েছিলেন । 

বাংলার সমসাময়িক দিকপাল সাহিতাক ও কবিদের প্রায় সকলেই এইভাবে 
বি্যাসাগরকে সম্মান দেখিয়েছিলেন । ব্যতিক্রম একমাত্র বক্ষিমচন্দ্র। 

এই রকম পুজার নির্যালা সাগর-চরণে অর্পণ করে অনেকেই মেদিন ধন্ু 
হয়েছিলেন। এমন কি, তার মৃত্যুর পরে বিস্মাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাগ্ুলি 


বিগ্কাসাগর ৩৬১ ৃ 


নিবেদন করেন নি, এমন উল্লেখযোগ। মনীহী বাংলাদেশে বিরল । এ কালের 
সাহিতাকরাই বরং সাহিভা-গুরু বিষ্ভাসাগর, সম্পর্কে নির্লজ্জ ওুঁদাসীন্ছেয় 
পরিচয় দি়্েছেন। | 

আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। কারো শ্রাঙ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে “বিদায়” 
গ্রহণ কর! ব্রাহ্মণ-অধ্যাপকৃদের একটি বিশেষ রীতি । বিদ্যাসাগর কখনো 
কোথাও এই রীতি অনুসরণ করতেন না। স্তর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের মায়ের 
শ্রাঙ্ধে বিদ্যাসাগর নিমন্ত্রিত হন। গুরুদ1সবাবু জানতেন যে বিদ্যাসাগর অগ্ঠান্ত 
ব্রাহ্মণদের মত “বিদায় গ্রহণ করবেন না। তাই তিনি রপোর একট] গেলাল 
তাকে সেদিন উপহার 1দয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন । সেই গেলাসের উপর গুরুদাস 
ছু'লাইন সংস্কত শ্লোক লিখে বিদ্যাসাগরের প্রতি তার অস্তরের শ্রন্ধ! নিবেধন 
করেছিলেন । বিদ্যাসাগর সে দান প্রত্যাখ্যান করেন নি। বিদ্যাসাগরের 
পর স্যর গুরুদাসই দ্বিতীয় বাঙালি ধার মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। বিদ্যাসাগর 
বলতেন-_-"'গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া! আমি তাহাকে ভক্তি করি।”১ 

বয়সে স্যার গুরুদাস বিদ্যাসাগরের চেয়ে চব্বিশ বছরের ছোট ছিলেন । বঙ্জসে 
ছোট হলেও গুণীর গুণের মধান্ধা দিতে বিদ্যাসাগর কোনে! দিনই কুন্তিত 
ছিলেন না। এইখানেই তার মহত্ব। 


বিদ্যাসাপরের নির্লোভতার আর একটি কাহিনীর উল্লেখ এখানে করব। 
কষ্ণনগরের মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যার় এ অঞ্চলের 
একজন উৎসাহ] ও নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মগ্রচারক ছিলেন। মিশনারিরা তাকে 
খ্রীষ্টান করতে বন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি । ব্রজনাথ বিদ্যাসাগরের 
খুব অনুরাগী ছিলেন। কলকাতায় এলেই তার সঙ্গে দেখা করতেন। 
ভিপজিটরীর কর্মচারীদের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অত্যান্ত বিরক্ত হন এবং 
একদিন রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে বলেন, কেউ যদ্দি এটা নেয় 
তাহলে আমি বাচি। েবক্রমে সেই সময়ে ব্রঙ্জশাথ সেখানে উপস্থিত, 
ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ আপনার রাগের কথা না মনের 
কথা? বিদ্যাসাগর বললেন_-সত্যই এ জামার মনের কথা। তখন 
ব্রজনাথ বললেন--তা হলে আমাকে দিন। [বদ্যালাগর বললেন, নিন। 
--কত দাম দিতে হবে? জিজ্ঞাস করেন ব্রজনাথ। বিদ্যাসাগর বললেন, 


৩৬২ বিষ্ঠাসাগর তল পি 
আপনি এখন ডিপজিটরীর কাজ রীতিমতো চালিয়ে এয় উপশ্থত্থ ভোগ 
করুন, পঞ্ধে যেমন হয় করা যাবে । পরের দিনই একজন লেক দু'হাজার 
টাক1 নিগ্নে উপস্থিত-ডিপোজিটরী কিনতে চায়। বিদ্যাসাগর রাজী 
হলেন না। বললেন-ষা একজনকে একবার দিয়েছি, কোটি টাকা পেলেও 
তা] ফিরে দেব ন।। 

এই-ই বি্।াসাগর | 


বিষ্ভাসাগবের স্দীর্ঘ জীবনে অনেকগুলি বন্ধু-বিয়োগ ঘটে। তার সবগুলির 
উল্লেখ অসম্ভব | জীবনে যাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন অথব। যাদের সঙ্গে 
সধ্যতাহ্ত্রে আবজ্ধ ছিলেন, জীবনের মধাপথে ৪ শেষভাগে এমন কয়েকজন 
বহদকে একে একে হারিয়ে, বিদ্যাসাগর খুবই শোকাভিভূত হয়েছিলেন । 
পারিবারিক শোকতাপ তে! ছিলই । কিন্তু পারিবারিক জীবনের ধারে 
বাংলার যে বৃহৎ সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিদ্যাসাগর একাত্ীভূণ্ম ছিলেন, যেখানে 
যাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার এবং ভাবের আদান-গ্রদান হতো, সেইসব প্রিয়জনদের 
সৃতৃততৈ এই ব্রাঙ্থীণ পরম বেদনা! অন্থভধ করতেন । বিশেষ করে রমাপ্রসাদ, 
অক্ষয়কুমার, রাঁমগোপাল ঘোষ, ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল, দীনবন্ধু 
মিক্র এবং দ্বারকানাথ মিজ্ের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর অত্যান্ত শোক পেয়েছিলেন । 
রমাপ্রসাদ ও অক্ষয়কুমারের কথা আগেই বলেছি। স্প্রসিদ্ধ বাখী, লেখক 
এবং রাক্নৈতিক আন্দোলনের প্রথম পথ-গ্রদর্শকদের মধ্যে অশ্ঠতম 
ঝমগোপাল বিচ্াসাগরের সুহাদ ও সহায় ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্দলের 
অগ্রণীদের অন্যতম রামগোপাল ঘো বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের 
বড়ো ছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ইনি বিছ্যাসাগরকে বিশেষভাবে 
সহায়তা করেন। হূর্সাচরণ ছিজেন বিদ্যাসাগরের অকুত্রিম বন্ধু; এর কাছেই 
তিনি ইংরেজি শিখেছিলেন | চিকিৎসক দুর্গাচরণ উদারহাদয় ছিলেন? তারই 
সম্থায়তায় বিগ্ভাসাগন্প কত আর্তগীড়িতের প্রাণদান করেছিলেন । ছুর্গাচরণ 
বিচ্যাাগবের অনেক কাজেই মনপ্রাণ ঢেলে দ্বিতেন,; বিদ্যাসাগরও তার 
প্রতিদান দিতে পরাজ্মুধ ছিলেন না। 

অনেক কাজেই বিদ্।াসাগর ছ্বারকানাথের পরায়র্শ নিতেন। পীড়িত-পরিজাণে 
যেমন ভাক্কার দুর্গাচরণ, জমিধার-পীড়িত প্রজা-উদ্ধাযর়ে তেমনই দ্বারকানাখ 
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সেন রত 


দক্ষিণ কলিকাতায় নিছ্য'সাগরের ম্বৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর 
দাতবা হাসপাতাল । ছবিতে হাসপাতালের বর্তমান অবৈতনিক 
সম্পাদক শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে । উনি 
বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ৬অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ পুত্র । 
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বিদ্যাসাগরের অকুত্রিম সহায় ছিলেন। ্বারকানাথের জীবনের: উদ্তির রঃ 
গুলে ছিলেন বিদ্যাসাগর, এ কথা ত্বারকানাথ নিজেই শ্বীকার করেছিলেন । : 
তারই পরামর্শে ্বারকানাথ আইন ব্যবপায়ে প্রবৃত্ত কয়েছিলেন। এক্টরকণ্ম 
বহু পোঁকেরই জীবনের গতি সেদিন নির্দেশ করে দিয়েছিলেন এই ক্রাদ্ষণ। 


দ্বারকানাথের মৃত্যুর এক বছর আগে দীনবন্ধু মিআ্র মারা যান। 

নীলদর্পণের' দীনবন্ধু । সেই 'নীল্র্পণ' বাংলার সমাজে য] একদিন তুল 
আন্দোলন তুলেছিল । 

বিদ্যাসাগরের জন্মের দশ বছর বাদে দীনবন্ধুর জম্ম। দীনবন্ধু লাম তিনি 
নিজে গ্রহণ করেন, এবং এই নামেই তিনি কলেজে ভরি হন। তাঁর শৈশবের 
নাম ছিল গন্ধর্-নারায়ণ। দীনবন্ধু আশৈশব বিদ্যাসাগরের অনুরাগী এবং 
অনুগামী ছিলেন। গ্তপ্তকবির প্রভাকরে দীনবন্ধুর কবি '্রত্তিভার প্রথম 
উন্মেষ এবং তখন থেকেই বিদ্যাসাগর তার প্রতি আকরুষ্ট হন। তারপর 
নীলকর-গীড়িত বাংলার প্রজাদের দুঃখে রাজকর্মচারী দীনবন্ধুর হাদয়ে যখন, 
আগুন জঙ্লে উঠ শো এবং হৃদয়ের সেই জালা 'নীলদর্পণ* নাটকে আত্মপ্রকাশ 
করল, তখন থেকে দীনবন্ধুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় আরো! ঘনিষই হয়। 
প্রত্াঙ্গ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কোন সংশ্রুব 
ছিল না, কেনন। তার কর্ণের ক্ষেত্র ছিল তৃতন্ত্র তবে যেখ!নে যে কেউ যেভাবে 
হোক দেশের কল্যাণ সাধন করেছে, বিদ্যাসাগর তাকেই বন্ধুত্বের আলিগন 
দিয়েছেন_ এ'উদারতা! সাগর-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । দীনবন্ধুর সংস্কা রমুক্ত 
মন বিদ্যাপাগরকে তার প্রতি আকৃষ্ট না করে পারেনি । আরু& হবার কারণ 
আরো ছিল। বিস্যাসাগর দীনবন্ধুর প্রতিভার একজন বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন । এই অঙ্গুরাগের হেতু দীনবন্ধুর সহানুভূতি । বিদ্যালাগয বাস্তবে 
যা ছিলেন, দীনবন্ধু সাহিত্যে তাই ছিলেন। উপেক্ষিত, অবনমিত এবং 
দরিদ্রের হুঃখের মর্ম তিনি নিবিড়ভাবে বুঝতেন । তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা 9 
ছিল বিদ্যাপাগরের মতোই বিস্ময়কর। তীর রচনায় যে সহাস্ভুতি ও 
পরছুঃখকাতরত1 তীব্র ভয়ে ফুটে উঠেছিল, তা পাঠ করে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ 
হয়েছিলেন। দীনবন্ধুর নুকীয়। স্রীটের বাসায় বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে 


যেতেন এবং 'নীলদর্পণ'-এর নাট্যকার যখন অসুস্থ, তখনো তীর 
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চিকিৎসার স্থধন্দোবস্ত করতে এবং নানাভাবে মিত্র-পরিবারের তত্বাবধান 
করতে তিনি ক্রটি করেন নি। দীনবন্ধুর অকাল মৃত্তাতে বাংলা-সাহিত্্যে 
ক্ষতির কথা স্মরণ করে বিদ্যাসাগর কত সময়ে ছুঃখ প্রকাশ করতেন। 
কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে শুধু মৌখিক শোক প্রকাশ করে কিংবা সমবেদনা 
জানিয়েই বিদ্যাসাগর কখনো! তার কর্তব্য শেষ করতেন না। তাই আমরা 
দেখতে পাই যে, দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে, তার অসহায় স্ত্রী-পুত্রদের তিনি 
তত্বাধধান করেছিলেন । 
“কতকগুলি অপোগণ্ড শিশুসম্তান লইয়! মিত্র-গৃহিনী যখন চারিদিকে অন্ধকার 
দেখিয়া আসঙ্স হুইয়! পড়িয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশম়ই পরমাত্মীয়ের 
সায় সর্বদ] সংবাদ লইয়াছেন, নিকটে থাকিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন এবং 
ংসার-সংগ্রামে ও বালকগণের শিক্ষাবিধানে সহায়তা করিয়া পরলোকগত 
মিত্রমহাশয়ের প্রতি অকৃত্রিম তেহের পরিচয় দিয়াছেন ।” এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর 
সতাই ছিপেন মানব-দেবতা। নবীনচন্দ্র তাকে বুথাই মানব-ঈশ্বর ও নর- 
নারায়ণ বলে বন্দনা করেন নি। বন্ধুঞ্জনের বিপদ-মোচন ও স্থখসাধনের জন্যে 
বিদ্যাসাগরের অসাধা কিছুই ছিল না। তার বন্ধুত্ব মুখের কথা শেষ হতে! 
না। বন্ধুদের সকল অবস্থার সংবাদ রাখতেন, তাদের বিপদে মাথা পেতে 
দিতেন; বন্ধু-সেবায় কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলে মনে করতেন না। বন্ধুত্বের 
এমন আদশ আজো বিরল | বন্ধু-বৎসল বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বে সেদিন অনেকেই 
গর্ব বোধ করতেন। | 
এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। বই বেরুবার বারে! বছর পরে 
'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয় হলো শনিবার, ৭ই ভিসেপ্বর, ১৮৭২ । 
পরের বছর দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়। এই নার্টককে কেন্দ্র করে জন্ম হলো ন্যাশনাল 
খিয়েটারের-_প্রথম সাধারণ নাট্যশালা। গিরিশচন্দ্র, নগেশ্রনাথ, অধেন্দুশেথর 
মুস্তাফ গ্রড়ৃতি সেকালের সৌখিন অভিনেতার। এই থিষেটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। অমৃতলাল বন তার 'ম্বৃতিকথায়' লিখেছেন যে, প্রথম অভিনন্থ 
বজনীতে দীনবন্ধুর বিশেষ আগ্রহে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ 
কুঠিঘ্াল রোগ, লাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর | 
(কৃঠিঘাল সাহেবের দূর্দান্ত প্রকূৃতি তার অভিনয় এমন প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে 
উঠেছিল যে, তাই দেখে বিদ]ানাগর অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তার পায়ের 
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চটি খুলে রোগ সাহেবকে মারেন। অমনি প্রেক্ষাগৃহে ৰ তুমুল উত্তেজনা, 
অভিনম্থ কিছুক্ষণের জগত বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বিদ্যপাগরের সেই 
চটি মাথায় ধারণ করে অর্ধেন্দুবাবু বগলেন--এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 
সেদিন থেকেই বিদ্যাসাগরের চটির গৌরব সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 
পরের দিনে 'ইংলিশম্যান? পত্রিকায় এর একটা বিবরণও প্রকাশিত, 
হয়েছিল। | 


বিপন্ছের সেবার ক্ষেত্রেও বিদ্যানাগর পশ্চাদপদ ছিলেন না। 

সরকারী চাকরি ত্যাগ করবার ন বছর পরে একটি দারুণ ছুতিক্ষ হয়। 
দেশব্যাপী এই দুভিক্ষের -সময়ে বিগ্যাসাগর স্থির থাকতে পারেন নি। 
দুভিক্ষের প্রথম. খবর বেরুলে। হিন্দু পেটি,ঘটে | উড়িষ্যা ও বাংলার দক্ষিণ 
অঞ্চলের লোকই বেশী বিপন্ন হয়েছিল । বিগ্যাসাগরের এক চরিতকার এই 
সম্পর্কে লিখেছেন £ “এই ছুর্দিনে বঙ্গবীর মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র যথ।সর্বস্ব ব্যয় 
করিয়া দীন-ছুঃখীর ক্ষুধানল নির্বাণ করিতে অগ্রসর হুষয়াছিলেন। প্রথমতঃ 
নিরন্ন গ্রজামগুলীর দারুণ অভাবের প্রকৃত বিবরণ রাজকর্মচারীদের গোচর 
করিতে এবং তর্দ্বারা রাজপুরুষদিগের দ্বার ছুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তাহার অছুরোধ ক্রমে অস্কুসন্ধান এবং মেদিনীপুর ও হুগলী 
জেলার নানা স্বানে সরকারী খরচে অন্পসতজ খোলা হইয়াছিল। কিন্ত 
তাহাতে তাহার মন উঠে নাই। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে লোক 
'অন্লাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে এবং বীরসিংহ ও তন্নিকটবত্তা গ্রামের 
লোক দকল অবন্লাভাবে কাতর হইয়। বিষ্তাপাগর মহাশয়ের থ্বাবে হাহাকার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এই অক্লাভাব ও আর্তনাদের সংবাদ কলিকাতায় 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পৌছিবামাজ্জম তিনি দুিক্ষশপীড়িত লোক- 
মণ্ডলীর জঠরানল নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাটী গমন 
করিলেন। তাহার নিজব্যয়ে যে কত লোক প্রাণধারণ করিয়াছিল এবং 
সেজন্ত তাহার যে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ সংগৃহীত 
হওয়া নিতাস্ত কঠিন ব্যাপার 1”  « 

কথিত আছে, স্বগ্রামে এই ছুঙিক্ষের প্রথম সংবাদ পেয়েই বিষ্ঞাসাগর তার 
ভাই শড়ুচন্দ্রকে লিখে পাঠালেন, “যত টাক ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন 


৩৬৬ রর বিগ্যাসাগর 


অভূক্ত না থাকে, সকলেই বেন খাইতে পার” হিন্দু পেটি টের একটি 
বাদ থেকে জানা ধায় যে, এই ছুঠিক্ষের সময়ে, *বিষ্ঠাসাগর মহাশয় 
বীরসিংহ এবং নিকটবতাঁ দশ-বারোখানি গ্রামের নিরর লোকদিগের অন্ত 
অন্নসত্ত্র স্বাপন করিয়াছিলেন ।” 


এই দুর্ভিক্ষের পাচ বছর পরে বর্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জর সংহার-মৃতি 
নিয়ে দেখার্দিল। বর্ধমান বিদ্যাসাগরের ঝড় প্রিয় । এই পথ দিয়ে তিনি 
বীরসিংহে যাওয়াআসা করতেন। অবদর পেপেই এখানে আলসতেন। 
বর্ধমানের ছুঃস্থ দরিদ্রমান্রেই বিগ্ভালাগরকে দয়ার সাগর ও দাতা বলে 
চিনত। সেই বর্ধমানে যখন ম্যালেরিয়া দেখা দিল, তিনি স্থির থাকতে 
পারলেন না। সমলাময়িক পাত্রক। থেকে জানতে পারা যাম্স যে, বর্ধমানের 
সে ম্যালেরিয়াজনিত মহামারী ব্যাপার বর্ণনাতীত। ওধধ-পত্রের ব্যবস্থ। 
নেই, চিকিৎসা করবার ফোক নেই, রোগে সবাই জ্রাহি ত্রাহি করছে। 
তখনকার হিন্দু পেটি,য়টের পৃষ্ঠায় এই লোকক্ষয় ঘটনার মর্মজ্পর্শী বিবরণ 
আছে । বিচ্যালাগর এলেন এগিয়ে । গভর্ণমেণ্ট কি করবেন ন1! করবেন 
সে চিন্তা ন! করে, সকলের আগে তিনি রোগীদের চিকিৎসার জন্যে একটা 
ঘাতব্য চিকিৎসাল খুললেন। গুঁধধ ৭ পথ্যের বাবস্থা করলেন। আর 
নিজে কলকাতায় এলে তখনকার ছোটলাট গ্রে সাহেবের সঙ্গে দেখ করে 
সবলাশী ম্যাপেকিয়ার সংবাদ তার গোচরে আনলেন। তারপরে সরকারী 
সাহায্যের ব্যবস্থা ভম়ু। এই সময়ে বিদ্যাসাগর খালি ছৃ্ছাজার টাকার 
কণপড়ইই বালয়েছিলেন। কুইনিনের:পরিব্র্তে যখন সিঙ্কেন। ব্যবহারের কথ! 
ওঠে তখন বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, গরীবের অন্থথ বলে, প্রকৃত গুঁধধ ব্যবহার 
হবে না, তা কি কখনো হয়? গরীব বড়লোক সকলের গ্রাণ তো৷ একই। 

বিপন্নের সেবা কেমন করে করতে হয় তা ব্গ্ঠাসাগরই বাঙালিকে প্রথম 
দেখিয়েছেন। সক্কটজ্জাণ যেমুখের কথা নয়, অস্তরের জিনিস, ত1 তিনিই 
বুঝিয়ে গেছেন। “ইতরজাতীয় দরিদ্রলোকদের প্রতি পাছে কোন প্রকার 
অযত্র হয়, এই আশঙ্কায়, বিদ্যাসাগর 'মহাশয় নিজে দুঃখী ও ছুঃখিনীর মাথায় 
তৈল মাখাইয়া দিতেন ।...তিনি নিজে এপ করিতেন বলিয়াই কেহই 
আর তাহাদের প্রতি কোন গ্রকারে অধত্ব করিতে সাহস করিত ন1।” 


বিস্তাসাগর টি ক পণ ডঃ 


গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে লোকের মূখে মুখে প্রচারিত হলো ক কথা। 
লোকে তাকে দয়ার অবতার বলে ঘোষণা করলো । 

বিদ্যাসাগরের কাছে মান্ছষের একটিমাত্র পরিচয় ছিল--মাজষ। সেমাস্থছ 
হাড়ি হোক, ডোম হোক, বিষ্ভাসাগর তাকে মানুষ বলেই জানতেন এবং 
সেইভাবেই তার সেবা করতেন । মানব-সেবার এই উদার আদর্শ তিনি রেখে 
গিয়েছিলেন বলেই পরবতী কালে বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ হতে পেরেছিলেন । 
বিবেকানন্দের দরিজ্র-নারায়ণ সেব। বিদ্যাসাগরের আদশেরহ পরিণতি । 
তাহ বিবেকানন্দ বলতেন--“রামকৃষ্ের পর আমি বিদ্যাসাগরকেই অন্সরণ 
করি।” বিদ্যাসাগর না হলে বিবেকানন্দ হতো না--এ সন্ধান্ত অনৈতিহাসিক 
নাও হতে পারে। | 


বিপুল খণভার শেষ জীবনে বিগ্াসাগরের অশাস্তির কারণ হয়ে 
ধাাড়য়েছিল। 

বিধব।-বিবাহ আন্দোলন, মাইক্ল-উদ্ধার, অসংখ্য আত্ীয়-অনাতীয়ের 
ভরণপোধণ, সক্ষট-ভ্রাণ এবং শিক্ষাবিস্তার ইত্যাঁদ বহুবিধ ব্যাপারের জন্তে 
বিদ্াসাগরকে খণগ্রপ্ত হতে হয়েছিল। দুঃসাহসী ছিলেন বলেই লক্ষাধিক 
টাকার এই খণের জন্তে তার ছাশ্চন্তা [ছল না। অশান্তি বোধ করতেন 
শুধু ঠিক সময়ে খণ পরিশোধ করতে না পারার জন্তে। তার একটা বিশ্বাস 
ছিল, খণের পারমাণ যতই হোক, পারশোধের উপায় হবেই। কলেজের 
চাকার নেই, আয়েরও নতুন পথ নেই, ভরসা কেবল পুস্তক বিক্রীর চার- 
পাচ হাজার টাক] মাসিক উপার্জন। ব্যয়ের তুলনায় সে আয় যৎসামান্তই | 
তবু এ অবগ্থাতেও দান ও দয়ার বরাম ছিল না। যখন যে এসে হাত পেতে 
ঈাড়িয়েছে, ব্রাঙ্গণ তাকে কিরিয়ে দিতে পারেন নি; নিজের অস্থবিধা সত্বেও 
যথাসাধা দানে তিনি কোনদিনই বিরত ছিলেন না। সে মহৎ দান ও 
দয়ার কাহিনী অজশ্র। এই ভাবে খণজালে জড়িত হে বিদ্যাসাগর আর 
একবার সরকারী কর্ষের প্রার্থী হয়েছিলেন। স্যার সিসিলবিডন তখন 
বাংলার ছোটলাট। হ্যালিভের মতো] বিভন সাহেবও বিদ্বাসাগরকে অত্যান্ত 
সম্মান করতেন এবং সবদা ভাপ খোজখবৰ নিতেন। বিস্যামাগরের সকল 
অনুষ্ঠানেই বিডন সাহেবের পুর্ণ সহান্ভতি ছিল। 


৩৬৮. বিচ্যাসাগর 


_পত্ডিত কোন রকম উপযৃক্ত কাজকর্মের স্থবিধা লে, আপনি তা নিতে 
সম্মত আছেন কিনা? একদিন কথাগ্রলঙ্ষে জিজ্ঞাসা করলেন স্যার সিনিল 
বিভন। | 

- আপাততঃ নতুন করে চাকরী নেবার কথা আমি ভেবে দেখিনি, পরে 
এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখব। উত্তর দিলেন বিদ্যামাগর । 

এই ঘটনার ঠিক এক বছর পরে সাংসারিক অলচ্ছলতা এমনই ভীষণ 
আকার ধারণ করলো যে বিগ্যাসাগর নিরুপায় হয়েই কর্মের প্রার্থী হলেন। 
ছোটলাটকে এক পত্রে লিখলেন £ “আমার অবস্থার পরিবর্তন-নিবন্ধন 
আমার জন্য কিছু করিতে আপনাকে বিরত করিতে বাধ্য হইতেছি। 
আমি খুব বিপদে পর়িয়াছি এবং কোনপ্রকার নূতন আয়ের পথ না হইলে, 
আমার এ সকগ অস্থবিধা দূর হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
আপনি গত বৎসর এই সময়ে আমাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন যে, আমি 
রাজপরকারে পুনরায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছি কিনা? আমান বোধ 
হয়, আমি সে সময়ে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিসাছিলাম। সে সময়ে যাহ! 
আধার পছন্দ অপছন্দ বিষয় ছিল, আপাততঃ তাহাই আমার পক্ষে অতীব 
গ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি এইরূপে বিরক্ত করার জন্য কিছু 
মনে করিবেন না।” 

বিদ্বাসাগর যে কত সহজ, সরগ মানুষ তার পরিচয় আছে পত্রের এই 
কয়েকটি ছত্রে। এমন স্বচ্ছ চরিছ্ধের মাহুষ সে যুগে যেমল, এ যুগেও 
তেমনি বিরল । উত্তরে ছোটপাট জানালেন £ “আপনার অন্করোধ মনে 
রাখিব, কিন্ত আপাততঃ আপনাকে নিধুক্ত করিবার উপযোগী কোন 
কর্মকাজের স্থবিধা দেখিতে পাইতেছি না1” এ ঘটনা চাকরী ছাড়ার আট 
বছর পরের কথা। 

আরে! তিন বছর কেটে গেল। 

খণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেলো। 

বিদ্যাসাগর আবার ছোটলাটকে চিঠি লিখলেন। ইতিমধ্যে বিডন সাহেব 
বিদযাসাগরকে একদিন কথায় কথায়. বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্পী কলেজে 
একজ্জন সংস্থৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন।. সেই প্রসঙ্গ তুলে বিদ্যাসাগর 
লিখজেন-_“যদি আপনার সে ইচ্ছা এখনে। থাকে এবং আমাকে এ কর্মে 


বিগ্ভাপাগর ৩৬৯ 


নিবুক্ত করার যদি কোন বাধ! না থাকে, তাহা হইলে আমাকে তাহাই 
দিবেন 1” সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর এ কথ। লিখতেও তুললেন না-_-““কিস্ত 
আমি অতি স্পষ্ট করিয়৷ বপিতেছি যে, আমার অভাব ও বিপদের মান্তর। 
গুরুতর আকার ধারণ করিলেও, যদ্দি আমি উক্ত কলেজের হংরাজ 
অধ্যাপকগণের সমান বেতন না পাই তাহ হইলে আমার আত্মপন্মান- 
বোধের অনুরোধে আমি উহা গ্রহণ করিব না।" চিঠির শেষে তিনি তার 
যুক্ষির সমর্থনে হাইকোর্টে দেশীয় জজ ও ইংরেজ জজদের সমান মাইনে 
পাওয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলেন । 

আত্মসম্মান বোধ !--বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব অভিবাক্ত এই এক্টিনাজ্ত 
কথাম়। 

চাকরি চাইলেন, কিন্ত আত্মসম্মমন বিসর্জন দিয়ে নয়। 

এই না হলে আর বিদ্যাসাগর? 

বাঙালির জন্তে উত্তরাধিকার হিসাবে তিনি রেখে গেছেন এই মহামৃল) সম্পদ। 


প্রেসিডেন্দী কলেজের চাকরি হলো না। 
ছোটলাট উত্তরে জানালেন যে, “ভারতসরকার প্রেসিডেন্দী কলেজে এত 
অধিক বেতনে সংস্কৃত শিক্ষ। দিবার জন্য অধ্যাপকের পদের স্ঠি করিবেন না।” 
[দ)ালাগর বিডন সাহেবের অন্থব্ধার কখা অনুমান করে সানন্দে তার 
প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন। কেউ তার জন্তে বিব্রত হয়, এ তিনি পছন্দ 
করতেন না। শিনি আশা করেছিলেন গভর্ণমেন্ট তার জন্তে কিছু করতে 
পারেন। সে আশা নিক্ষল হলো, ব্রাহ্মণ কিন্ধ ভগ্লোষ্পসাহ হলেন না। 
বাংলার বহু জমদাণ ও সন্ত্রান্ত রাক্পরিধারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলাপ । 
নদীঘার রাজবাড়ি, চক্দিঘীর রাজবাড়ি, বর্ধমানের রাজবাড়ি, মুশিদাবাদের 
রাজবাড়ি, পাইকপাড়ার রাজবাড়ি, পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ি, উত্তরপাড়ার 
জমিদার--সকলেই বিদ্যালাগরকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন, সকলেই 
প্রয়োজন হলে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এমন কি, পারিবারিক 
গোলযোগ মেটাবার জন্যেও তারা বিদ্যাসাগরফে সালিশী মানতেন। তার 
নির্লোভ মহত্বই এর একমাত্র কারণ। কত সময়ে কত ভাবে পরামশ দিয়ে 
বিদ্যালাগর এদের হিতসাধন করতেন । বাংল! দেশের বহু সম্ত্রান্ত পরিবারের 
৪ 
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পারিবারিক মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর সাক্ষা দিয়েছিলেন । তিনি যেমন 
দরিপ্রের বন্ধু ছিলেন তেমনি বাংলার বনু সম্ত্াস্ত ও ধনাঢ্য লোকদেরও সহায় 
ও সুহৃদ ছিলেন। বিশেষ করে পাইকপাড়ার রাজবংশ বিদ্যাসাগরের কাছে 
নানা কারণে কৃতজ্ঞ। কারে! কাছেই তার কোনো প্রত্যাশ। ছিল না। 
ধন-পরিশোধ কর! একাস্ত দরকার হলো। পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র প্রতাঁপচন্্ 
বেঁচে নেই, কার কাছে ধার চাইবেন? তখন বিদ্যাসাগর নিরুপায় হয়ে 
মুশিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণমগ্ীর কাছে সাড়ে সাত হাজার টাক। ধার চেয়ে 
এক চঠি লিখলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিন ব্ডরে এঁ টাকা পরিশোধ * 
করবেন। মহারাণী হ্বর্ণময়ী এ টাকা দিয়েছিলেন। কথিত আছে, 
পাঈকপাড়ার রাজবাড়ির কোনো! স্ীলোক এই বিপদের সমগ্ধে বিদ্যাসাগরকে 
পঁচিশ হাজার টাক] ধার দিয়েছিলেন । এসব টাকা তিনি আবার সময় 
মতো সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছিলেন । 


রাজনারায়ণ বন্থর সঙ্গে বিগ্ভাসাগরের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি 
অনেক বিষয়েই বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতেন। একবার তার এক মেয়ের 
বিয়ের ব্যাপারে রাজনারায়ণ বিদ]াসাগরের পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। ব্রাঙ্গ 
রাজনার]য়ণ হিন্দু বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ চাইছেন_তার মতামতের 
ওপর শ্রঙ্ধা! ছিল বলেই চাইছেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর তাঁকে যে কথা 
পিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য । বিছ্যাসাগর লিখলেন £ “আপনার 
কন্যার বিবাহ-ব্ষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি 1***আপনি ব্রান্ধধর্মীবলম্বী। 
ব্রাহ্মধর্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা 'আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু ষে প্রণালীতে 
কন্তার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহ] ব্রাঙ্ষধর্মের অন্যায়ী বলিয়া আপনার 
বোধ থাকে, তাহা হইলে এ প্রণালী অন্ুমারেই আপনার কন্যার বিবাহ 
দেওয়। সর্বতোভাবে বিধেয়। আর যদি আপনি প্রাচীন প্রণালী অনুসারে 
কন্যার বিবাহ দেন, তাহ হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষ 
ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়ত:, ত্রাঙ্ম-গ্রণালীতে কন্তার বিবাহ দিলে এ 
বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়! পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে 
পারা যায় ন।।...ঈদৃশস্থলে নিজের অস্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া! ঘেরপ বো 
হয়, তদম্ুসারে কর্ম করাই কর্তব্য।” আমীবন ধিনি নিজের অস্তঃকর 


বিষ্ামাগর | ৩৭১ 


অনুধাবন করে একটির পর একটি কাজ কৰে গেছেন, সেই বিদ্যাসাগরের 
পক্ষে এমন কথ! বলাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত । 


বিশ্রাম স্থখভোগ বিদ্যালাগবের জীবনে খুব কমই ছিল। 

একে তো৷ তিনি আরামপ্রিয্ব বাঙালির মতো! হাত-প1 গুটিয়ে বসে থাকবার 
মানুষ ছিলেন না। তার জীবন ছিলএকটি মহাযজ্ঞ। নিবিড় কর্ম-লোতের 
মধ্যে বুথ! অপব্যয় করবার মতো! তিলমাত্র সময় তার ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্যে বিশ ঘণ্ট1 কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন । তিনি যখার্থই ক্যোগী 
ছিলেন। শেষ জীবনে গুরুতর পরিশ্রমে এবং একের পর এক বন্ধু ও 
্বজন-বিমোগে যখন শরীর ও মন ভেঙে পড়েছিল, তাঁর তখনই প্রয়োজন হলে! 
কোনে! নিন স্বাস্থাপ্রদ স্থানে বাল করবার। প্রথমে দেওঘরে থাকবেন বলে 
একট] বাড়ি পছন্দ করলেন; কিন্তু দাম বেশী বলে কিনতে পারলেন না। পরে 
সাওতাল পরগণায় কার্মাটারের এক অতি নিভৃত স্থানে একটা মনের মতে! 
বাড়ি তৈরি করালেন। বন-ঙ্গঙ্গলে পরিবৃত কান্নাটারে সরল সাওতালদের 
সঙ্গে বিস্ভাসাগরের জীবনের অনেকগুলি দিন স্থখে অতিবাহিত হয়েছে । এই 
্বাস্থা-নিবাদে বিদ্যাসাগর শুধু একাই ছিলেন না; তার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত 
লোকেরাও স্বাস্থ্পাভের জন্তে কার্মাটারে যেতেন । বিদ্যাসাগরের ত্বভাব- 
সন্ধ আতিথ্যের এখানেও ব্যতিক্রম হতো না, সকলকেই তিনি সার সম্ভবণে 
আপ্যায়িত করতেন। সাঁওতালদের সরল জীবনধারা সরল-চিত্ত ব্রাহ্ধণকে 
এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, বিদ্যাসাগর বলতেন-_- “পুর্বে বড়মান্গষদের সঙ্গে 
আলাপ হইলে বড় আনন্দ হইত, কিন্তু এখন তাহাদের সহিত আলাপ করিতে 
প্রবৃত্তি হয়না! । সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি । তাহার গালি 
দিলেও আমার তৃপ্তি। তাহারা অসভ্য বটে, কিন্তু সরল ও সত্যবাদী ।» 

সরল ও সত্যবাদী বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এও একট। উজ্জ্বল দিক । 

জ্যোতির্ময় সেই জীবনের আলো! এমনি করেই সেদিন একটি যুগকে আলোকিত 
করে গেছে। 


বিদ্যাসাগরের কার্মাটারের জীবন সম্পর্কে আচাধ হর প্রসাদ শাস্ত্রী তার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত। থেকে একটি স্থন্দর বিবরণ দ্িয়েছেন। তারই একটু এখানে উদ্ধত 
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পারিবারিক মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি যেমন 
দরিব্রের বন্ধু ছিলেন তেমনি বাংলার বহু সন্ত্রাস্ত ও ধনাঢ) লোকদেরও সহায় 
ও সুহৃদ ছিলেন। বিশেষ করে পাইকপাড়ার রাজবংশ বিদ্যাসাগরের কাছে 
নানা কারণে কৃতজ্ঞ। কারে! কাছেই তার কোনো প্রত্যাশ! ছিল না। 
খন-পরিশোধ করা একান্ত দরকার হলো। পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র প্রতাপচন্্ 
বেঁচে নেই, কার কাছে ধার চাইবেন? তখন ধিদাসাগর নিরুপায় হয়ে 
মুশিদাবাদের মহারাণী ন্বর্ণময়ীর কাছে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার চেয়ে 
একা চঠি লিখলেন । প্রতিশ্রতি দিলেন যে তিন বরে. এ টাকা পরিশোধ " 
করবেন। মহারাণী দ্বর্ণময়ী এ টাকা দিয়েছিলেন। কথিত আছে, 
পাষ্ঈকপাড়ার রাজবাড়ির কোনো! স্ত্রীলোক এই বিপদের সময়ে বিদ্যাসাগরকে 
পঁচিশ হাজার টাক1 ধার দিয়েছিলেন । এসব টাকা তিনি আবার সময় 
মতো সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছিলেন । 


রাজনারায়ণ বন্থর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি 
অনেক বিষয়েই বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতেন। একবার তার এক মেয়ের 
বিয়ের ব্যাপারে রাজনারায়ণ বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন । ব্রাঙ্গ 
রাজনারায়ণ হিন্দু বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ চাইছেন-__তার মতামতের 
ওপর শ্রদ্ধ! ছিল বলেই চাইছেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর তাকে যে কথ! 
গিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য । বিগ্াসাগর লিখলেন £ “আপনার 
কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা! করিয়াছি ।***আপনি ত্রাহ্মধর্মাবলম্বী | 
ব্রাহ্মধর্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে; তাহাতে দেবেজ্্ধাবু যে প্রণালীতে 
কন্ঠার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহ] ব্রাহ্মধমের অনুযায়ী বলিয়া আপনার 
বোঁধ থাকে, তাহা হইলে এ প্রণালী অন্থসারেই আপনার কন্যার বিবাহ 
দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। আর যদি আপনি প্রাচীন প্রণালী অনুসারে 
কন্বার বিবাহ দেন, তাহ] হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ 
বাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্ম -প্রণালীতে কন্তার বিবাহ দিলে এ 
বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া! পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে 
পারা যায় না ।...ঈশস্থলে নিজের অস্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ 
হয়, তদহ্সারে কম করাই কর্তব্য ।” আজীবন 'খিনি নিজের অন্তঃকরণে 
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অনুধাবন করে একটির পর একটি কাজ করে গেছেন, সেই বিষ্ভাসাগরের 
পক্ষে এমন কথ বলাই শ্বাভাবিক এবং সঙ্গত । 


বিশ্রাম স্থখভোগ বিগ্ভালাগরের জীবনে খুব কমই ছিল। 

একে তো! তিনি আরামপ্রি্ন বাঙাপির মতো! হাতি-প। গুটিয়ে বসে থাকবার 
মাঙধ ছিলেন না। তার জীবন ছিলএকটি মহাযজ্ঞ। নিবিড় কর্ম-শোতের 
মধ বৃথা অপব্যয় করবার মতে] তিলমাত্র সময় তার ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্যে বিশ ঘণ্টা কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন। তিনি যখার্থই কর্মযোগী 
ছিলেন। শেষ জীবনে গুরুতর পরিশ্রমে এবং একের পর এক বন্ধু ও 
্বজন-বিয়োগে যখন শরীর ও মন ভেঙে পড়েছিল, তার তখনই প্রয়োজন হলে। 
কোনে। নির্জন ম্বাস্থাপ্রদ স্থানে বাস করবার। প্রথমে দেওঘরে থাকবেন বলে 
একট] বাড়ি পছন্দ করলেন; কিন্তু দাম বেশী বলে কিনতে পারলেন না। পরে 
সাওভাল পরগণায় কার্মাটারের এক অতি নিভৃত স্থানে একটা মনের মতো 
বাড়ি তৈরি করালেন। বন-জঙ্গলে পরিবৃত কার্মাটারে সরল সাওতালদের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনের অনেকগুলি দিন সুখে অতিবাহিত হয়েছে । এই 
স্বাস্থ্য-নিবাসে বিদ্যাসাগর শুধু একাই ছিলেন না; তার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত 
লোকেরাও স্বাস্থলাভের জন্তে কার্মাটারে যেতেন। বিদ্যাসাগরের শ্বভাব- 
সিদ্ধ আতিথ্যের এখানেও ব্যতিক্রম হতে। না, সকলকেই তিনি সার সম্ভাধণে 
'আপ্যায়িত করতেন। সাঁওতালদের সরল জীবনধারা সরল-চিত্ত ব্রা্ষণকে 
এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, বিদ্যাসাগর বলতেন-_-“পুর্বে বড়মানুষদের সঙ্গে 
'আলাপ হইলে বড় আনন্দ হইত, কিন্তু এখন তাহাদের সহিত আলাপ করিতে 
প্রবৃত্তি হয়না । সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি । তাহারা গালি 
দিলেও আমার তৃপ্থি। তাহারা অসভ্য বটে, কিন্ত সরল ও সত্যবাদী ।” 

সরল ও সত্যবাদী বিদ্যাসাগরের চরিজ্রের এও একট| উজ্জল দিক । 

জ্যোতির্ময় সেই জীবনের আলো এমনি করেই সেদ্দিন একটি ফুগকে আলোকিত 
করে গেছে। | 


বিদ্যাসাগরের কার্ধাটারের জীবন সম্পর্কে আচার্য হরগ্রসাদ শাস্ত্রী তার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞভ। থেকে একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তারই একটু এখানে উদ্ধত 
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করে দিলাম £ “জামতাড়া ও মধুপুর ষ্রেশনের মধো কার্মাটার। ১৮৭৮ সালে 
ট্রেশনের পাশে বিদ্যালাগর মহাশয়ের এক বাংলো! ছিল। বাংলোটিতে ছুটি 
হল, চারটি ঘর ও ছুটি বারান্দা ছিল; বাংলোর চারিদিকে একটি চারচৌরশ 
জমি চার-পাচ বিঘা হইবে,--সেইটি বাগান : বাগানটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
নানা দেশ হইতে আমের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন। তিনি গাছগুলির 
বিশেষ ঘত্ব করিতেন। বাগানে আরে! নানারকমের গাছ ছিল ।**.আমরা। 
কার্ধাটারে পৌছিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলোয় গেলাম। প্র্যাট- 
ফরমের নীচে বাংলো, বাগানের গেটে ঢুকিতেই দেখি, তিনি বাংলোর 
বারান্দায় ঈাড়াইয়। আছেন ।.. সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল।...পরদিন 
সকালে দেখি বিদাাশাগর মহাশয় বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন এবং মাঝে 
মাঝে টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন।...বৌন্দ্র 
উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাওতাল গোটা পীচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত 
হইল। বলিল-_ ও বিদ্যাসাগর, আমার পা5গণ্ডা পয়সা নইলে ছেলেটার 
চিকিৎসা হইবে না) তুই আমার এই ভুট্টা! নিয়া আমায় পাচগণ্ড। পয়স। দে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়স৷ দিয়া সেই ভুট্টাকটা লইলেন 
ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাওতাল, 
__-তার বাজরাম় অনেক ভুট্র। ; সে বলিল-_-আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার । 
বিদ্যাসাগর আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন |*., 
তারপর দেখি,_-যে যত ভূট্ট। আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই তুট্রাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে 
রাখিতেছেন । আটটার মধ্যে চারাদদকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ তুট্রা 
কেনার কামাই নাঈ।-"'ভুট্রা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, 
আসিয়। দেখি বিদ্যাসাগর নেই । সব ঘর খ্ুক্দিলাম, নেই, রাম্জাঘরে নেউ, 
বাগান সব খুঁজিলাম, নেই ; বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে__সেটা 
খোলা; মনে করিলাম, এইখাঁন দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, সেইখানে 
ঈাড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একট আল্পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
হন্‌ হন্‌ করিয়া আসিতেছেন, দরু দরু করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একট 
পাথরের বাটি ।**জিজ্ঞাস। করিলাম- কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন 
_-ওরে, খানিকক্ষণ আগে একটি সাওতালনী আসিয়াহিল; সে বণ্লল-_ 
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বিদ্যাসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে ঘন্দ 
তাকে বাচাস্‌। তাই আমি একটা হোমিগপ্যাথিক ওধুধ এই বাটি করে নিযে 
গিয়েছিলাম । এক ডোজ ওষুধে তার রক্ত পড়া বন্ধ হইয়৷ গেল।...আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম--কত দুর গিগাছিলেন? তিনি বপিলেন_-ওই যে গী-ট। 
দেখা যাচ্ছে, মাইল দেড়েক হবে। 

“বাংলোয় আসয়। চাহিয়। দোখ, বাংলোর সম্মুখের উঠান সাওতালে ভরিয়। 
গিয়াছে পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো-_সব রকমের সাওতালই আছে।...বিদ্যা- 
সাগরকে দেখিয়াই তারা বলিয়া উঠিশ--ও বিদাাসাগর। আমাদের খাবার দে। 
বিদ্যাসাগর ভুট্র। পরিবেশন করিতে বদিলেন। শ্ুকৃনা কাঠ ও পাতা আগুন 
দিয়! সাওতালের দল ভূট্র। সেকে আর খায়; ভারী ফুতি *-তাকের রাশীকৃত 
ভুট্রা প্রায় ফুরাইয়। আসিল। তাহারা উঠিম্া বলিল-__খুব খাইয়েছিস্‌ 
বিদ্যাসাগর । ক্রমে পাওশালের দল চপিিমুা যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর 
রকে দাড়াইয়া দেখিতে লাগলেন ; আমিও আশ্চর্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম ; 
ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না।” 

এই মানবপ্রেম । সরল, নিরক্ষর সাওতাঁলরা তার আত্মীয় হয়ে দাড়িয়েছিল। 
তাদের সঙ্গ লাভ করে ব্রাহ্মণ যেন স্বগাঁয় শাস্তি উপভোগ করতেন। তাদের 
শিক্ষার জগ্চে একটা স্কুল পধস্ত করে দ্িঘেছিলেন বিদ্যাসাগর | 

কার্মাটারের সেই নির্জন অরণ্য, সেভ শু কঠিন মাটিতে, সাওতালদের জীর্ণ 
পর্ণকুটারে বিদ।াসাগরের করুণার শ্রোত সেদিন যেভাবে প্রবাহিত হয়েছিল-_ত1 
শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস। বাংলার মাটিতে মানবপ্রেমের এমন 
মন্মান্বিত বিগ্রহ আর ছুটি দেখিনি। মানবপ্রেম ছিল বিদ্যাসাগরের সকল 
কাজের মূল-তার জীবনের প্রধান স্থর । 


মাতঞ্জাতির প্রতি ছিল বিদ্যাসাগরের আশ্চধ সমবেদনা-বোধ। 

হিন্দু নারীর মর্মবেদনার করুণধ্বনি তার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের স্থষ্টি 
করেছিল। তাই তাদের বন্ধনমুক্ত করবার জন্তে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি । 
কথিত আছে, পৌধ মাসের দুর্দীস্ত শীতের অধিক রাত্রিতেও বিদ্যাসাগর পথে 
পথে ঘুরে বেড়াতেন। খুজে দেখতেন শীতের আক্রমণ উপেক্ষা করে 
কোথাও কোনে। অসহায় যান্ুষ অতুক্ত অবস্থায় পথে পড়ে আছে কিনা 
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ঘুরতে ঘুরতে কোনো কোনে! রাতে তিনি যেতেন টাপাত্তল! বা বৌবাজার 
অঞ্চলে। শীতের হিমেল হাওয়ায় বাইরে াড়িয়ে থাক! তখন প্রায় 
অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পথঘাট তখন একেবারে নির্জন। রাত একটা 
বাজে। বিদ্যাসাগর পথ চলছেন ত চলছেনই। এরই মধ্যে গিয়ে 
তিনি হাজির হলেন বারাঙ্গনা পল্লীতে । সেখানে গিয়ে দেখতে গেলেন 
এই কারন শীতকে উপেক্ষা করে রাবির এ তৃতীয় প্রহরেও জড়িয়ে রয়েছে 
শুধু কয়েকটি হতভাগিনী উপার্জনের আশায়। কিন্তু রাত্রির এই তৃতীয় গ্রহর 
কি উপার্জনের স্ময়! বিদ্যাসাগরের হৃদয় অত্যান্ত বিচলিত হয়ে উঠল তাদের 
এই অদ্ভূত অসহায় অবস্থা দেখে। ব্রাহ্ষণ এগিয়ে চললেন তাদের দিকে। 
বললেন, আর কেন মা, অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘরে যাও। ঠাণ্ডায় অন্থুথ 
হতে পারে ।-_-বলেই গ্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু অর্থ দিলেন। বারাঙ্গনারা 
বিশ্মিত। তাদের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা । 

মঠাগ্রাণতার এমন অদ্ভুত দৃষ্টান্ত কেউ কোথাও শুনেছে, না দেখেছে? 

এই মহাপ্রাণতাই বিদ্যাসাগরকে বড় করে তৃলেছিল। 


॥ ছাব্বিশ ॥ 


এইবার বিগ্ঠাাগরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে দু'এক কথা বলে আমাদের 
আলোচনা শেষ করব। 

নানা কারণে বিগ্ভাসাগরের সংসার-জীবন স্থখের হয়নি । 

বু পরিজন পরিবৃত হয়েও সংসারে তিনি ষেন একাকী ছিলেন। 

তার জীবনের খাতায় এই দিকটি শূন্য বললেই হয়। 

হৃদয়ের সেই অপরিসীম শূন্যতা, সেই অপরিমেয় বেদন! এই ব্রাহ্ষণকে ৷ তিলে 
তিলে দগ্ধ করেছিল, কিন্ত কখনে। কর্তবাচু!ত করতে পারেনি । সাংসারিক 
জীবনের সকল দায়িত্বই তিনি ভাসিমুখে বহন করেছেন, কখনো কারো স্থখ- 
সাধনে বিমুখ ছিলেন না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্বী ও পুত্র-সকলের প্রতি 
সকল কর্তব্যই আজীবন হৃষ্টচিত্তে পাপন করেছেন। গরতিদানে তিনি না 
পেয়েছেন পত্বীর ভালবাপা, না পেয়েছেন ভাইদের কাছ থেকে সদ্যবভার, না 
পেয়েছেন একমান্জর পুত্রের কাছ থেকে সশ্রদ্ধ ও সপ্রীতি আচরণ । 

বিদ্যাপাগরের পারিবারিক জীবন তাই আত্মীয়-স্বজনের অভিমান, বঞ্চনা] ও 
দুর্বাবহারে ভারাক্রান্ত । আত্মীয় ও বন্ধুবিচ্ছেদের গরল আক পান করেও 
তিনি নিখিকার। তবু তিনি অন্যোগ করেন নি, অসীম ধেরখভরে নিজের 
কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন। এইখানেই তার টৈশিষ্টা। যেটুকু জেহমমত 
পেয়েছিলেন তা একমাত্র হেমলতাঁর কাছ থেকে । হেমলতা তার জোষ্ঠ। 
কন্ত।। | 
বিদ্যাসাগরের পাঁচটি ভাইয়ের মধ্যে দুটি আগেই অল্প বয়সে মার] যায় 
হরচন্দ্র আর হরিশচন্দ্র। কর্মজীবনের প্রারন্ভেই বিদ্যাসাগর এই চতুর্থ ও 
পঞ্চম সহোদর ছুটিকে কলকাতার এনেছিলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্তে। 
এদের মধ্যে হরচন্দ্র তার খুব প্রিয় ছিল। সেমারা যায় বারে! বছর বয়সে 
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আর হরিশচন্দ্র আট বছর বয়সে। দারুণ বিস্যচিক। রোগেই ছুটি ভহেয়ের 
জীবনাস্ত হয়। ভ্রাতৃবৎ্সল বিদ্যাসাগর স্বভাবতই এই ছুটি ভাইয়েন্। অক্কাল- 
মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক পেয়েছিলেন। সংসারে তিনি জোষ্ঠ সন্তান, জ্যেষ্ঠের 
কর্তণ্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাই সর্বদা সচে্ছন ছিলেন। দীনবন্ধু, শত ও 
ঈশান-_-এই তিনটি সঙ্থোদরকে তিনি কলকাতায় রেখে পরম যত্বের সেই 
লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন । মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু তো তার একরকম সহপাঠী 
ছিলেন বললেই হয়-__দুটিতে এক সঙ্গেই দয়েহাটার লিংহীবাড়ির সেই অপরিসর 
অন্ধকার ঘরটিতে তাদের ছাঁরজীবনের কয়েকটি বছর কাটিয়েছিলেন 
াকুরদাসের কঠোর শাদনের মধো | বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধুর কর্মজীবনও 
প্রাঞস একরে আরম্ত হয়। তাদের ছুটি পোনও ছিল। 

ক্জজ্লব্য়সেই বিগ্ভাসাগরের বিয়ে হয়। 

পত্ী দীনময়ণর সঙ্গে যপন তান পরিণমস্তত্রে আবদ্ধ হলেন তখনো তার 
ছাত্রজীবন শেষ হয়নি । বস মাত্র চৌদ্দ বছর । দীনময়ী তখন আট বছরের 
বালিক] মাত্র । স্থন্দরী ও স্থলক্ষণ] ভাধ। তিনি লাভ করেছিলেন। বিদ্/াসাগরের 
বিবাহের বছর ত্িন পরে তার মধ্যম ভাত] শশ্তুচন্রের বিয়ে হলো। 
বিদ্ঠাসাগরের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকালের মণ্যে প্রথম চৌদ্দ বছর খুব 
অশাস্তিতেই কেটেছিল। অশান্তির কারণ বাইশ ল্ছর পধস্ত দীনমঘ্ীর কোন 
সম্ভানাদ হয়নি, এঞ্জন্যে পরিবারের সকলেই একটু মনক্ষু্ ছিলেন। কথিত 
আছে, বিদ্যাসাগরের মা এবং ঠাকুমা দুজনেই দীনময়ীর জন্তে বহুবিধ &ৈব 
€যুধের বাবস্থা করেছিলেন । বিয়ের প্রায় ষোল বছর বাদে বিদ্যাসাগরের 
প্রথম পুত্র নারায়ণচন্দ্রের জন্ম । বিদ্যাসাগর তখন ফো্টউইলিয়ম কলেজের 
হেড রাইটার । নারায়ণচন্দ্রই বিদ)াঁসাগরের একমাত্র পুত্র। তারপরে তার 
চারটি মেয়ে হয়) বড় মেয়ে হেমপতা, মেজ কুমুদিনী, সেজ বিনোদিণী এবং 
ছোট যেয়ে শরৎ্কুমারী। আগেই বলেছি, বিগ্াসাগর যখন উপার্জনক্ষম 
হলেন, তখন থেকেই পুক্রের অন্গরোধে ঠাকুরদা কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন এবং বাঁরদিংহ গ্রামে নিরুঘ্ধিপ্ন গৃহস্থের জীবন যাপন করতে আর্ত 
করেন। তখন ঠাঁকুরদাসের সংসার জমজমাট । আগের মতো সে দারিত্র্য 
নেই, অভাব নেই । লম্ম্ীশ্রপূর্ণ সংসার, সংসারে বুদ্ধা মাতা, নিষ্টাবতী ও 
নহলীল! পত্রী, পুত্রবধূ ও পৌজ্র। এই সমক্লটাই ঠাকুরদাসের জীবনে স্থখের 
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সময় হয়েছিল। সাংসারিক স্থখের ওপর ছল পুজগর্ব! উপার্জনক্ষম এবং 
খ্যাতিমান পুত্র-এ সৌভাগ্য দরিদ্র ব্রাঙ্মণ কোনো দিনই কল্পনা করতে 
পারেন নি। বিগ্ভাসাগরের এই সময়কার পারিবারিক জীবন সম্পকে তার 
এক চরিতকাপ পিখেছেন £ 

“বিদ্যাসাগর মগাশয় কলিকাতায় অবস্থানপুর্বক কাজকর্ম করিতেন এবং 
একান্নবতাঁ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য হখন 
যত টাকার প্রয়োজন হইত, তাহার সরবরাহ করিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন 
হইলে, কখন কধন জননী, পতীী ওত পুত্রকন্তাসহ কঙ্িকাতায় বাল কাঁরতেন, 
কিন্তু পিতামাতার ক্গীবদ্দশায় ও তত্পরে, বিবাঠিত জীবনের দীর্ঘকাল একাকী 
কলিকাতায় বাস করিতেন। তদীয় পতুীও পুন্তকন্যাস্হ বীরমিংহের বাড়তেই 
অনেক সময়ে বাস কারতেেন |? 

দ্রাম্পত্য-জীবনের স্চনায় শ্বামী-স্ত্রীতে এই দীর্ঘকাল বিচ্ছেধ, শ্বামী-স্বীর মধ্যে 
পরদতীকালে অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে মনোমালন্থের সৃষ্টি করেছিল। 
ত1 ছাড়া, আমর! দেখতে পাহ বিদ্যালাগর যখন দেশে আনছেন তখনো 
“নিজের স্ত্রীর ও পুত্রকন্তার সেবা অপেক্ষ। অপর দশজনের সেবাহই অধিক 
করিয়াছেন,» নবোত্তিরযৌধনা পত্বীর পক্ষে শ্বামীর এই আচরণ তার 
কাছে স্বীর প্রতি অবহেলা বা ওবামগ বঙ্গে মনে হওয়াহ স্বাভাবিক । 
বিদ্যাসাগরের প্রকৃতি ছিল বহধৈব কুটগ্বকম্, তাই বিদ্যাসাগর দেশে যখনই 
আসতেন তখন পার্রবারবগ অপেক্ষা প্রতিবেশিদেরই আনন্দ হতে? বেশী, 
কেননা, তার অবসর সময়ের অধিকাংশই তাদের সাহচযে কাটত। নিজের 
স্থখের দিকে কোনোদিনই যে মানুষ দৃষ্টিপাত করেন নি, চিরকাল ষে মানব 
আত্মনিগ্রহ ও আত্মশাসনের অধান হয়ে জীবন কাটিয়েছেন, তার জীবনে 
বাক্তিগত স্থথের [চস্ত] কতটুকু? তাৰ ওপর ছিল অপপিসীম পিভৃ-মাতৃভক্তি | 
বিদ্যাপ।গয়ের জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাপ-মাকে সখী করা, তাদের স্থখের জন্তে 
যুবক বিদ্যাসাগর যে নিছ্গের সুখের চিষ্তাকে বলি দেপণেন--এ সহজেই অনুমান 
করাযায়। স্ত্রী প্রন্ত অনুপাগ বা ক্গালোবাস। যে তার ছিল না তা নয়, 
কেননা বিদ্যাসাগর তে? আর হৃদমহীন মানুষ ছিলেন না। কিন্ত বাপ-মায়ের 
প্রতি ভক্তির প্রগাঢ়তা এবং প্রতিবেশিগণের প্রতি ভালোবাসাণ আতিশযাই 
তাকে পত্বীর প্রতি কিছুটা বিমুখ করে তৃলেছিল। আরো একটি কথা। 


৩৭৮ বিচ্যাসাগর 


সংসারের সকল কর্তৃত্বই ন্যস্ত ছিল তাদের হাতেই। বধূদের কোনে কর্তৃত্বই 
ছিল না। সংসারের তহবিল ছিল ঠাকুরদাসের হাতে, ভাড়ার ভগবতী 
দেবীর হাতে । একান্নবর্তা পরিবারের এই অন্থবিধা দীনময়ীকে তীর স্বামীর 
প্রতি বিরূপ হতে কতটুকু সহায়তা করেছিল, ত1 সহজেই অনুমান করতে 
পারা যায়। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । শিক্ষার প্রতি ধার 
এত অঙ্গরাগ, সেই বিদ্যাসাগর তার নিরক্ষর পত্বীকে কি মনের মতো তৈরি 
করে নিতে পারতেন না? কিন্তু ত। সম্ভব হয়নি ঠাকুরদাসের জন্যেই । তিনি 
বরাবরই মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার বিরোধী ছিলেন; এইজন্যে তার 
কোনো পুত্রবধূ শিক্ষালাভের স্থযোগ পান নি। কঠোর পিতৃশাসনে তাঁর 
জীবন এমনই নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, এ ক্ষেত্রে বিদ।াঁসাগর পিতার বিরুদ্ধাচরণ 
করতে সাহস পাননি । যদি পারতেন তা হলে তার বিশাল কর্মজীবনে 
তার স্ত্রীর কোনে না কোনে ভূমিকা থাকতো । এবং তারই অনিধার্ধ প্রতি- 
ক্রিয়ার ফলে দীনময়ী কোনো দিনই স্বামী সোহাগিনী হতে পারেন নি; একট? 
দুরস্ত অভিমানই তিনি স্বামীর প্রতি আজীবন পোষণ করে গেছেন। দাম্পত্যা- 
জীবনের শুরুতেই স্বামীর সম্পর্কে দীনময়ীর যে বিরাগ দেখ! দিয়েছিল, এইসব 
কারণেই সেই বিরাগ আর কোনে! দিনই আস্তরিক অনুরাগে পরিণত হয়নি । 
বিগ্ভাসাগরের যে উদ্দার গুরুতি আপন পরিজ্নের গণ্ডভী ছাড়িয়ে, নিখিল- 
জগৎকে আলিঙ্গন দিতে উদাস, দীনময়ী তার স্বামীর সেই ম্বভাবটিকে 
ধরতে পারেন নি। তাই সকলের অসক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রচিত হয়ে 
উঠেছিল একটি বিরাট ব্যবধান, এক নিদারুণ অস্তরাল দুজনকে বাহাতঃ একজে 
রাখলেও অন্তরের দিক দিয়ে পৃথক করে রেখেছিল। কঠিন সত্যের সাধক 
ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল দাম্পত্য-জীবনের সুখভোগে 
বঞ্চিত হয়েও, সংসারের সকল কর্তব্য হাসিমুখে পালন কর1। জীবনের 
চারাঁদকে সহম্ত্র কর্মের আবর্ত রচন1 করে, তিন তাই জীবনের এই অপরিসীম 
শূন্যতা, এই বেদনা ভুগতে চেয়েছিলেন । তবে এ কথাও এখানে বলা যেতে 
পারে যে, বিদ্যাসাগরের মতে! মানুষদের জীবনে বোধ হয় এই নিয়তির 
পরিহাস । দ্িবারাত্র দেশের এবং দশের কাজে লিগ থেকে মুহূর্তের জন্যও 
নিজের সখ চিস্তা করবার এদের অবসর কোথায়? পত্বীর সযত্ব-রচিত স্থখের 
নীড় এদের জন্যে নয়, বসস্তের আবেশ-হিল্লোল এদের জীবনকে স্পন্দিত 
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করে না-এরা জীবন-পথের উদ্দাল পথিক, পারিবারিক জীবনের সুখশাস্তি 
এরা অনায়াসেই উৎসর্জন করতে পারেন। বিগ্ভাসাগরও তাই করেছিলেন, 
অথবা তার প্রকৃতি তাকে দিয়ে তাই করিয়েছিল। স্বামীর এই বস্থুধৈব 
কুটুম্বকম্‌ স্বভাবটি পত্বী দীনমঘী যদ্দি ঠিকমতো বুঝতেন, তাহলে বিদ্যাসাগরের 
দাম্পত্য-জীবন স্থখেরই হতো । দীনময়ী তাই বিষ্ভাসাগরের জীবন-সঙ্গিনী 
হতে পারেন নি, কর্মসঙ্গিনী তো নয়ই । 


তারপর বিস্যাপাগরের মায়ের কথা৷ 

ভগবতী দেবী সত্যিই স্থগৃহ্ণি ছিলেন। এক বিচিত্র উপাদানে গঠিত এই 
নারীর প্রধান গৌরব এবং গর্ব ছিল যে, তিনি বিদ্যাসাগরের মা । তাঁর 
পরছুঃখকাতরতা৷ ও পরসেরাপরায়ণতা স্থপ্রসিদ্ধ। মায়ের চরিত্রের এই গুণ ছুটি 
সাগর-চরিত্রকে বিশেবভাবেই প্রভাবান্বিত করেছিল। বিগ্ভাসাগর ভাই 
বলতেন ২ “আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশমাত্র 
পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইভাম। আমি এমন মায়ের সম্তান, ইহ] 
গৌরবের বিষয় বলিয়। মনে কার ।”” পরসেবা ছিল ভগবতী দেবীর স্বভাবের 
ধর্ম । বিগ্ভাসাগর মায়ের কাছ থেকে কুলপ্রথান্থসাগী মন্ত্র গ্রহণ করেন নি সত্য, 
কিন্তু এইটুকু ষোল আনাই নিয়োছলেন। এই পরসেবায় হাড়ি ডোম মুচি- 
মেথর, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্ত ভেদ ছিল না। যদ্দি কোন রকমে শুনতে পেলেন 
কোথাও কোন স্ত্রীলোক কষ্টে আছে) অমনি ভগব্তী দেধীর হৃদয় ব্যাকুল 
হয়ে উঠতে । এই ব্যাকুলতার একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করব। 
“একবার বাড়ির জন্য বি্ভাসাগর মহাশয় ছয়খ।নি লেপ প্রস্তত করিয়া পাঠাইয়া 
দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়! বড়ই আনন্দিত 
হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের জন্ত এবং বাটীর অন্ত কাহার ৪ কাহার 
জন্তা সেগুলি আসিয়াছিল। প্রতিবেশিগণের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়া 
দেখিলেন, তাহারা শীতে বড় ক্লেশ পাইতেছে_-এমন শক্তি নাই যে, শীত 
নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশী গৃহিণী সেই দরিদ্র 
গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া, অবশিষ্ট কয়েকখানিও শেষে এরূপ নিতাস্ত 
অসচ্ছল ও শীতক্রিই লোকদিগকে দান করিয়া বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে 
পত্র লিখিলেন £ ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কল্পখানি শীতে বিপন্ন 
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লোকদিগকে দিয়! ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্ত লেপ পাঠাইয়। 
দিবে ।” 

বিদ্যাসাগরের চরিতকারেরা ভগবত দেবীর দয়া-দাক্ষিণ্য সম্পর্কে এইরকম 
অনেক কাহিনীরই উল্লেখ করেছেন । 


প্রত্যেক ভাহকে বিগ্ভাপাগর মাসহরা দিতেন। মাঝে মাঝে দীনবন্ধু, শু ও 
ঈশান জোষ্টের ওপর অভিমান করে ম।সহরা নিতেন না। ফলে তাদেরই কষ্ট 
হতো । বিদ্যাসাগর যখন সেই কষ্টের কথ! জানতে পারতেন, তখনই বাড়ি 
গিয়ে গোপনে ভ্রাতৃধধূদের ত্বাচলে টাক] বেঁপে দিত্বেন। ঠাকুরদাসের পরিবার 
এখন আগের মতে। তিন-চািটি প্রাণীর সংসার নয়--একটি বৃহৎ পরিবার 
বললেই চলে। কালক্রমে 'বিছ্াসাগর বুঝলেন, বহুপরিবারের একসঙ্গে বাস 
নিতাস্ত অপ্রীতিকর ও অশাস্তিজনক। বীরসিংহে তিনি ভাইদের আলাদা 
আলাদ। খাবার ব্যবস্থ। করে দিলেন! এমন কি, নিজের ছেলের জন্যেও পৃথক 
ব্যবস্থা হলো । এক সংসারে থাকতে গেলে হাড়ি ও হেসেল নিয়ে অশান্তি 
নিত্যই হবার সম্ভাবনা, সেই অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই বিদ্যাসাগর 
এই বাবস্থা করোগুলেন। ইতিপুর্বে ভগিনী ছুটির পৃথক হাড়ি তৈরি করিয়ে 
দিয়েছলেন। যেসব দরিদ্র ও অসহায় বালক তাদের বাড়িতে আশ্রয় 
পেয়েছিল, তাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু এত করেও তিনি 
পারিবারিক শাস্তি স্থাপনে সফপস-মনোরথ হতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার 
বেদন1! আজীবন নীরবে লহা করে গেছেন। 

এব থেকেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর একান্সবর্তা পরিবার প্রথার বিরুদ্ধেই 
ছিলেন। হিন্দুসমাজ গঠণের এই মুলতত্ব সম্পর্কে তার এই বিরোধী মনোভাবকে 
অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। একান্গব্তী প্রথার একজন বড়ো সমর্থক 
ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। “একান্নভৃত পরিবার প্রথা! হিন্দু-সমাজ গঠনে 
একটি প্রধান অঙ্গ, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহ1 মানেন না, ইহ1 বড়ই ছুঃখের 
বিষয়”_-এই কথা ভূদেব বলোছলেন একবার। সম্ভবত এই কারণে এবং 
বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের জন্ত ভূদেব ও বিদ্যাসগরের মধ্যে চিরকাল একটা 
প্রবল ব্যবধান ছিল। এই দুই মনীষী তাই কথনো এক কর্মক্ষেত্রে মিলতে 
পারেন লি। 
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সরকারী চাকরী তাখগ করবার ন বছর বাদে বিস্ভালাগর তার বড় মেয়ে 
হেমলতার বিয়ে দিলেন। 

মনের মতো জামাই পেয়েছিলেন বিষ্ভাসাগর। কুলে শীলে ও পা্ডিত্যো আদর্শ 
জামাত গোপালচন্দ্র সমাঞ্পতি ৷ 

হেম্গতাও ছিল খুব বুদ্ধিমতী ও কাজের মেয়ে। 

অত্যান্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন বিগ্যাসাগর । 

ভাইদের উন্নতির জন্তে তিনি গব সময়েই অবহিত থাকত্েন। তাদের 
পারিবারিক ভালো-মন্দও দেখতেন । | 

তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন কোনে! ভাইকেই কষ্ট পেতে হয় নি।' 
কিন্ত অনৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, এই ভাইদের কাছ থেকেই তিনি, 
পেয়েছিলেন সবচেয়ে বড় আঘাত । 

মেজভাই দীনবন্ধু তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দম! পর্ধস্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন । 

এই মাম্গার উপলক্ষ ছিল তার প্রেস। 

একদিন ছেলে এসে বললো, বাবা! মেজখুড়ো ছাপাখানার বখরা চাইছেন। 
বিদ্যাসাগর শুনে অবাক। ভাইকে ডাকালেন। বললেন--শুনলাম তুমি 
ছাপাখানার ভাগ চেয়েছ--ভালো তাই হবে । দেনা-পাওন। দেখ, মধাস্থ মান। 
দীনবন্ধু প্রথমে মধ্যস্থ মানতে চাইলেন না। তিনি আদালতের আশ্রয় নিতে 
উদ্যত হলেন। প্রেস বিদ্যাসাগরের একার সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিতে কেউ 
গ্ষোর করে অন্ঞায় করে ভাগ বলাবে, এ তিনি সহা করতে পারতেন নাঁ। তবু 
দীনবন্ধুকে তিনি স্বেচ্ছায় অংশ দিতে রাজী হলেন__এমনই ভ্রাতৃবৎসল মানুষ 
ছিলেন বিদ্যাসাগর । পরে অবশ্য ব্যাপারটি সালিশীর দ্বারা নিষ্পত্তি হয়েছিল । 
সালিশী ছিলেন ছুজন-_দ্বারকানাথ মিন্র আর দুর্গামোহন দাস। সালিশীদের 
বিচারে প্রেসের ওপর দীনবদ্ধুর সত্ব ও অংশ থাকা দাখী টেকে নি। বাদীর 
দাবী ডিসমিস হয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে কিছুকাল ছুই ভাইয়ের 
মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর তার কর্তব্য করে গেছেন। 
ভ্রাতৃবধূর গ্াচলে সংসার খরচের টাক1 বেঁধে দিয়ে বলতেন--মা, এই নাও, 
পীনোকে বলো না । আমি জানি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, এই টাকায় সংসার 
খরচ চালাবে । এই ভাইকেই (দীনবন্ধুকে) তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী 
পরন্ত করে দিয়েছিলেন। দীনবন্ধুকে তিনি এতই ভালোবাসতেন। 


১৩৮২ বিদ্যাসাগর 


নিজেকে বহু বিষয়ে বঞ্চিত করেও বিদ্যাসাগর সব সময়েই ভাইদের এবং 
আত্মীয়-স্বজনের শুভ কামনা করতেন। এর জন্তে তার খরচের অন্ত ছিল না। 
সকলকেই সাধ্যান্গসারে সন্তষ্ট করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে 
তার সে চেষ্টা নিক্ষল হতে1। তিনি তাই প্রায়ই দীর্ঘশ্বাসে চোখের জল 
ফেলতে ফেলতে বলতেন--“সন্তষ্ঠ কাহাকেও করিতে পারিলাম না। আমার 
কথামালায় যে বুদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে আমি সেই বৃদ্ধ ।” 

সাংসারিক জীবনে হৃদয়ের মর্মবেদন! প্রকাশের কী সরল ভঙ্গি ! 

সংসারের বাইরেও অন্য লোকের-__নিতান্ত অনাতীয়েরও-_ স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
ব্যবস্থা করবার জন্তে বিদ্ভাসাগর সব সময়েই ব্গ্র থাকতেন। এই প্রসঙ্গে 
ঠার এক চরিতকার লিখেছেন,“সখের জিনিস ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি কখনে। 
তাহার মনে স্থান পাইত না। লোককে দিবার সময় ভাল কাপড়, ভাল 
খাবার, বাজারের বাছ। বাছ! জিনিস আনিতেন, কিন্তু নিজের বেলায় থান 
ধুতি, মোটা চাদর, চটি জুতা, সামান্ত আহার --এই সকলেই সদা সন্থষ্ট। 
তিনি সমগ্র জীবনে ষে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, অন্টের হইলে সে ব্যক্তি বাংল! 
দেশে ধনবান লোৌকসমাজে গণনীয় ব্যক্তি হইত, কিন্তু তিনি স্বোপাজিত ধনরাশি 
দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিয়া নিজে দরিত্রের ন্যায় জীবন ষাপন করিয়াছেন, 
এবং আমরণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে জীবনযাত্র। নির্বাহ করিয়াছেন ।” 

এই বিষ্যসাগর। 

এই অনাসক্ত বৈরাগ্যই তার জীবনের বিশেষত্ব । 


বীরসিংহের বসত বাড়ি পুড়ে গেল। চিহ্ধ পর্যন্ত রইল না; একেবারে 
ভশ্মাবশেষ। বিগ্রহটি পর্ষস্ত দপ্ধ-বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গৃহদাহের খবর 
পেয়ে বিগ্ভাসাগর কলকাতা থেকে দেশে এলেন। “সেই সময়ে গ্রামের কেহ 
তাহাকে ইষঈক-নিগ্নিত বাড়ি প্রস্তত করাইতে অন্গরোধ করেন। তিনি স্বাভাবিক 
হাসিভর! মুখে বলিলেন, “গরীব বামুনের ছেলের পাকা বাড়ি লোকে শুনলে 
হাসবে ষে। কোন রকমে মাথ রাখিবার একটু স্থান হইলেই হইল+।” 
এইবার নতুন করে ষে বাড়ি তৈরি হবে! তার সমস্ত খরচ বিগ্ভালাগরই বহন 
করলেন। কলকাতার বাড়ি তখনো করেন নি। তখনো পর্যন্ত তিনি 
বাজকুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই থাকতেন। 


বিদ্যাসাগর | তলত 


দীনবন্ধু, শ়ৃচন্্র ও ঈশান--এই তিন সহোদবের কাছ থেকে বিষ্তাসাগর 
সবচেয়ে ষে বড়ো আঘাত পেয়েছিলেন, এইবার সেই কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ 
করব। ভাইদের আচরণেই তাকে চিরজীবনের মতো দেশত্যাগী হতে 
হয়েছিল--এর চেয়ে মর্জাস্তিক ঘটনা বিচ্যাসাগরের জীবনের আর একটিও 
ঘটেনি । . এটি তাঁর সরকারী চাকরি ত্যাগের এগার বছর পরের ঘটন।। 
ক্ষীরপাইয়ের মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ক্রাহ্ষণ বিধবাকে বিয়ে করতে 
চান। তিনি ভিলেন একটি স্কুলের হেডপত্তিত এবং শণীরপাইয়ের 
বিখ্যাত হালদার পরিবারের ভিক্ষাপুত্ব। এই বিয়েতে হালদারদের 
মত ছিল না। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতায় এসে বি্ভাসাগরের 
সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি এই বিয়েতে তার সম্মতি দিলেন এবং বীরসিংছ্েই 
এই বিষের অনুষ্ঠান করতে চাইলেন । পাত্র-পাত্রী বীরসিংহে এলে পরে 
বিগ্ভাসাগরও বিয়ের একদিন আগে কলকাতা থেকে দেশে এলেন। তিনি 
বীরসিংহে আসামান্ত্র হালদাররা এবং আরো সব সন্ত্রস্ত লোক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে তাকে এই বিয়েতে নিরপেক্ষ থাকতে অন্গরোধ করলেন। বিদাসাগর 
সহজে এইভাবে একজনকে সহায়তা থেকে বঞ্চিত করবার মতো লোক ছিলেন 
না__বিশেষ করে তার জীবনের যা সবচেয়ে পুণ্য ব্রত পেই বিধবা-বিবাহের 
ব্যাপারে । কিন্তু যখন দেখলেন, ধারা এর আগে একাধিক বিধবাবিবাহের 
ব্যাপারে তাঁর পাশে এসে দ্াড়িয়েছিলেন, তারাই এখন নান! যুক্তি দেখিয়ে 
মুচিরামের বিয়েতে ঘোরতর আপত্তি তুলছেন। সব শুনে বিদ্যাসাগর 
বললেন--"এ বিয়ে হবে না; আপনারা বর-কনে নিয়ে যান। আমি এ বিয়েতে 
কোনে সংশ্রব রাখব না।” 

বিদ্যাসাগরের কথা--অচল অটপ, এর কোনে বাতিক্রম ছবে না জেনেই 
বিরোধী দল নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেন। 

কিন্তু সেই রাজ্েই বিদ্যাস।গরের তিন সহোদর গ্রামের অন্যান্য কয়েকজনের 
সঙ্গে মিলে মুচিরামের বিয়ে দিয়ে দিলেন। কাজটা এমনই গোপনে সমাধা 
হলো! যে, বিদ্যাসাগর এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না। সকাল হয়েছে। 
বারান্দায় বসে বিদ্যালাগর তামাক খাচ্ছেন। এমন সময়ে কোথায় যেন শাখ 
বেজে উঠল। বিদ্যাসাগর কিছুই বুঝতে পারলেন না। প্রতিবেশী গোপীনাথ 
সিংহ আসতেই তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-_গোপি, শাখ বাজে কেন? 


৩৮৪ বিষ্কাসাগর 


-আপনি জানেন না? মুচিরাম পণ্ডিতের যে বিয়ে £য়ে গেল। 

_-কার! বিয়ে দিলে? গম্ভীর কন্বরে জিজ্ঞাস! করেন বিদ্যাসাগর |. 
_-আজ্ঞে মেজঠাকুর, লেজঠাকুর আর ছোটঠাকুর_-এ'রাই তে] দাড়িয়ে বিচ্বে 
দিলেন। 

_ কোথায় বিয়ে হলো? 

- আজে, আপনাদের বাড়ির সামনে এ বাড়িটায়। 

_ছ'। রাঁগে বিদ্যাসাগরের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো । চুপ করে তামাক 
টানতে লাগলেন । ভেতরে ভেতরে দাবানল জ্বলে উঠলো । এমন সময় 
ছোট ভাই ঈশান বাড়ি ঢুকছিলেন। বিদ্যাসাগর ডাকলেন--ঈপান। 

সেই গম্ভীর কঠন্বর শুনে ঈশানচন্দ্রের অন্তরাত্। শুকিয়ে যাবার উপক্রম । কাছে 
এলেন। জ্োষ্টের এমন রুত্রমৃতি তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি। 
বিদ্যাসাগর বললেন-আর বাবুর] কোথায়? 

ঈশান নিরুত্তর । নতমন্তকে দাড়িয়ে। 

-"সব জানতে পেরেছি আমি। তোর] আমাকে লোকসমাজে মিথ্যাবাদী 
করে দি'ল। এই গ্রামে, আমারই বাড়ির সামনে এই কাণ্ড করলি? আমার 
সত্যভঙ্গ হলো! । এ দেশে আর নয়। 

পরের দিন সকালবেলায় অভূক্ত ব্রাহ্মণ ক্ুন্ধচিত্তে চিরদিনের মতে] বীরসিংহ 
গ্রাম ত্যাগ করলেন। যাবার সময়ে ভাইদের ডেকে শুধু বললেন-_-তোরা 
আমাকে দেশত।াগী করালি। 

(বিদ্যাসাগর আর বীর'সংহে ফেরেন নি। জীবনের শেষ বাইশ বছর তিনি 
দেশত।াগী ছিপ্েন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রবর্তক বিগ্যালাগরের এই 


চরম পুরকার। 


ভগবান বিগ্াসাগরকে সবই দিয়েছিলেন-_খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও 
সম্পদ ; দেননি শুধু স্থখময় সংসার-জীবন। 

এই ঘটনার পর সংসার-স্ুধে তিনি কতদূর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তার 
কিছু উল্লেখ আছে এই সময়ের কর্ঠেকখানি প্রে। এই চিঠিগুলি তিনি 
লিখেছিলেন তার মা, বাবা, স্ত্রী এবং ভাইদের । একই সঙ্গে কতব্যজ্ঞান 
এবং বৈরাগোর উদ্দাস ও করুণ রাগিণী এই চিঠিগুলির ছত্রে ছুত্রে ধ্বনিত, 
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নির্জনতাকাতখী একটি মান্ধষের হৃদয়ের আকুতি অভিব্য্ত হয়েছে 
এগুলিতে। আমার মনে হয় পৃথিবীর পত্র-সাহিত্যেও এমন চিঠি বিরল। 
মাকে লিখছেন £ 
“পুজাপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী ্ীরণারবিদ্দেব-_গরণতিপূর্বকং “এ উন 
কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্টেও 
কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছ। 
নাই ।...এজগ্ স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিলিপ্ত হইয়া! জীবনের অবশিষ্ট 
কাল নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের 
মত বিদায় লইতেছি।*'*আপনার নিত্যনৈমিত্তিক বায় নির্বাহের নিমিত 
মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়| থাকি, যতদ্দিন শরীর ধারণ করিবেন, কোন 
কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না।.."যদ্দি আমার নিকট থাকা অভিপ্রেত 
হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কতার্থ বোধ করিব।” 
বাবাকে লিখলেন £ | 
“পুজ্যপাদ শ্রমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু-_ প্রণতিপুর্বকং নিবেদনম্_- 
নান। কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের 
জন্টেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন 
সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই ।."*সাংলারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য 
আর দেখিতে পাওয়। যায় না।..পিতার নিকট পুত্রের পদে পদ্দে অপরাধ 
ঘটিবার সম্ভাবনা, স্থৃতরাৎ আপনার শ্রচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধ 
করিয়াছি তাহ1 বলা যায় না_কুপ করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাঁধ 
মার্জনা করিবেন ।...আপনার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহার্থে ধাহ1 প্রেরিত 
হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে তাহার 
ব্যতিক্রম ঘটিবেক ন11"” 
স্রীকে লিখলেন ঃ 
“গুণালঙ্কত শ্রীমতী দীনময়ী দেবী কল্যাণনিলয়েষু, শুভাশীবাদপুর্বকমাবেদনমিদম্‌ 
--আমার সাংসারিক হুখভোগের বাসন পুর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে 
বিষদ়ে অন্ুমাত্র স্পৃহা লাই ।...এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় 
লইতেছি এবং বিনয় ধাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, ষর্দি কখন কোন দোষ 
বা অসন্ভোষের কার্ধ করিয়া থাকি, দয়| করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে |” 
২৫ 
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মধাম সহোদর দীনবন্ধুকে লিখলেন ঃ 

“এক্ষণে তোমাদের নিকট জন্মের মত বিদায় নইজেছি, হি কখন কোন 
দোষ বা! অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করিবে ।...সাংসারিক 
বায় নির্বাহার্থে আন্গুকূল গ্রহণ অভিমত হইলে তদর্থে মাসে মাসে ৭*৬ 
টাকা পাঠাইতে পারি ।” 

শডুচন্্র ও ঈশানচন্্রকে এ একই কখা। প্রতে)ঃককেই মালহারা দেবার 
প্রতিশ্রতি। এইখানে উল্লেখযোগ। যে, নিজের পরিবারবর্গ ভিন্ন বীরনিংহ 
গ্রমের প্রধান ব্যক্তি গদাধর পালকে পর্ধস্ত একথান। চিঠি তিনি লিখেছিলেন । 
সেই চিঠিতে বিষ্ভাসাগর সকলের কাছ থেকে ব্দায় নিয়ে গ্রামের সকলকে 
যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্বাদ জানিয়ে বিনয়বাক্যে তাদের কাছ 
থেকে ক্ষমা চাইতে দ্বিধা করেন নি। আর লিখলেন £ “সাধারণের হিতার্থে 
গ্রামে যে বিগ্ভালয় ও চিকিতৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরুপায় 
গোকধিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আঙ্গকৃল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি 
থাকিতে এ সকল বিষয় রহিত হইবে ন1।” 

এই চিঠি কয়খানি বিদ্যাসাগর প্রত্যেকের নামে রেজিষ্টারী ডাকযোগে 
পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই দুঃখের আগুন তার চিত্তাতস্মে পির্বাপিত 
হয়। 


বিস্ভাস।গর ছেলের বিয়ে দিলেন। 

বিধবাবিধাহ আন্দোলনের নায়কের পক্ষে যে ভাবে ছেলের বিয়ে দেওয়া 
উচিত ঠিক সেই ভাবেই দিলেন। গাত্রী_-খানাকুল কৃষ্ণনগরের শঙ়্ৃচন্জ 
মুখোপাধ্যায়ের কন্তা ভবহুন্দগী। বাল-বিধবা, বয়স তেরে] বছর | কন্তার 
মাত1 বিধব| মেয়েটিকে নিয়ে প্রথমে বীরসিংহ গ্রামে যান এবং বি্াসাগরের 
তৃতীয় সহোদর শভূচজ্জের কাছে পুনটিবাহ দেবার প্রস্তাব করেন?  শড়ুচন্ত্র 
কলকাতায় জ্োষ্ঠ সহোদরকে চিঠি লিখলেন। বিদা।সাগর একটি পাত্র ঠিক 
করে কন্তাকে কলকাতায় আনবার জন্তে ভাইকে চিঠি লিখে দিলেন। 
ইতিমধ্যে নারাফ়ণচন্ত্র মেয়েটিকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 
বিস্তাসাগরের কাছে সে সংবাদ গেল। বড় জামাই গোপালচন্দ্র খন এই 
সংবাদ লিয়ে বিস্তাসাগরের কাছে এসে তার মতের কথা ছিজ্ঞাসা করেন, 
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তখন তিনি জামাতাকে বলেছিলেন--"ইহ। অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বিষয্ধ 
আমার আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমার মতের কথা জিজ্ঞাস! 
করিতেছ কেন?” বাড়ির সকলেরই অমত, কিন্তু বিদ্যাসাগর পুজের 
এই বিয়েতে সম্পূর্ণ সম্মতি জানালেন এবং পাত্র-পাত্ীকে কলকাতা 
পাঠাতে লিখলেন। মির্জাপুরের কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে এই বিষে 
হয়েছিল । 


বিয়ের চার দিন পরে বিদ্যাসাগর তাঁর সেঙ্গ ভাই শল্ুচন্ত্র বিচ্যারত্রকে এক 
চিঠিতে লিখলেন £ “২৭শে শ্রাবণ, বৃহষ্পতিবার নারায়ণ ভরনুন্দরীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছে । এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।-"*এই বিধাহে 
সম্মতি না দিয়! প্রতিবদ্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোন মতেই উচিত 
কার্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক। আমি উদ্যোগ করিয়া 
অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ ন1 করিয়া, 
কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না; 
ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেম হইতাম। নার।য়ণ ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইম্মা 
এই বিবাহ করিয়! আমার মুখ উজ্জ্রগ করিয়াছে । বিধবাবিবাহ প্রবর্তন 
আমার ক্ীবনের সর্বপ্রধান সতকর্ম। এ জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর 
আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, ভাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষের 
জন্ত সর্বন্বাস্ত হইয়াছি এবং আবশ্বক হইলে প্রাপাস্ত শ্বীকারেও পরাজ্মুখ নহি। 
দে বিবেচনা কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্ত ব্যাপার ।:**আমি দেশাচারের 
নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্জলের নিমিত যাহ] উচিত বা 
আবখক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোরের বা কুটুষ্ষের ভয়ে কর্ধাচ 
সংকুচিত হইব ন1।” 

বিদ্যাসাগরের দৃঢ়চিত্ততার অন্ত পরিচয় নিশ্রয়োঞ্জন। “তিনি বিধব-বিবাহ | 
কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার সিদ্ধিকল্পে কতদূর ত্যাগ শ্বীকার 
করিয়াছেন, এবং আরো কতটা করিতে পারিতেন তাহার নিখুত ছবি 
এই পঞ্ত্রের বর্ণে বর্ণে অক্ষিত রহিম়াছে।৮ 

এখানে উল্লেখধোগ্য ষে একমাত্র পুত্র বিবাহবাসরে দীনময়ী উপস্থিত 
ছিলেন না। ' এ বিয়েতে পত্বীর মত নেই অন্মান করেই বিষ্ভাসাগর তাকে 
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সংবাদ দিতে দেননি। স্ত্রী যখন কলকাতায় এলেন, তখন পাছে বধূ ও 
বনিতাঁর মধ্যে অসস্ভাব হয় এই আশঙ্কা করে বিস্তাসাগর ছেলেকে আলাদ। 
বাসা করে দিয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর সে বাসায় প্রায়ই ঘেতেন এবং আহারাদি 
করতেন। এর পর অবশ্য দীনময়ী, পুত্র ও পুত্রবধূ সকলেই অনেকদিন 
একসঙ্গে বাঁস করেছিলেন । | 

এই প্রসঙ্গে বিষ্ঠাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন £ “নারায়ণবাবুর বিবাহের 
পর সংবাদ পাইয়! তদীয় জননী কলিকাতায় পুভ্রবধূকে ক্রোড়ে লইয়া! বন 
অশ্রপাত করিয়া বলিয়াছিলে, “এত স্থখে আমাকে বঞ্চিত করিয়া তোদের কি 
লাভ হইল? বউ নিয়ে আমাকেই ঘর করিতে হইবে |, বলা বাহুল্য তিনি 
দীর্ঘ জীবনে বধূর প্রতি কখন৭ ্সেহের অভাব প্রদর্শন করেন নাই ।” 


পৌত্রের বিয়ের এক মাস পরেই ভগবতী দেবী মারা গেলেন। 

ঠাকুবদাস বহুকাল আগে থেকেই কাশীবাস করছিলেন । 

আত্মীয়স্বজন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদ্যাসাগর যখন একটু 
শান্ত চিতে নির্জনে বাম করছিলেন, সেই সময়ে ভগবতী দেবী কাশীবাসের 
জন্যে স্বামীর কাছে গেলেন। এক চৈত্র-সংক্রাস্তিতে সাধবী ও পুণাবতী 
ভগবতীদেবীর সেইখানেই মৃত্যু হয়। “তিনি স্বামী পুত্র, কন্তা, পৌত্র- 
পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আত্মীয়ন্বজন চারিদিক পরিপূর্ণ ও সুগ্রসন্গ দেখিয়া, 
কর্তার নিকট পদধূল্পি চাহিতে চাহিতে ও সকলকে আশীর্বাদ করিতে 
করিতে লোকলীলা সংবরণ করেন।” কাশীপুয়ের গঙ্জগাতীরের নির্জন 
বাসভবনে বসে বিদ্যাসাগর মায়ের মৃত্যু-সংবাদ গপেলেন। মাতৃভক্ত 
বিদ্যাসাগরের সে মর্মান্তিক বেদন। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ম্ৃত্যুসমন্থে 
মায়ের কাছে থাকতে ও সেবা করতে পান নি বলে তীর ক্ষোভের সীমা 
ছিল ন1। কাশীপুরের গঙ্গাতীরেই মায়ের শ্রান্ধ করলেন। 

তারপর? তারপর নিভৃত নিলয়ে কেবল অশ্রু বিসর্জন । কথিত আছে, 
“ভগবতীদেবীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর এক বৎসরকাল সর্বপ্রকার সুখ 
পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে শ্বইত্তে পাক করিয়া একাহার, নিন্ামিষ ভোজনে 
দিন ধাপন করিতেন। এক বৎসরের অন্ত বিনামা, ছন্্রে ও কোমল শধ্া 
ত্যাগ করিয়া দীনছূঃখীর ভ্যান কায়করেশে জীবন ধাপন করিয়াছেন।” 


বিদ্বাসাগর নু ৩৯ 


ঠাকুরদাস ফাশীবাসী হবার পর বিদ্যালাগর: প্রায়ই কাশী আসতেন। 
তার পূর্বে ভগগবতীদেধী একবার এই পুণ্যতীর্থ দর্শন করে দেশে ফিরে যান। 
কধিত আছে, এই কাশীতেই বিদ্যাসাগর একদ। কাশীর ব্রাক্ষণদের-- 
'আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন ন11”--এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।” 
“তবে কী মানেন?” ক্রোধাদ্ধ ব্রাহ্মণদের এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর শুধু 
বলেছিলেন--“শ্রামার বিশ্বেখবর ও অন্বপুর্ণ উপস্থিত এই না ও 
জননীদেবী বিরাজমান ।” 


বিষ্ভামাগরের এই একটি উদ্জির মধে।ই আছে তাঁর অসাধারণ পিতৃ-মাড়ভির 
পরিচয়। পরবর্তা কালে এই আদর্শকেই বাঙালির সামনে উজ্জল করে তুলে 
ধরেছিলেন বাংলার আর দুজন মাতৃভক্ত সন্তান--ন্যর গুরুদান ও স্যর 
আগুতোয। পিতামাতার প্রতি একাস্তিক ভক্তি প্রদর্শনের ভেতর দিয়ে 
বিদ্যা সাগর যে সমহৎ শিক্ষা রেখে গেছেন, আজকের দিনের প্রতোক বাঙালি- 
সন্তানকে একবার তা স্মরণ করতে বলি। 


॥ পাতাশ ॥ 


মায়ের মৃতু/র দু'বছর পর বিষ্তাসাগর তার দ্বিতীয়! কন্তা কুমুদিনীর বিয়ে 
দিলেন। পাত্র চব্বিশ পরগণার কুদ্রপুর-নিবালী অঘোরনাথ চট্টোপাধ।ায়। 
ইনি পুরুলিয়ার সাবষ্রেজিস্টার ছিলেন। 

কুমুদিনীর বিয়ের সাত মাস পরেই এক নিদারুণ শোক পেলেন বিস্তাসাগর। 
ছুটি নাবালক পু রেখে বড় জামাই মারা গেলেন। গোপালচন্দ্র সমাজপতি 
ছিলেন তার শ্বশুরের দক্ষিণ হস্তম্বকূপ। বিস্তাসাগর তাকে পুত্রাধিক মহ 
করতেন। এমন স্সেহাম্পদ জামাতার অকাল মৃত্যুতে বিষ্যাসাগর বড়ই অভিভূত 
হয়ে পড়েছিলেন। গোপালচন্্র যেমন স্ুপুকুষ, সুশ্রী ও বিদ্বান ছিলেন, তেমনি 
অমায়িক ও বিনম়ী ছিলেন। কন্তার জীবনে এমন ভাগ্য বপর্ধয় বিদ্কাসাগরকে 
স্বভাবতই অত্যন্ত কাতর করে তুললো। বিধবার বেশে হেমলতা! যখন তার 
সামনে এসে দাড়াত, বিষ্যাসাগর আর স্থির থাকতে পারতেন না-_-পিতৃ-হৃদয়ের 
সে বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বিধবা কন্যার মুখের দিকে তাকালে 
বিদ্যাসাগরের বুক ফেটে যেত। হেমলতা একাদশী করে, বিস্তাসাগরও 
একাদ্শীর দিন অন্পজল গ্রহণ করতেন ন1। ছু'বেল! খাওয়াও ছেড়ে 
দয়্েছিলেন। মাছ খাওয়। পর্যস্ত ছেড়ে দিলেন। মেয়ে রাত্রে উপোস করে, 
থাকে, এই চিস্তাতেই তীর ক্ষুধাতৃফা। আপনা আপনি লোপ পেয়ে যেত । 
কিছুদিন পরে মেয়ের. বু সাধ্যসাধনায় বিদ্যাসাগর আহার সম্পর্কে এই 
কঠোরতা! ত)াগ করেন। "কল্গাকে তিনি গৃহের স্বমযী করিয়াছিলেন। 
(কন্তাও কাকমনো বাক্যে পিতৃ-সংসারের শীবৃদ্ধিবাধনে ষনবতী ছিলেন।'-.বিধবা- 
কনা, বিদ্যাসাগরের গৃহে আরপূর্ণারপে বিরাজমান 1. ভাহার,. পুঁজ, ছি 
বিদ্যালাগরের জেহ-বাৎদল্যে এবং করপাশ্রয়ে-প্রতিপালিক 





রই ছিলেন 1.4. 


বিদ্যাসাগর মহাশয় মৌহিঅধদের বিদ্যার্জনের পক্ষে কোন ক্রি রাখেন নাই, | 
তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে সংস্কৃত শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন।» র্‌ 
বিদ্যাসাগরের এই জোঠ দৌহিজ ক্বনামথন্ত হুরেশচন্ত্র সসাজপতি । মাতামহের 
চরিত্রের বছগুণই তিনি উত্তরাধিকারস্থত্রে অর্জন করেছিলেন । পরবর্তঁ কালে 
“সাহিত্য” পন্জিকার সম্পাদক হিসাবে সথরেশচন্দ্র বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন। 


এইবার পিতাপুনত্রে বিচ্ছেদের কথা বলব। 

নানা কারণে বিদ্যাসাগর পুত্রের প্রতি বিরক্ত হন। ক্রমে পিতা-পুজের মধ্যে 
একটা! বিরাট ব্যবধান রচিত হয়। অবশেষে তিনি তার একমাজ্জ পুত্রকে ত্যাগ 
করলেন। স্বামীর প্রতি পত্বী দীনমক্ীর বিন্ূপতার এই ছিল একটি কারণ। 
কর্তব্যের ক্রুটি বিদ্যাসাগর কখনো সহা করতেন না। পুত্র নারাংখচন্দ্রকে তিনি 
এই কারণেই ত্যাগ করেছিলেন। পিতা-পুত্রের দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের 
সময়ে, নারায়ণচন্দ্র পিতার মনস্তষ্ি সাধনের বছু চেষ্টা করেও কৃতকার্য হন নি। 
জীননের শেষ বয়সে একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ কর! একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই 
সম্ভব হয়েছিল। পুত্র বারবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখেন, বিদ্যাসাগর অচল, 
অটল। পতীর সকাতর নিবেদনও তাকে টলাতে পারেনি । কিন্তু কঠিন- 
প্রকৃতি বিদ্যাসাগর পুত্রের প্রতি বিক্বপ থাকলেও পুত্রবধূ, পৌত্র ও পৌন্রীগণের 
প্রতি চিরদিনই স্সেহসম্পন্ন ছিলেন। মতিিমালা, কুম্দমমালা, মৃণালিনী, 
প্যারীমোহন প্রভৃতি নারায়ণচন্দ্রের ছেলে-মেয়েদের সব সময়েই তিনি সংবাদ 
নিতেন এবং পুত্রবধূ ভবন্থন্দরীকে লেখা প্রত্যেকখানি চিঠিতে পৌত্র-পৌত্রীর্দের 
উল্লেখ থাকতো । পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও বিদ্যাসাগর পুত্রবধূকে নিয়মিত 
মাসহারা পাঠাতেন। পৌন্রকেও চিঠি লিখতেন। এক চিঠিতে লিখছেন £ 
“প্রাণাধিক ভাই প্যারীমোহন, তুমি পত্র লিখতে পারিয়াছ ; ইথাতে আমি, 
কত আহলাদিত হইয়াছি বলিতে পারিনা । তুমি মন দিয়া লেখাপড়া করিবে 
তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তষ্ট হইব! এইভাবে তার হৃদয়ের 
গভীয় দেহের ফন্তধারা পৌজ ও পৌত্রীদ্দের উদ্দেশে নিয়ত নীরবে প্রবাহিত 
হতো | কথিত আছে, স্বী-র অন্তিম সময়ে বিদ্যাসাগর তার পুত্রকে ক্ষমা, 
করেছিলেন, তবে সেবার কোন অধিকার নেন নি। ৃ ৃ 


৩৯২ | বিদ্যাসাগর 

তৃতীয়া কন্তা বিনোদিনীর বিয়ে দিলেন । 

পাত্র কুর্ধকূমার অধিকারী বি, এ.। হেয়ার স্কুলের শিক্ষক | 

ছেলের সজে বিচ্ছেদের পর বিদ্যাসাগর এই তৃতীয় জামাইকে পুত্রবৎ গে 
করতেন। জামাইকে তিনি মেট্রোপলিটান ইনট্টিটিউশনের সেক্রেটারি পদ্দে 
নিযুক্ত করেছিলেন। জীবনের একটি শেষ কাজ 'বাকী ছিল--উইল করা। 
মৃত্যুর দু'বছর আগে বিদ্যাসাগর উইল করলেন। 

এই উইলে তিনি পুত্রকে তার বিষয়-সম্পত্ভি থেকে একেবারেই বঞ্চিত করেন, 
এবং তাকে তার উত্তরাধিকারী বলে শ্বীকার করেন নি। বিদ্যাসাগরের 
মৃত্যুর পর এই উইল নিয়ে হাইকোর্টে মোকদ্দমা! হয়। বিচারে সিদ্ধাত্ত হয়, 
নারায়ণচন্দ্র বঞ্চিত হতে পারেন না। উত্তরকালে তিনি পিতার বিষয়ের 
অধিকারী হয়েছিলেন। এই উইল বিদ্যাসাগর বাংলায় লিখেছিলেন-_ 
অতি স্ন্দর মাঞজ্িত বাংল।। উইলের ভাষা দেখে রেজিস্টার পরধস্ত বিশ্মিত 
হয়েছিলেন। উইল লেখার ধরণেও নৃতনত্ব ছিল। এ উইল বিদ্যাসাগরের 


দ্ানখীলতা ও মহৎ-প্রাণভার একখানি হ্থচ্ছ দর্পণ । বাংলাদেশে উইলের 
ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের উইল আজো বিখ্যাত। 


উইল করার এক বছর পরেই ঠাকুরদাসের মৃত্যু হয়। 

মায়ের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর আর কাশী যাননি । ঠাকুরধাস তাই বিস্যা- 
সাগরকে একটিবার একদিনের জন্যে কাশী আসতে অন্রোধ করে একখানা 
চিঠি লিখেছিলেন। তখন তার বয়স বিরাশী বছর । বুদ্ধ পিতার অনুরোধ 
বিদ্যাসাগর উপেক্ষা করতে পারলেন না। কাশী এলেন। কয়েকদিন তার 
কাছে থেকে সেবা-শুশ্রীধা করে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন | তিন মাস 
বাদে ঠাকুরদাস আবার পীড়িত হলেন। তার অস্তিম সময় বুঝতে পেরে সকল 
পুত্রই একে একে পিতার শধ্যাপার্খে এসে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাসাগরও 
এলেন। তারপর এক বৈশাখের প্রথম দিনে, “সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুরঘাস 
দুঃখ-কষ্টম্» সংসারভার উপযুক্ত পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তে রাখিয়া পরিজন ও 
 শুত্রগণের ক্রোড়ে দেহ ত্যাগ করিলেন।” কথিত আছে, পিতৃবিয়োগে 
বিদ্যালাগর পাচ বছরের ছেলের যতে। কেদেছিকেন। তান্সপর চারভাই 
মিলে মণিকর্িকার মহাশ্মশানে পিতার মৃতঙ্গেহ বহন কৰে নিদ্ধে গেলেন।, 
পিতার আদেশ ছিল, তাই কাশীতেই তিনি তাঁর শ্রান্ধাদি করেন। | 


বিভাসাগর  . ৩৯৩ 
পিতার স্বত্যুতে বিস্তাসাগর যে অপরিসীম, শৃন্তত। বোধ করেছিলেন, তা 
সহজেই অন্গমান কর! যায়। কেননা, কলকাতার ছাত্রণীবনে তিনি এই দৃঢ- 
প্রতিজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ মানুষটির মধ্যেই একাধারে পিত| ও মাতাকে পেছেছিলেন। 
অতীতের সেইলব কথা ম্মরণকরে তিনি নির্জনে অশ্রমোচন করতেন। যে 
বছরে টৈশাখে পিত্র মৃত্যু হয় সেই বছরের শেষভাগে তার কলকাতার 
বাছুড়বাগানের বাড়ি সম্পূর্ণ হয়। বহুব্যঘে বিদ্যাসাগর এই বাড়ি তৈরি 
করিয়েছিলেন। বাগানের সখ বিদ্যালাগরের চিরকাল। এই নতুন 
বাড়িতেই একটি হ্থনদার ফুলের বাগান ছিল। লাইব্রেরির সখ আরো বেছী। 
তাই “ম্বকৃত নৃতন বাড়িতে হ্প্রতিষ্ঠিত হইয়। নিজের পরম প্রিয্প পুম্তকালয়- 
টিকে স্থন্দর করিয়! সাজাইয়া মনের দীর্ঘকালস্থামী দুঃখ দূর করিলেন।” 
জীবনের শেষ পনর বছর বিদ্যাসাগরের এই খানেই অতিবাহিত হুয়। 
জ্ঞানচর্চা আর শান্ত্রপাঠ--এই ভাবেই তার অবলর সময় যাপিত হতো । 
মাঝে মাঝে বন্ধুবাদ্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। 


বাছুরবাগানের বাড়িতেই কনিষ্ঠ কন্ঠ শরৎ্কুমারীর বিয়ে হয়। 
পাত্জ্র--কাভিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । মেক্সে-জামাইকে তিনি বাড়িতেই 
রেখেছিলেন । 

জামাই ও মেয়েদের বিদ্যাসাগর বড় ভালবাসতেন। এই ছিল তার শেষ 
জীবনের স্থখ। কথিত আছে, “এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হুইতেন। কন্তারা এক 
এক কোণে এক একজন দ্লাড়াইতেন, দৌহিআগুলি কেহ দক্ষিণে, কেহ ব। 
বামে, কেহ বা সম্মুখে কেহ বা পশ্চাতে দীড়াইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। ***বিদ্যালাগর মহাশয় ইহাকে উহাকে 
উপহার দিবার জন্ত নৃতন সিকি, ছুদ্বানি,। আধুলি ও টাক সর্বদাই 
নিকটে রাধিতেন।” আজ, হ্থদুর কালের ব্যবধানে, বাছুড় বাগানের 
সেই শান্ত নির্জন বাড়িতে সন্ধ্যাকালে, দৌহিঅ ও দৌহিআীদের সঙ্গে বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণের এই নিঃসক্কোচ মেলামেশার: ছবিখানি, আযাদের। মানসপটে যখন 
উদ্দিত হয়, তখন বুঝতে পারি ্ মা + কত সহজ, চা 
সন্দয়।? : & ও 


৩৮৪ : বিষ্ভালাগর 

তবু বিদচাসাগর কলকাতায় বেগী দিন খাকতে পারতেন না।. শোক তাপের 
দুরন্ত আঘাতে মন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। শরীর রোগে জীর্ণ। ভুর্জয় বীর 
বিদ্যাসাগর ক্রমেই যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। যখনই সংসার-কোলাহল 
ভীষণ বোধ হতো, তিনি কখনে! কার্মাটারে, কখনো বা চন্দননগরে গিয়ে 
বাদ করতেন। টু 


আরে! বারে। বছর অতিক্রান্ত হলে।। 

পত্ী দীনময়ী ছুরারোগা রক্ত-অতিসার রোগে শয্যাশায়ী হলেন। 

ত্বারপর এক দিন ভাঙ্দের প্রথম সন্ধ্যায় তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। 

স্রীর জন্যে জীবনে তিনি অনেক অশাস্তি ভোগ করেছেন-_-আজ কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের অন্ত মুতি। হৃদয়ের সমন্ত প্রেম তিনি ষেন উজার করে ঢেলে 
দিলেন মৃতুপথ-াস্্রী পত়্ীর উদ্দেশে। মৃত্যুর কিছুপুর্বে দীনময়ী পুঞ্রের 
জন্য করুণ! ভিক্ষা করলেন স্বামীর কাছে। কন্তা হেমলতা পিতাকে খবর 
দিলে পরে বিদ্যাসাগর শাস্তভাবে বললেন_ তাই হবে। ত্যাজা পুত্রের 
জন্য ত্বামীর সঙ্গে জীবনে তিনি অনেক বাদ-বিসংবাদ করেছিলেন, অনেক 
সময়ে গোপনে পুঙ্রকে অর্থসাহাধ্য করেছেন, নিক্জের গহনা পর্ধস্ত বাধা দিয়ে 
তিনি এ কাজ বরেছেন। এজন্যে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে স্ত্রীর মাসহর! 
বন্ধ করে দিয়েছিলেন । দুর্জয় অভিমানে তিনি স্বামীর কাছে হাত পাত্েন 
নি। অন্রীতের সেই সব স্মৃতি বঞ্চিত ব্যথিত সাগর-হৃদয়ে আজ যেন উদ্দেল 
হয়ে উঠলো-_জেগে উঠল] মনের মধ দাম্পত্য হ্থখাভাবের নিদারুণ স্মৃতি । 
ছেজন্বী বিষ্ভাসাগরের হৃদয়ও আজ যেন অনুশোচনায় ভারাক্রাস্ত হয়ে উঠলো । 
তপ্ত অশ্রুতে তিনি পত্তীর তর্পণ করলেন। 

পত্বী-বিয়োগে বিদ্যাসাগর ক্রমেই নিস্তেঞ্জ হয়ে পড়লেন। 

শোক-জর্জরিত ব্ববস্থান আরে] ছুটি বছর অভিক্রাস্ত হছলে।। 

দীর্ঘকাল খরেই পেটের অঙ্গথে তিনি তূগছিলেন। সেই অস্থথ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেলো 7... গুরুপাক থাস্ত আর সহা হয় না--আহার বলতে. এখন শুধু 
আবাদি * জার পালে । ডাক্তার এসে কিছুদিন নির্জনে থাকবার পরামর্শ দিলেন । 
দানার) গগন চঙজননগয়ে | সঙ্গে ভাই, শডুচজ, পু নারায়ণ, 
নৌঁতিক, ছরেশচন্,।আর ক? হেমলতা | গন্ধার তীরে একটি সুন্দয় স্বাস্থ প্র. 





 বিগ্বাসাগর এ সি ৩৫ 
ঘোতগা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। এখন চগ্জননগর কলেজ যে; 1 বাড়িতে 
আছে, বিদ্যাসাগর এ বাড়িতেই ছিলেন। এই স্থানাত্তরের ফলে বিদ্যাসাগর 
একটু সুস্থ বোধ করলেন, কিন্ত রোগ সারল ন1। যখন বুঝলেন আরোগালাতের 
সম্ভাবন! নেই, তখন চার মাস বাদে, বিদ্যাসাগর কলকাতায় ফিরলেন। কন্ঠ 
হেমলতা! পিতার আরোগ্যের জন্তে প্রায় হাজার টাকা খরচ করে স্বস্তান 
করালেন। টু 
নতুন বছর এলে৷। বিদ্যাসাগরের জীবনে শেষ নতুন বছর। 
একে একে বৈশাখ জ্োষ্ঠ আবাঢ় অতিক্রান্ত । 
এলো শ্রাবণ মাস। বিদ্যাসাগর বুঝলেন অস্তিম সময় আসম়্। 
চিকিৎসার ত্রুটি নেই। পাঁচজন বিখ্যাত চিকিৎসকের তন্বাবধানে আছেন--- 
তিনঙ্জন বাঙালি, জন সাহেব ডাক্তার । তাদের মধ্যে মহেন্্রপাল লরকার 
একজণ। চিকিৎসকেরা, আসেন, দেখেন, চলে যান। এদের মধ্যে একজন 
_ভাক্কীর অমুলাচরণ বস্থ--শুধু দিবারাআ বিদ্যালাগরের রোগ শধ্যাপাঙ্ে 
বসে থাকতেন, শুশ্রষা করতেন, প্রতি মুহুর্তে রোগের গতি নিরীক্ষণ করতেন! 
ভাই, ছেলে, মেয়ে--সবাই বিষাদপুর্ণ। মুখে রোগীর কাছে বসে। | 
পেটের মধ্যে ক্যানসার--ছরারোগা ব্যাধি । 
মৃত্যুপথধাত্রী বিদ্যাসাগর, তবু কী তীব্র ছিল তার মর্মাচ্ভূতি। তারই একট! 
ঘটনা, এখানে উল্লেখ করব। মৃত্যুর কিছুদিন আগে হাইকোর্টের উকীল 
শিবগ্রসন্ধ ভট্টাচার্য তাকে দেখতে গিয়েছিজেন। বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত 
পীড়িত দেখে তিন তাকে বললেন, শুনেছি কারমাটারে আপনার শরীর ভাল 
থাকে । সেখানে তো! আপনার বাড়ি আছেঃ আপনি মেখানে কিছুদিন থাকগে 
আপনার শরীর শোধরাতে পারে। 

-_সেখানে থাকবার মত আমার অর্থ নাই, বিদ্যাসাগর বলবেন । 

সে কি কথা? আশ্্ঘ হয়ে বলেন িনিরগান আপনার 
ব্যয়বাহুল্য হবার তো কোনে! করণ দেখি না। 
এই কথায় বিশ্াসাগর কেঁদে ফেললেন । অশ্র-নিরু্ধ কণ্ঠে, বললেন) চি স্‌ 
জাঙপায় অসংখ্য, সগভালের বাস)-তাহাদের এক একজন ্রতিবেনী 
একসের চালের ভাত খাইতে পারে,এমন, 'ছুতিক্ষ আগিয়াছে যে তাহার র্ 


এক ছটাক ভাতও লারা দিনে পান নাঁ। শিব মাবু, আমি শত শত স'ব্তালের 
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অনখনক্লিষ্ট মুখ ও তাহাদিগকে আর্ত ও অভুক্ত দেখিয়া এই. ক্ষুৎপিপাস্থদের 
সম্মুখে নিজে কিরপে ভাত খাইব? এত অর্থ কোথায় পাইব, যাহাতে 
তাহাদের ছুঃখ নিরসন করিব? আমি কোন প্রাণে সেখানে যাইব?” | 
এই বলে মুযুরু বিষ্াসাগর কাদতে লাগলেন। 

এই তপ্ত অশ্র-প্রবাহের মধ্যেই খুঁজে পাই প্রাণবস্ত সেই মানুষটিকে । 
এই মর্মানুভূর্তি, এই সম্বদয়তা, এই পরছুঃখকাতরতা সেদিনও যেমন বিরল 
ছিল, আজে। তেমনি বিরল । 


মৃত্যুর কয়েকদিন পুর্বে একদিন স্যর গুরুদাল এলেন বিষ্াসাগরকে দ্রেখতে | 
অন্থস্থ বিদ্যাসাগরকে দেখতে তিনি প্রাই আসতেন। কিন্ত আজ তিনি 
এসেছেন একট! বিশেষ উদ্দোষ্ত নিয়ে। এসেছেন বিষ্ভাসাগরের বড় মেছে 
হেমলতার বিশেষ অনুরোধে । অতাস্ত গুরুত্বপুর্ণ অনুরোধ । আগেই বলেছি, 
বিস্তাসাগর তাঁর একমাত্র পুত্র নারামণচন্দ্রকে ত্যাগ করেছিলেন এবং ছেলেকে 
' বিষয়-সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেছিলেন। উইলও সেই মর্মে সম্পাদিত 
হয়েছিল। হেমলতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। বোনেদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ 
করলেন এবং তাদের বোঝালেন যে, বাবার বিষয়-সম্পর্তি সবই দাদার 
প্রাপ্য । বাব! ছেলেকে বঞ্চিত করে মেয়েদের সব দেবেন, এ ঠিক নয়। বাব! 
বেঁচে খাকতেই এই মর্মস্তদ বিষঘ্টির যাতে নিষ্পত্তি হয় সেই জন্তে হেমলতা 
একদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি জানতেন যে 
একমাত্র গুরুদাস বাবুর অস্তুরোধ বিদ্যাসাগর ফেলতে পারবেন না। কারণ 
গুরুদাসের সভানিষঠা ও ভ্ভায়বোধ তাঁকে বিগ্ভাসাগরের প্রিয্পপাঞ্জ করে 
' তুলেছিল। মেয়েদের সেই অনুরোধ নিয়েই গুরুদাস আজ এসেছেন। 

--এসো! গুরুদাস, এই বলে বিষ্যাসাগর, তাকে রোগশযা। থেকেই অত্যর্থনা 
 করলেন। গুরুদাস বাবু অন্তান্ত কথার পর নারায়ণচন্দ্রের প্রসটা তুলজেন। 
বি্যাসাগর একটু অবাক হলেন। গুরুদাস বাবুর সব. কথ শুনলেন তিলি। 
বিউকণ বিচারপতি গুরুদান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রসঙ্গটির অবতারণা 
সাল এবং শেষে বললেন, এক্ষেত্রে নারায়ণফে আপনার ক্ষমী- করাই উচিত 
ভার বাংসারিক ব্যাপানে বাইরের: কেউ, মুধাস্থতা করে, বিস্তাসাগরের 
ছে সী আঅলহ।: : কিন্ত গুরুদাস বাবুর কথা স্বত। ব্রসে. চব্বিশ 





বছরের ছোট হলেও-_গুরুদ্রাস বাবুকে বি্ঠাসাগর অতান্ত স্মেহে করতেন 
এবং স্েহের মধ্যে একটু শ্রদ্ধার ভাবও ছিল। এই শ্রদ্ধার হেতু গুরুদাঁসের 
অসামান্ত মাতৃভত্তি আর তার চারিত্রিক নিষ্ঠা। যেমন আইনজ, তেমনি 
ধর্মনিষ্ঠ তিনি । গুরুদাসের সততা নিরপেক্ষতা ও ধর্মনিষ্ঠ আচরণের জঙন্কে 
বিদ্যাসাগর তার ভূয়পী প্রশংসা করতেন। তাই "তার কথা তিনি উপেক্ষা 
করতে পারলেন ন।। বললেন, গুরুদাস, তুমি যখন বলছ, তখন আমি 
নারায়ণকে ক্ষমা করলাম। তবে একটি শর্ত আছে। সে আমার মুখাগ্নি 
করতে পারবে ন!। ্‌ 
বিদ্তাসাগরের প্রকৃতি তার জানা ছিল, তাই গুরুদাস বাবু আর বেশী পীড়াপীড়ি 
করলেন না। 

দ্বারাস্তরালে দাড়িয়ে হেমলতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 


আর একদ্িন। গুরুদাস বাবু আসতেই বিদ্যালাগর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
--আচ্ছা গুরুদাস, তৃমি তো গীতা পড়েছ। গীতার শিক্ষা কি? 

যা দিয়ে মানুষের শরীর$ মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয় সেই 
শিক্ষাই ঘথার্থ শিক্ষা । গীতা আমাদের সেই শিক্ষাই দ্িয়েছে। বললেন 
গুরুদাস। 

_ ঠিক বলেছ। এই শিক্ষা সর্বকালের । বোধ করি সকল ধর্মেরও | 
ম্তযাপথযাত্রী বিষ্ভাসাগরের মুখে আজ এই প্রসঙ্গ শুনে গুরুদাস খুবই 
বিশ্মিত হলেন। কারণ, ধর্ম ও ভগবানের বিষয় বিষ্তালাগর খুব 
কমই আলোচনা করতেন। সে অবসরও তার ছিল না, জীবনের 
শেষ বয়সেও না। এই ঘটনার উল্লেখ করে পরবর্তা কালে শ্তর 
গুরুদাস তার পস্বতি-কথায় লিখেছিলেন--“সেদিন আমার সত্যই মনে 
হুইঘ্লাছিল যে, সকল কর্ষের ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া স্বীয় শক্তি 
অঙ্জলারে লোকসেবা করা-_গীতার এই আদর্শেরই যুর্ত বিগ্রহ বিদ্যাসাগর 
মহাশয় 1” | 

সাগর-চরিত্র বিশ্লেষ করলে পরে স্তর গুযুদাসের এই উক্তি যথার্থ বলেই মনে 
হয়| মনে হয়, কঠিন সত্যের সাধনায় বিদ্যাসাগরের জীবন চিরকালের 
মতো জয়ধুক্ত। সে-জীবনের মৃত্যু নেই । 
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রোগের উপশম হয় না|. হত বর ৭ 
কোন গ্রিন একটু ভালো, কোনে! দিন একটু মন্দ|. এযালোপ্যাথ' * 
হ্যোমিওপ্যাথ ছু'রকম চিকিৎসাই চলে। আছার একেবারেই বন্ধ--কেবল 
মাত্র গাধার ছুধ। দিন দিন রোগে ম্লান ও ক্ষীণ হতে লাগলেন। শ্রাবণের 
প্রথমেই বিদ্যাসাগর একেবারে শখ্যাশারী হলেন। বিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্র- 
কুমার সেন এগেন, বিজয়রত্ব সেন এলেন । গায়ে গ্রবল উত্তাপ--১০৬ ভিষ্রি 
টেম্পারেচার। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিরত। নেই। জ্বর ও যন্ত্রণার জালায় 
শরীর একেবারে অবসন্ন। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ যায়। ভাক্তার সাল্জার 
রোগীর অবস্থা দেখে আশক্িত হলেন। ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পেগ্সো। বিরাট 
পুরুষ বিধ্যাসাগর নীরবে রোগের যন্ত্রণা সহা করেন । মুখে মৃত্যুর ছায়া অখচ 
গে মুখের ভাব এতটুকু বিকৃত নয়। দৃষ্টি নিবন্ধ শুধু বাপ-মায়ের ছবি ছুধানির 
দিকে । মায়ের কাশী যাবার প্রাক্কালে বছ অর্থবায়ে তিনি এই তৈল চিত্র- 
খানি তৈরী করিয়েছিলেন । অনেক টাক! খরচ করে বিদ)াসাগর তার 
পিতামাতার উৎকষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিয়েছিলেন । তারা লোকান্তরিত হবার 
পর অনেক সময় সেই প্রতিরৃতির সামনে বসে তিনি অশ্রপাত করতেন। 
পরমভক্ত পুরুষলিংহ এইভাবে পিতামাতার ন্সেহ ও প্রীতির ধ্যানে নিবিষ্ট 
থাকতেন এবং এইভাবেই পবিত্র শোকাশ্রুতে তাদের পরলোকগত আত্মার 
সম্তপ্পণ করতেন। মৃত্াশষায় শায়িত বিদ্যালাগর পরলোকের চিন্তায় 
কিছুমাজ ব্যাকুল না হয়ে শুধু নিম্পন্দ নয়নে বাকশূগ্ অবস্থায় ভাকিয়ে আছেন 
তার চিরআরাধ্য জনক-জননার ছবির, দিকে। 

সমগ্র জীবন স্থকঠোর সংগ্রাম করে, সর্বসাধারণেশ মধ্যে জ্ঞানের আলো 
ছড়িয়ে, দীন দরিদ্র আতুর অনাথার দুঃখমোচন করে, বন্ধুবাক্ধব আত্মীয় স্বজন 
সকলকে অপরিমেয় গেছে অভিষিক্ত করে, "আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্ত্রকঠিন 
বক্ষে ছুংসহছ বেদনাশলা বহন" করে, “আপন আত্মনির্ভর উদ্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের 
মহ1ন আদর্শ বাঙালি জাতির মনে" চিরদিনের মতো! একে দিয়ে, ১৩ই 
শ্রাবণের গভীর রাত্রে অস্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিদ্যাসাগর | 

শ্রাধণের সেই দ্বিগ্রহরা! রজনীর নিম্তব্ভার মধ্যে চিরদিনের মতো। স্্ধ হয়ে 
গেল একটি বিরাট জীবনের স্পন্দন । | 


০ রি হু ০০০ ১:০০ ৬ পন 5% ও 


শি : ক ৮ ৮ তা 
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অন্নিমে বিদ্ধ 








এ, 
আছ 


॥ রা এ 








॥ আটাশ ॥ 


কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো কালে কদাচিৎ এমন একজন 
অ-সাধারণ সাধারণ মান্নষের আবির্ভাব হম যার ভেতর দিয়ে সমাজের 
মঙ্গলচেতন। নান! দিকে উতৎলারিত হবার পথখুজে বেড়ায়। এদের বলা 
চলে যুগমৃতি । বিশেষ যুগের সমগ্র বূপ্টি যেন মূতি পররগ্রহ করে এদের 
বাজিত্বে, এদের চিষ্তায়, এদের কর্মে। এই বিরল মানবের একজন এবং 
অনেক বিষক্বে প্রধান একজন ছিলেন বিদ্যাসাগর । তার আবির্ভাবকে 
অনেকেই একটা বিস্ম্কর ঘটন। বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি হয় না। ইতিহাসের গতি রৈখিক নয়, চক্রাকার। তাই এর 
পুনরাবৃত্তি ঘটে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে। বিত্যাসাগরের আবির্ভাবের 
পেছনে ইতিহাসের এই নিয়মই অলক্ষ্যে কাজ করেছে। তাই প্রায়অর্ধ 
শতাবীকালের ব্যবধানে রামমোহনের পরেই বিদ্যাসাগরের জন্ম সম্ভব 
হয়েছিল। তার মধ্যে অজেয় দৃপ্ত পৌরুষ, স্কঠিন নৈতিকতা এবং 
অপরিমেয় করুণার যে সমস্বঘ্ দেখি, সাধারণতঃ তাই আমাদের হৃদয়কে শ্রন্থায় 
অভিভূত করে। তার যে বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টা, শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি ও 
সমাজ-সংক্কারের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা তে। বাংলার সমাজ- 
জীবনের ইতিহাসেরই উধ্বগুখী গতি। বিগ্ভাসাগরের কর্মঞ্গীবনের প্রায় 
অর্ধশতান্বী কাল এই গতিরই একট প্রচণ্ড প্রকাশ। 

ব্দ্যাসাগরের চরিজ বিশ্লেষণ করবার আগে গরসঙ্গত রামমোহন-বিচ্যাসাগর 
সম্পর্কে এটু তুলনামূলক আলোচনা করব। বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্টা 
বুঝবার পক্ষে এই আলোচন]। অপরিহার্ধ। জড়তা] ও সংস্কারের বিরুদ্ধে 
রামমোহন বিদ্রোহ করেছিলেন। বিজ্রোছ করেছিলেন তার মনন ও 
বিচারশক্তি নিয়ে, সংগ্রাম করেছিলেন মানবহিতবাদের দৃঢ়ভূমিতে দীড়িয়ে। 


৪৩৪ | বিষ্যাসাগর 


তিনি আহ্ব!ন করেছিলেন নবজাগরণকে | রামমোহনই আধুনিক ভারতে 
উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন জ্ঞানের পথ, স্বাধীনচিত্তততার পথ, আত্মপ্রসারণের 
পথ। সকল দিক দিয়েই রামমোহন নবধুগের সার্থবাহ, তাঁরই সাধনায় 
ভারতবর্ষের জীবন এক নতুন গরিম। লাভ করেছিল। এদেশের সমাঞ্জে 
বিপ্লবের আগ্মেয় উচ্ছ্বাস তিনিই মুক্ত করে দিয়েছিলেন, অথচ ভারতবর্ষের 
যা সতাকার এত্হি ও সাংস্কৃতিক চেতনা তাকে ধৃলিসাৎ করে বিদেশের 
নববিধানকে ও নবসংহিতাকে তিনি স্বীকার ও গ্রহণ করেন নি। 
রামমোহনের চিত্ত ইতিহাস-চেতনায় উদ্ধক্ধ ছিল বলেই ভারতবর্ষের অতীত 
সমস্ত জ্ঞান ও সাধনাকে পরিহার কর! তার এত্িবাদী মনের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। কালের অনেক জড়ভার হিন্দুসমাঁজ ও শাস্ত্রের মধো জমেছে, 
একথা যেমন তার মত আর কেউ উপপন্ধি করে নি, ভারতবর্ষের চিরপ্রবহমান 
মননধার! ও তার চিরসাধনার বস্তর প্রতি এত গভীর শ্রন্ধ। ও অন্রাগের 
গ্রমাণও তার মত আর কে দিতে পেরেছে? নিরর্থক অনুষ্ঠান, নিশ্চপ আচার 
আর মননহীন লোকব্যবহার -প্রধানতঃ এরই বিরুদ্ধে রামমোহন বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছিলেন । জীবনের সর্বক্ষেত্্েই বাক্তির স্বাধীনতা ও বিচারশীপতা। 
রামমোহনের কাম্য ছিল। 

বিষ্ভাসাগরও তাই । রামমে(ন বার স্চন। ঘটিয়েছিলেন, বিগ্ভাসাগর তাকে 
পরিণতির পথে অনেকখানি নিয়ে গিফ়্েছিলেন। সেই প্রখর যুক্তিপস্থী মন-__ 
সেই আপোবহীন বিজ্রোহী মনোভাব । যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর বন্ধু বিষয়েই 
যুক্তিবাদী রামমোহনকেই অন্থদরণ করেছিপেন। রামমোহনের মতো 
বিষ্ভাসাগরও অন্দৌকিক ও জভ্রান্ত শান্ত্রকে দৈবলোক হতে বিচুযত করে 
তাকে যুক্তি ও.বিচারের বিষধীভূত করেছিলেন, অণচ রামমোহনের মতো 
বি্বাসাগরও কখনে। তার এতিহাসকবোধকে বিসর্জন দেন নি। 
রামমোহনের মো বিদ্যাসাগরের মন সহযলন্ষিতৎহ্, তার অনুভূতি 
্তীক্ষ | রামমোহনের মতো বিস্বাসাগরও জাতীয় সংস্কৃতির গ্রতিষ্ঠাতা। 
জাতীয়তা, বিশ্বমান?তা, অঙ্কুণী মানবগ্রীতি রামমোহনে যেমন, 
বিষ্তাসাগরেও তেমনি। তবে রামমোহনের চিত্ত যেমন একটা [বশাল 
বিশ্বব্যাপক ক্ষেত্রে বিচরণ করত, বিশ্বের সকল মানুষকেই রামমোহন যেমন 
একছুজে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর ততখানি অগ্রসর হতে 
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পায়েন নি। ছুজনেরই জীবনর্শনের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃষ্ঠ এবং এবার 
উপর দুজনেরই সমান প্রভাব । আধ্যাত্সিকতা ছিল রামমোহনের জীবনের 
মূল ভিত্তি, বিদ্যাসাগরের জীবন দাড়িয়ে আছে একাস্তভাবে যানবপ্রীতির 
উপর। ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে রামমোহন যা চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরও তাই 
চেয়েছেন--মনের মুক্ি, প্রাণহীন আচারপরায়ণতায় পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তা, 
মনন ও উপলব্ধি; সমাজে ব্রান্দণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান ও রাষ্ট্রে লর্বাঙ্গীণ 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্ত যোগ্যত। লাভের সাধনা । সামাবাদ ও লোক শ্রেরধাদ 
উভয় যুগমানবেরই জীবনের মূল স্থর। ছুজনেই স্ব ন্ব ক্ষেজে শ্বদেশের মহ্‌! 
কল্যাণ সাধন করে গেছেন । রামমোহনের কর্মের পরিধি ছিল বিস্তীর্দ-.. 
ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা! ও রাজনীতি ; বিদ্যাসাগরের কর্মের পরিধিও কম বিস্তীর্ণ 
নয়-_সমাজ, শিক্ষা! ও সাহিত্য । ছুজনেই স্বত্ব ক্ষেঞজ্ে উচ্চতম আদর্শ নিষ্গে 
সংগ্রামে প্রন্বত্ত হয়েছিলেন । দুজনেই এদেশের চিত্কে আত্মসক্ষোচন 
হতে মুক্ত করে আত্মপ্রসারণের ক্ষেত্ত্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। 
মোট কথা, বাঙালির মানস-চেতনার উদ্বোধনে ঝামমোহনের পাশেই 
বিদ্যাসাগরের স্থান । 


জীবনের প্রান অর্ধশতাবীকাল নানাভাবে মাতৃভূমির সেবা! করে, লোকছিতকর 
বনু কর্তব্য সমাধান করে, বীরপসিংহের দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র 
বিদ্যাসাগর ইহুলোক ত্যাগ করলেন। ন্বক্লজীবি বাঙালির পরমাযুর হিলাৰে 
পরিণত বয়সেই তার মৃত্যু হলে!। তারপরেও অর্ধ শতাবীকালের অধিক 
অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। 

আজকের নতুন কালের পরিপ্রেক্ষিতেও যাচাই করে দেখি বিদ্যাসাগর খাটি 
সোনা । আজে দেখি সমস্ত বাংলাদেশের বিপুলতম অস্তঃকরণ যা! ছিল, তারই 
ছিল। সে হৃদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্ররূত মানুষের হদয়। পাণ্ডিত্য 
এবং মানবিকতাবোধ--এই ছুই দিকেই ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সাগরের মতো! 
সীমাহীন এবং অতলম্পর্শা । এই ছুটি গুণই ছিল তার চরিজের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
মন্তিক্ষের সঙ্গে হৃদয়ের এমন যোগাযোগ অতি বিরল । সত্যের প্রতি অসাধারণ 
অন্থরাগ তার কঠিন কঠোর চরিত্রকে যে মাহাত্ম্য দান করেছে, পেই মাহাত্ম্য 
আজে! অঙ্সান। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাঁসাগর আধুনিক বাংলার ইতিহাসে একটি বড় 
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নাম-_-ক্রদ্ধার এবং গ্লাঘার নাম। তার সমকালবর্তাঁ মনীষী. বাঙালির মণডলে 
এই বিশেষত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয় । | :. 
আমাদের যদ্দি মানুষ হতে হয়, তবে মনুষ্যত্বের সাধক হিরা আমপই 
গ্রহণ করতে হবে। 

বিন্তাসাগরের পবিজআ্র চরিত্র বাঙালির-_শুধু বাঙালির নয়_-ভারতবাপীর 
আদর্শস্থল। সে-চরিত্র ষেন আলোকন্তস্ত স্বরূপ । তাকে তাই একিক দিসে 
দেখলে চলবে না, তাকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে নানাদিক থেকে। 
জীবনের সকল ক্ষেতে শুচিতাই তার আদর্শ ছিল, অথচ তিনি শুচিবাধুগ্রস্ত 
ছিলেন না কোনো দিন। 

ধর্ম ও নীতির অন্শাসনের গণ্ডী অতিক্রম করেও বিদ্যাসাগর চিরদিন জীবনের 
গুচিতা রক্ষা করে গিয়েছেন। ভাঙনের যুগে অবতীর্ণ হয়েও বাঙালিত্ববের 
অজেয় দুর্গে বাঙালির ধর্ম, বাঙালির সংস্কার» বাঙালির ভাব অক্ষুপ্নভাবে 
রক্ষা করেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, আচারে ব্যবহারে সত্যই ছিল 
তার নিয়ামক। বিদ্ঞাসাগরের মতো এমন সত্যনিষ্ঠ মানবপ্রেমিক 
উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। সত্যে প্রতি অশীম 
অন্ুযাগই তার জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। কে বলেছিল তাকে বিধা- 
বিবাহ প্রচারের চেষ্টা করতে? জলের মতো অর্থব্যয় হলো, ব্রাঙ্গণসমাজে 
তার প্রতিষ্ঠা ন্ট হলো, তবু এই সংস্কার-উদ্যমে কে তাকে সর্বশ্থাস্ত 
হতে উপদেশ ও প্রেরণা দিয়েছিল? এর একমাঞ্। উত্তর--সত্যের তাড়ন1। 
মহাপুরুষদের হৃদয়ে যখন সত্যের উপলব্ধি বন্ধমূল হয়, তখন ভা শুধু প্রেরণা 
দ্বের নাঁরীতিমতো! তাড়না করে। সত্যের চেয়ে বড় কিছু নেই__ 
বিদ্যাসাগর এই কথা লিংহ-্বিক্রমে ঘোষণ1] করলেন। কে ত্বাকে বলেছিল 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সামান্ধ মতভেদ-উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষের 
একটা উচ্চপদে ইস্তফা দিতে? তখনকার দিনে একজন টুলো ত্রাক্মণের 
পক্ষে তা কফি কম গৌরবের সামগ্রী? কিন্তু ভ্রক্ষেপে মনের মধ্যে 
চূড়াত্ত সিন্ধান্ত হয়ে গেল, বিদ্যালাগর কাজট| ছেড়ে দেয়ে নিঃস্ব হলেন। 
সতোর মর্ধাদা-রক্ষার জন্য তার কোনে। বিপদ্দই ছিল না. যা! অসহনীগ -- 
কোনো কাজই ছিল না, যা অসাধ্য। -স্ড্যাশ্রয়ী বিগ্াসাগরের তুলন! 
বিস্তাসাগর । সত্যাজ্রক্তিতে তার প্রতিহম্্ী মেল! ভার । | 


বিনয়, মিষ্টভ!ধিতা, অকপটতা, দেহ, প্রেম, তেজ, বীর্ধ তার চরিত্রের ভূষণ ছিল। 
মৃত্তিমান সহিষুঃতা বিদ্কাসাগর, আবার অন্যদিকে প্রতিজ্ঞায় অটগ,স্বীয় সংক্কারে 
অচল, সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয়। বিদ্যাসাগরের চিত্ত, ভবতূতির ভাবায়, 
কুন্মের মতো যু ছিল; কিন্তু প্রয়োজনে তিনি বজ্র মত কঠোর হতেন।: 
শত প্রলোভন, সহত্ব অন্থরোধ, সাধা সাধনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন 
না। একদিকে তীর প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্যদিকে তার শ্বভাবও ছিল. 
তেমনি সরল ও কোমল । এই গুণেই বিদ্যাসাগর শক্রু-মিজ সকলেরই প্রশংসা-.. 
ভাজন ছিলেন। | 
বিগ্াসাগরের বাক্যনিষ্ঠা যেন সাধনার বস্ত ছিল। 

ওজন করে তিনি কথা বলতেন । নিজের মহত্ত্ব উদাসীন, নিজের মহিমায় অন্ধ, 
বিগ্ভাসাগর আস্তরিকতার সঙ্গে মহতের পুজ1| করতেন---লে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ 
কোনে! বর্ণবৈষম্য বা জাতি-বৈষম্য মানতে প্রস্তত ছিলেন না। গুথগ্রাহী 
বিদ্যাসাগর যার মধ্যে গুণের লেশমাত্র দেখতেন, তাকেই অকপটে সমাদর 
করতেন। লোকে দেখতো মাইকেল খ্রীষ্টান, কিন্তু বিদ্যাসাগর দেখতেন 
মাইকেলের গ্রতিভা। তাই তাকে তিনি বুকে টেনে নিয়েছিলেন। কারে 
কাছে তাঁর কোনে! প্রত্যাশ। ছিল না, তাই তার কাছে স্তাবকের দল কখনো 
ঘেধতে সাহস পায়নি। উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্র সকল বর্ণের সকল জাতির 
মানুষকে শ্রদ্ধা করেই বিদ্যাসাগর বাঙালির অনাখিপ শ্রন্ধার পাত্র হয়ে 
উঠেছিলেন । এই শ্রন্ধাবুদ্ধি সাগর-চরিত্রের অন্যতম বিশেধত্ব। তাই নাসেই 
ব্রাহ্মণ বলেছিলেন-““গরীব বড়মান্ষ আমার সবই সমান ।” 

বিগ্কাসাগরের বাক্তিত্ব ও কর্মসাধনা ছিল বিন্মপনকর। রবীন্দ্রনাথ সঙ্যই 
বলেছেন £ “বিষ্তাসাগর অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন গুভ 
সংকল্পকে, সেই তার উত্তজ মহুত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের, 
বহুলোক লসংকোচে নিঃশবে অতিক্রম করে থাকেন। এ কথ! ভূলে যান 
যে, আচারগত অভ্ান্ত মতের পার্থকা বড় কথা নয়, কিন্ত যেদেশে 
অপরাজেয় নিন্ভক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকুল- 
তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নিধিচল হিতব্রতপালন সমাজের কাছে মহৎ 
প্রেরণা । ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষ। করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার 
আত্মলশ্মান রক্ষ/ করেছেন, তেমনই যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রেরপাঞজ দণ্ডপাণি. 


৪5৪. | ্‌ বিদ্তাসাগর 


 সমাগ-শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি সে, চিন নন 
বিপক্ষে তার আত্মপক্নান রক্ষার মৃগ্যবান দৃষ্টান্ত । দীন ছুঃখীকে তিনি, 
অর্থদানের শ্বারা জয় করেছেন, সে কথ। তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার 
করে; কিন্তু অনাথ নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হদয়ছারে 
প্রবল শ্রক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতা আরে! অনেক বেঙী, 
কেননা "তার মধো প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাজ্ তার ত্যাগশত্কি নয়, তার 
বীরত্ব। সর্বসমক্ষে সমূজ্জবল হয়ে থাক িদ্তাসাগরের অক্ষয় মনুষ্যত্ব আর 
মগাপুরুঘোচিত কারুণ্যের স্ৃতি 


বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা পুরুষ । বাঙালির তিনি চিরস্তন বিদ্রয়। 

তার বিশাল হৃদয়বত্া, কাওজ্ঞান, তার চিস্তাখারার হ্ব্ছতা ও বলিষ্ঠতা, তার 
মনের সংস্কারমুক্তি, বাঙালির গতানুগতিক জীবনযাত্রার প্রতি ভার বিরাগ, 
মানবন্তার প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ও ব্যবহারিক জীবনের নৃতন 
মূল্যবোধ বাঙালির চিরদিনের বিম্ময়। উনবিংশ শতাবীর বাংলার শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধি তিনিই--তিনি যেন আমাদের কাছে ছু্দিরীক্ষা ও ছুরাধর্ষ, তার 
স্বগয় সাগরের মত--বিশাল, অতলম্পর্শ, রহস্যময় । তাঁর চরিআ জ্যোত্ার 
মত নির্মল । 

মব দেশে সকল সময়ে এমন মান্ছষ জন্মগ্রহণ করে না। বিদ্যাসাগরের 
মতো পুরুষ-সিংহ যে দেশে জগ্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্ঠ হয়, যেজাতির 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করেল, সে জাতি ক্লতা্থ হয়। বিগ্যাসাগর মানব-সমাজের 
গর্ব । ভায়তবালীর তিনি গর্ব। বাঙালির তিনি গর্ব। 

বীরসিংহ তাই বাঙালির পুণ)তীর্থ। সমগ্ব বাংল]! দেশই বিদ্যাসাগয়ের 
জন্মের জন্ত একটি পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে । বাংলার মাটিতেই তিনি 
মন্দ্যাত্থের অক্ষয় বট প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মেঘলোকের উধের্বে সমুন্ত- 
শিল্প হিমালয়ের গন্ভীর মহিমা মান্ধধকে যেমন ত্তন্ধ করে; সেই রকম 
বিদ্যাসাগরের চরিজমহিষা চিন্তা করলে বিশ্মিত হতে হয়, অভিভূত হতে 
হয়। পরাধীনতার যুগেও আমাদের মধ্যে আমরা এমন মান্ছষকে একদিন 
পেয়েছিলাম, এ কথ চিন্কা1! করে এই আত্মপ্রত্য়হীনতার যুগেও আমর]. বল, 
শনি ও সাহসের €প্ররধ। লাভ করতে পারি। মানবধর্মের মহুত্বকে বুঝতে 


বিদ্কাসাগর 18৯৫. 
হলে বিদ্যাসাগরর পুণ্যচরিত মনন করতে হয়, ম্মরপ করতে হ ক্ষার 
বীর্ধবত্তা, অকুতোভয়তা! আর স্বাতঙ্া-মর্ধাদ। ও খ্বদেশ-গ্রীতি । ক 
অক্লাস্তকর্ম! পুরুষ বিদ্যাসাগর ৷ নিবিড় কর্ম-শ্রোতের মধ্যে তার বৃখা অপবাদ 
করবার মত তিলমাত্রে সময় ছিল ন1। সাহিতা, সমাজ আর শিক্ষার অন্তে 
উনবিংশ শতাবীতে আর কেউ তার মতো! এককভাবে এত চিন্তা করেন 
নি, এত পরিশ্রমও করেন নি। এই তিন দিক দিয়েই তিনি শ্বদেশকে 
অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেছেন। তারই চেষ্টায় বাংলার চারদিকে সেক্গিন 
স্রী-শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন মাথা তুলেছিল। মেয়েদের পর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধনের জন্তে বিদ্যাসাগর বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এবং তারই দৃষ্টান্ছে 
অন্ধ্প্রাণিত হয়ে তখনকার একাধিক গ্রগতিশীল দল এ ক্ষেত্রে অগ্রসঙব 
হয়েছিলেন। বাংলার মেয়ের দেশাচারের বাতাবরণ ছিন্ন করে তাদের 
অন্তরের ব্যথা! ও বেদন! প্রকাশ করেছিল সেিন। হৃদয়ের মুকবেধনা নিয়ে 
যারা দিনাতিপাত করত অস্তঃপুরে, বাংলার সেইসব নির্বাককুত্তিতা 
অস্তঃপুরচারিণীদ্দের মূখে ভাষ|! দিয়েছিলেন বিষ্তাসাগর। তাই আমর! 
দেখতে পাই যে, দেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রবতিত্ হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগল অস্তঃগুরিকাদের মধ্যে। তাদেরই 
লেখনী থেকে বেরুলো তাদেরই অভাব-অভিযোগ সম্পকিত কত পুস্তক- 
গুস্তিকা। এমন কি, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলেই সেগিন 
স্বর্রশিক্ষিতা যেসব পুরনারী পর্দা ও প্রথার অস্তরাল ভেদ করে সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তারা] প্রত্যেকেই লাভ করেছিলেন 
অবলা-বাদ্ধব বিদ্যাসাগরের অকুঞ্ঠ আশীর্বাদ আর অভিনন্দন। 


বিদ্যাসাগরের দানের কথা আর কি বলব? তার বাড়িতে দানের যেন 
নিতা মহোৎ্লব চলত, তার মধ্যে ব্রান্ষণ-শূত্র ছিল না, শক্র-মিঞআজ ছিল ন1। 
টাদদের আলোর মত; স্ুর্ধের কিরণের মত সে দানের পরিবেশন সর্বন্থ । 
সে দানের তালিক। দেওয়া নিম্প্রয়োজন। তার মোট পরিমাণ দিতে গেলে 
হয়ত কোন কোন বড় রাজার তৃলনায় তা অল্প বলেও মনে হতে পারে। 
রাজেন্দ্র মন্ত্রিক বা তারক প্রামাণিকের মত ধনশালী ছিলেন ন1 বিদ্যাসাগর, 
তার দানের পরিমাণ হয়ত এদের চেয়ে কমই ছিল। কিন্তু পরিমাণ ছগিয়ে 
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সমাজ-শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি, সেও. কঠিন বির 
টিপক্ষে তার আত্মসন্মান রক্ষার মৃগ্যবান দৃষ্টাম্ত। দীন ছৃঃখীকে তিনি 
অর্থদানের দ্বারা জয় করেছেন, সে কথা তার দেশের সকল লোক স্বীকার 
করে কিন্তু অনাথ নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়ারে 
প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতা আরো অনেক বেশী, 
কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেমেছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশকি নয়, তার 
বীরত্ব। সর্বসমক্ষে সমুজ্জল হযে থাক বিদ্যাসাগরের অক্ষয় মঙ্গয্যত্ব আর 
মগাপুরুযোচিত কারুণোর স্বতি।" 


বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্না পুরুষ । বাঙালির তিনি চিরস্তন বিস্ময় । 

তার বিশাল হৃদয়বন্তা, কাগুয্রান, তার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতা, তার 
মনের সংস্কারমুক্তি, বাঙালির গতাম্গগতিক জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর বিরাগ, 
মানবন্ার প্রতি তাঁর অপরিশীম শ্রদ্জাবোধ ও ব্যবহারিক জীবনের নৃতন 
মূল্যবোধ-_বাঙালির চিরদিনের বিস্ময়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধি তিনিই--তিনি ধেন আমাদের কাছে ছুনিরীক্ষা ও ছুরাধর্ষ, তার 
হৃদয়, সাগরের মত- বিশাল, অভলম্পর্শ, রহম্যমঘ। তাঁর চরিত্র জ্যোত্মার 
মত নির্মল । 

সব দেশে সকল লময়ে এমন মাছুষ জন্মগ্রহণ করে না। বিদ্যাসাগরের 
মতো! পুরুষ-সিংহ যে দেশে অন্মগ্রহণ করেন, লে দেশ ধন্য হয়, যেজাতির 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতি কৃতার্থ হয়। বিস্তাসাগর মানব-সমাজের 
গর্ব । ভারতবালীর তিনি গর্ব। বাঙালির তিনি গর্ব। 

হীরসিংহ তাই বাঙালির পুণাতীর্থ। সমগ্র বালা দেশই বদযালাগযের 
জস্মের় জন্গু একটি পুণাতীর্থে পরিপত হয়েছে । বাংলার মাটিতেই তিনি 
মন্প্তত্বের অক্ষয় বট প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মেঘলোকের উধের্ব সমূক্নতত- 
শির হিমালয়ের গম্ভীর মহিমা মান্ধধকে যেমন ত্তন্ধ কয়ে? সেই রকম 
বিদ্যাসাগরের চনিত্রমহিমা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়, অভিভূত হতে 
হয় পয়াধীনতার বুগেও আমদের মধ্যে আমর! এমন মান্হকে একদিন, 
পেয়েছিলাম, এ কথ। চিন্তা করে এই আত্মপ্রত্যয়হীনতার যৃগগেও আমর! বল, 
শড্ি ও সাহসের (প্রেরণা লান্ত করতে পারি। মানবধর্মের মহত্বকে বুষাতে ৷ 
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হলে শিট চরিত, মনন করতে হয়. স্মরণ করতে হব পার 
বীরধবত্তা, অকুতোভয়তা আর স্বাতন্্া-মর্ধাদ। ও ত্বদেশ-গ্রীতি। ক 
অক্লান্তকর্ণ। পুরুষ বিদ্যাসাগর । নিবিড় কর্ষ-শ্রোতের মধ্যে তীর বৃখ! অপব্যন্থ 
করবার মত তিলমাত্র সময় ছিল না। সাহিত/, মমাজ আর শিক্ষার জন্তে 
উনবিংশ শতাবীতে আর কেউ তার মতো! এককভাবে এত চিন্ত। করেন 
নি, এত পরিশ্রমও করেন নি। এই তিন দিক দিয়েই তিনি শ্বদেশকে 
অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেছেন। তারই চেষ্টায় বাংলার চারদিকে যেঙ্গিন 
স্রী-শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন মাথ! তুলেছিল। মেয়েদের সর্বাজীণ 
উন্নতি সাধনের জন্তে বিদ্যাসাগর বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এবং তারই দৃষ্টান্কে 
অন্ধুগ্রাণিত হয়ে তখনকার একাধিক প্রগতিশীল দল এ ক্ষেত্রে অগ্রসয় 
হয়েছিলেন। বাংলার মেয়েরা দেশাচারের বাতাবরণ ছিক্ন করে তাদের 
অন্তরের ব্যখা ও বেদন1 প্রকাশ করেছিল সেদদিন। হৃদয়ের মুকবেদন। নিয়ে 
যার! দ্িনাতিপাত করত অস্তঃপুরে, বাংলার সেইসব নির্বাককুষ্টিত! 
অস্তঃপুরচারিণীদের মুখে ভাষা দিয়েছিলেন বিষ্যাসাগর। তাই আমরা 
দেখতে পাই যে, দেশে শ্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রবতিত হবার সঙ্জে 
সঙ্গেই এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগল অস্তঃপুরিকাদের মধ্যে। তাঁদেরই 
লেখনী থেকে বেরুলে৷ তাদেরই অভাব-অভিযোগ সম্পফিত কত পুস্তক- 
পুস্তিকা । এমন কি, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলেই সের্দিন 
স্বল্লশিক্ষিত যেসব পুরনারী পর্দা ও গ্রথার অস্তরাল ভেদ করে সাহিত্য. 
ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই লাভ করেছিলেন 
অবলা-বাদ্ধব বিদ্যাসাগরের অকু আশীর্বাদ আর অভিনন্দন। 


বিদ্যাসাগরের দানের কথ! আর কি বলব? তার বাড়িতে দানের যেন 
নিত্য মহোত্নব চলত, ভার মধ্যে ব্রাক্মণ-শূদ্র ছিল না, শক্র-মিজ্জ ছিল না। 
টার্দের আলোর মত, শুর্ধের কিরশের মত সে দানের পরিবেশন সর্বজ। 
সেঙ্গানের তালিক] দেওয়া নিষ্প্রযোজন। তার মোট পরিমাণ দিতে গেলে 
হয়ত কোন কোন বড় রাজার তুলনায় তা অল্প বলেও মনে হতে পাবে। 
রাজেন্দ্র মন্ত্রিক বা তারক প্রামাণিকের মত ধনশালী ছিলেন ন। বিদ্যাসাগর, 
তার দানের পরিমাণ হয়ত এদের চেয়ে কমই ছিল। . কিন্ত পরিষাণ দিয়ে 
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বিদ্যাসাগরের দান মোটেই যিচার্ধ নয়--এ বিচারের তুরাদণ্ড মর্সাহুপৃতি, 
সহদয়ত1 ও পরভুঃখ-কাতরত1। লক্ষ টাক1 কেউ দান করতে পারে, কিন্ত 
বিদ্যালাগরের মত প্রাণ কোথায়? এই প্রাণবন্ত, মূর্ত দয়ার অবতার 
মোট কত টাকা দিয়েছেন, সেই হিসাব দেখে তার দাক্ষিপোর বিচার 
চলবে না। তিনিয! দিয়েছিলেন তা তার সর্বস্ব। পথের ভিখারী থেকে 
কবি-শাদুলি মাইকেল মধুক্থদন পর্বস্ত সকলেই বিদ]সাগরের দয় উপলব্ধি 
করেছেন। শীতার্ড, অনাহারে ও উৎকগ্ঠায় জীর্ণ পথের পতিতারাও 
বিদ্যাসাগরের দয়। থেকে বঞ্চিত হয় নি। দয়ার উৎস বিদ্যাসাগর বরা ভয়যুক্ত 
হত্ত প্রপারণ করে সাধ্যমত সকলের কামন৷ পুর্ণ করেছেন--প্রার্থী ও 
অ-প্রার্ধার মধ্যে কোন বিভেদ রাখেন নি। 

ঘ্বানের সঙ্গেই মনে পড়ে বিদ্যানাগরের ব্রাহ্মণ্যতেজের কথা। 

আগেই বলেছি সাগর-চরিত্রের যা কিছু মহত্ব এবং বৈশিষ্ট্য তা এই ব্রান্ষণ্য- 
তেজকে কেন্দ্র করেই বিচ্ছুরিত হতে!। এ যেন তার জীবনের পাত্রে পবিজ্ 
হোমাগির মত নিত্য গ্রজ্ছলিত ছিল। বিদ্যাসাগর তার জীবনে যে অপুর্ব 
ত্যাগ ও তেজ, জলস্ত অভিমান ও আত্মসন্মান-জ্ঞান, সর্বজনীন দগ্া! বৃত্তি ও 
লমাজ-লংস্কারের গ্রবল ইচ্ছা! দেখিয়েছেন, তার কোনোটাই বিদেশী প্রভাবের 
ফল নয়। কবি হেমচন্দ্র তার চরিত্র বোঝাতে গিয়ে একটা অদ্ভুত বিশেষণ 
ব্যবহার করেছেন--“ইংরাজী ছিয়েতে ভাজা সংন্কৃত-ডিস”-_বিদ্যাপাগর- 
চরিঝ্সে এই বিশেষণ আরোপের কোনে অর্থ হয় না। ইংরেজ আসবার 
পর থেকে প্রাচীন ব্রাহ্মণের আদর্শ আমাদের দৃষ্টি থেকে ধারে ধাঁরে 
অপসারিত হচ্ছিল। অর্থ ও সামান্য পদ-লিপ্মার বিনিময়ে আমরা আত্মসন্মান 
জ্ঞান, চরিত্র-বল ও তেজ সবই বিসর্জন দিয়েছিলাম। বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদর 
ও চটি জুতোর ভেতর দিয়ে ঘোষণা করলেন আমানের অপরাজিত 
জাতীয়তা । তিনিই সর্বপ্রথম সগৌরবে এই স্বন্জাভীর আদর্শ শিক্ষিত 
সমাজের সামনে তুলে ধরলেন। ইংরেজ সমাজে অবাধ গতিবিধি সত্বেও, 
বিলাতি আদর্শকে অস্বীকার না করেও, বিষ্ভাসাগর তার নিজের সমাজের 
আচার-ব্যবগার ছাড়লেন না। বললেন-_“আমার পূর্বপুরুষাচরিত পন্থা 
শুধু আমার প্রিয় নহে, তাহার মধ্যে আমার পক্ষে অগৌরবের কিছু নাই ।" 
এ জিনিস. এ দেশের মাটিতেই ছিল। তার পিতামহ রামক্জয়ের মধো তিনি 
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টিন সান রি রাঙ্গণ্যতেজ, সামাজিক প্রথা অস্কু্ রাখবার বই একনিষ্ 
প্রয়াস। তারপর চাঁণক্য, দর্তপাণি, কেঙার মিশ্র, বুনে! রামনাথ গ্রতৃতির 
্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা ও তেজের কথা বিদ্যাসাগরের অজানা ছিল না। এই স্ঠেজ 
ও নিষ্ঠাকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করে, বিদ্যাসাগর সেই সময়ে এই ঘেশ 
ও সমাজকে নতুন করে গৌরব প্রদ্দান করেছিলেন। টুলো! শ্রান্ষণেকর 
পায়ে উপানহ এবং অঙ্গে ধুতি-চাঁদর বছু যুগ থেকেই এ দেশে ছিল। 
এ তার উদ্ভাবন নয় বা এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের কোনে! মৌলিকত্ব নেই। 
ঘা আমরা বিশ্বাত হয়েছিলাম, যুগ-যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের আবর্জনার তলায় 
যা অবলুপ্ত হয়েছিল, বিদ্যাসাগর তাকেই আবার সজীব ও উজ্জ্বল করে 
দেখালেন। তাকেই শ্রন্েম করে তুললেন সকলের চক্ষে । 
পরবর্তীকালে এই জিনিসই-_এই আত্মস্মানজ্ঞান, নিজের দেশের আচার- 
বাবহারের প্রতি অঙ্গরাগ দেখিয়েছিলেন শ্যর গুরুদাস ও স্যর আগুতোষ 
এবং এর ছুজন্ইে বিষ্ভাসাগরের মতো ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভাতার 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। 
বিদ্যাসাগরের জীবন ছিল জ্যোতির্ময় । গতানুগতিক জীবন তিনি যাপন 
করেন নি। | 
তিনি ষাপন করেছেন জীবস্ত জীবন। সহম্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বিপুল 
বলিষ্তায় বাংলার এই বরেণ্য ব্রাঙ্গণ মন্ধস্তত্বের জয়ধ্বজা বহন করে 
গেছেন। প্রতিকূল শক্তির সংঘাতে তিনি দমেন নি, টলেন নি বরং অধিকতর 
দৃঢ়তা এবং নিভাঁকতার সঙ্গে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্তে অগ্রসর হয়েছেন। 
প্রতিকৃলতাঁকে অগ্রাহ করে আদর্শে স্থির থাকবার এই যে বীর্ধবতা বা 
তেজনস্থিতা, এর মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী মনীষা, ওঁদার্য এবং 
মানবত1। ভার কর্মবেগ সন্ৎসারিত হতো যেখানে মানষের একান্তিকতার 
উৎস সেই প্রাণকেন্দ্র থেকে অহংকারের স্তর থেকে নয়। সেবা! ও প্রেম 
ছিল সেই জীবনের শক্তি; ইতিহাস, দর্শন আর অর্থনীতি ছিল সেই 
জীবনের ভিত্তি । বিদ্যাসাগর দেশ ওজার্তির প্রেমের এই পরম বেদনাতে 
উত্তপ্ত হয়েই অগ্নিমন্ঘ জীবন যাপন করে গিয়েছেন। বিষ্তাসাগরের 
পাত্ডিত্য ছিল অসাধারণ, কিন্ত পত্ডিতের গিনি বা সংকাঁতা ছিল ন 
তার 'মধ্যে বিন্দুমাজ। 


৪০৮ ..... বিছ্বাসাগর ও 
তার বিরাট এবং বিশাল চরিজ্র অসংখ্য গুণের একজে লমারেশে ছিল সজল! | 
কিন্ত সে-জীবনের প্রধান বিশেষত্ব তার দেশ ও মাডির প্রতি প্রেমেক খ 
গ্রচ্ড উত্তাপ : : 
অন্থদার. অন্ধ সমাজকে প্রবল ভাবে আঘাত করে জাতির + মধ্যে হন 
গতিবেগ বইয়ে দিতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর । 

জাতিকে মাথ! উচু করে দাড়াতে শেখালেন তিনি। 

বহ্বিটিময় বাংলার সেই নীলকণ ব্রান্ষণকে প্রপাম। 

বিস্তাসাগর বিপ্লধী। ইতিহাসের কার্ধকারণ সম্বদ্ধ থেকে বিপ্রবের সুত্র 
সন্ধান করলেই আমরা অনায়াসেই তাকে এই আখ্যা দিতে পারি। 
সমাজশ্বিস্থাসে তিনি একটা বড় রকম পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন তার 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মাধ্যমে । এ পরিবর্তন যুগা।স্তকারী। এর 
প্রতিক্রিযাও ছিল স্বদবরপ্রসারী। সমাজের অস্তধিরোধ থেকেই সামাজিক 
ভাবনার আলোড়ন হ্যি হয়, শুরু হয় ক্নুপাস্তরের পথ সন্ধান, বিপ্লব ঘটে 
চিন্তার রাজ্যে। প্রবল হৃদয়াবেগ আর ক্ষুরধার যুক্তি মিলিয়ে তিনি 
বিধবাবিবাহ সম্পর্কে যেবই রচনা করেছিলেন, তাই তো! সেদিন বিপ্লব 
ঘটালো বাঙালির চিন্তার রাজ্যে। 


কালজয়ী মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর । তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে 
এক. নবধুগের সুচনা হয়েছে । তাকে আমরা পেয়েছি একাধারে মহাজ্ঞানী, 
মহাকর্মী ও সমাজের এক মহান, ব্যক্তিরূপে। বাঙালির চক্ষে তিনি 
দিয়েছেন দৃষ্টি আর মুখে ভাষা। বিস্ালাগরের জীবন আমাদের পরম 
সম্পদ । তার সুদীর্ঘ জীবনে বিস্তাসাগর যে জীবনাদর্শকে কপ দেবার চেষ্ট 
করেছেন, আজ সেই বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে। বিদ্যাসাগর 
বলতেন .-“দশজনে আমাকে স্েহ করিয়া থাকে ইহাই, আমার জীবনের 
লাভ । আমি অবতার হইতে চাহি না।৮ তার সমকালীন অনেককেই তিনি 
দেখেছেন অবতারের মত সম্পৃজিত হতে এবং সেই পুজ! নিঃসক্কোচে গ্রহণ 
ক্করতে। বাংলার মাটিতে ঘত সহজে অবতারবাঞ্ধের চাষ হয়ে থাকে, 
এমন আর কোথাও হয় না। সম্ভবতঃ তাই. দেখেই বিদ্যাসাগর এই উদ্ধি 
করে খাকবেন। 





| 0 হিজ্তাসাগর 85৯, 
বস্ততঃ, কোমলতা ও মতা, হিনিকানিঠর নয়া ও বিচলশভা, প্রেম ও. 
ভারপরায়ণত| ও স্বাধীনভা, অমাগ্িক তা ও তাঁক্ষ আত্মসন্মানবোধ, লহিযুডত। ও 
উদ্ভম__একত হয়ে যেন রচনা করেছিল বিভাসাগর-চ্িজে। সফল ৮ ঘন 
সামন্ত লাভ করেছিল তার চরিজে। | 
তার মন ছিল পর্বত চুড়ার মতই উন্নত | চরিত্র পর্বত চূড়া মই তা 
অটল। পর্বত চুড়ারই মত আর্ধ গৌরব সেই বলিষ্ঠ শরীরের 'ভেতর 
মাথ। তুলে দাড়িয়েছিল। তাঁর জীবনের আলোক যখন যার দিকে ফিরিয়ে 
ধরতেন সে ধন্য হয়ে ধেত, সে পুণ্যম্পর্শে সকল দেস্ত যে কেবল মাথা নত 
করে তার চরপধূলির নীচে পড়ত, তা নয়) মনে হতো, বাপ-ম। যেমন 
নিজের ছেলের ধূলি ম্লিনতা সঘত্বে মুছিয়ে তাকে নিজের কোলে তুলে, 
নেন, তেমনি বিষ্ভাসাগর সমস্ত পন্য ঘুচিয়ে সকলকে নিজের পাশে 
বসাতেন। কেউ বুঝতে পারত ন। তিনি কত বড়। তার সুদীর্ঘ জীবনে 
আছে এর অজন্র দৃষ্টান্ত । এই যে অভিমানলেশবঞ্জিত মহাহ্ভবঙ1_-এই-ই 
বিস্তাসাগরের অন্তরের এশ্বর্ধ। এই এরশ্থর্য তিনি বিলিয়ে গেছেন অক়পণ 
হাতে বাংলার মাটিতে । বাংলার মৃৎপাত্রে বিগ্ভাসাগর যেন ঘনাবর্ত ছুগ্ধ 
--বিশুদ্ধ, স্বাদিষ্ট, সুপেয় ও সারবান্‌। 


বিস্তাসাগরের প্রকৃতির বাইরের একট1 খোলস ছিল ত1 অনেক সময় কর্কশ 
ও কঠোর বলে মনে হওয়া! আশ্চর্য ছিল না। কিন্তুতার বাইরের কঠোরতার 
ভেতরেও একট! করুণ! নিয়ত প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত খাকত। শ্রতিমধুর মি 
কথায় বিদ)াসাগর কখনে। প্রার্থীর মন মুগ্ধ করতেন না, কিন্তু প্রাণবন্ত ছিলেন। 
পরছঃখের কথায় তার হৃদয় অয়ার্ড্ হতে। এবং সাহাযা করবার আকাঙক্ষা 
গ্রবল হয়ে উঠত। পালিশ করা ভাষায় কথা বলে যেমন কাউকে বুধ! আশ! 
দিতেন না, আবার যেখানে প্রার্থীর মনস্কামন। পুর্ণ করবেন জানতেন, 
সেখানেও বিদ্যাসাগর বাকা-পল্পবের বাহুল্য সৃষ্টি করতেন না। কখনো” 
কখনে। ভিনি হয়ত বিরক্ত হতেন, কিন্ত তাতে দগ্নার প্রন্রবণ শুকিয়ে যেত না। 
ফন্ত-নদীর মত দয়ার প্রবাহ বাইরের ব্যবহারের শুষ্ক বালুকা-শু,পের অত্যন্তরে 
প্রবাহিত হতো।/ তাক ব্যবহার মাঝে মাঝে উগ্র, এমন কি কঠোর বলে 
মনে হতে পান্ধত, কিন্ত সেই উগ্রতায় সামনে বে স্থির হয়ে থাকত, সেই-ই 


৪১০: বিস্াসাগর 
তার করুণার দ্গিগ্ধ নির্বরে আপ্লুত হতো।। এই সম্পর্কে-সীনেশচন্্র সেন একটি : 
চমৎকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবন্ধ করেছেন। কাহিনীটি এই । 
প্রথম দিন আমি যখন তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া মেট্রোপলিটান স্কুলে 
শিক্ষকতার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিলেন,-তৃই 
কি পাশ? 
রে বলিলাম, ইংরেজিতে অনার্ঁপসহ বি. এ. পাশ করিয়াছি এবং 
ফঃ্বলের এক হাইস্কুলে হেড মাষ্টারী করিতেছি। | 
বাড়ী কোথায়? 
ঢাক জেলায়। 
--ও তোর চাকরী হবে ন', ছেলের! বড় ছুর্দাস্ত, বাঙাল নিয়ে বড্ড টান।- 
হেচড়া করবে । তোর কথায় তে। স্পষ্ট ঢাকার টান রঘেছে, এই উচ্চারণ 
নিয়ে তুই একদিনও ক্লাশে পড়াতে পারবি নে। 
অবশ্থ ইহার পরে ছাজ্্গণকে পড়াইতে দিয়া তিনি আমার কান্জে সন্ধ্ই 
হইয়াছিলেন এবং আমাকে একটি চাকুরি দিতে চাহিয়াছিলেন; নানাকারণে 
আমি তখন মফঃস্বল হইতে আলিয়! তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। প্রথম 
পরিচয়ের দ্দিনেই এপ মুখের উপব বাঙাল বলিয়া গালি দেওয়া কি ভদ্রতা? 
অথচ তাহার এই রুচি-বিগহিত, "অভদ্র কথায় আমার মনে কিছুমাত্র জ্বালা 
উপস্থিত করে নাই, কারণ, সেই পুরুষবরের চক্ষে বাঙাল ও পশ্চিমবঙ্গের 
লোকের কোন টৈষমা ছিল না। তিনি বাঙাল সারদারগ্ুন রায়কে তাহার 
কলেজের অধ্যক্গ করিয়াছিলেন ।” 


বিষ্তাসাগয়ের প্রতিভা এত তীক্ষ যে, মানুষের অস্তর ভেদ করে ত। গ্রমীপ্ণ 
হতো! । তিনি ছিলেন প্রতিভার জীবস্ত চিত্র। কি গল্পে, কি উপহাসে, কি 
তর্কে, কি উপদেশে, কি সাহিত্যকর্ষে-_ এই প্রতিভা শতমুশী হয়ে প্রকাশ 
পেতো । সে চোখ দুটি যেন প্রতিভার খনি, আবার সময়াস্তরে প্রেমের অস্ফুট 
ভাষা । প্রতিভা ও প্রেম বিস্তাসাগরের ছুই-ই ছিল। একই সময়ে তার 
চোখ উজ্জল, একই সময়ে জলে 'অভিষিক্ত। বিস্তাসাথরের বুদ্ধি বাজান 
স্বয় ভো অতলম্পশী ছিল না, জীবনে 'ভিনি যা করে গেছেন. তা বৎসাধান্ত 
বলে মনে' হতে পারে, কিন্ত এক ভায়গায় তিনি একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 


.হাদিয়ের শক্তিতে কাকা একেখর টন বা 
চক্ষের জঙে তিনি চিরপুণয । | রা এড ও 
বিধবার অশ্রুতে, সাঁওতাবের মর্মবেদনায় এবং করিতেন বা গা পৌধাৰ রা 
চিরকাল ন্ুরধিত থাকবে । পৃথিবী থেকে হয়ত একদিন যাবতীয় শক্তির 

স্থৃতি মুছে যাবে, কিন্ত হৃদয়ের শক্তি? তার তো বিলুপ্তি নেই। এই হৃদমের 
শক্তিতেই বিস্তাপাগর বিষ্তাসাগর। দরিজ্রের সেবার জন্কেই যেন তার জন্ঘ। 
দান ছিল তীর ম্বাভাবক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো । অকাতরে দান করতেন 
তিনি। কোনে! প্রত্যাশ। নেই, গ্রতিদানের আশায় ছাই, তবু দানস্পৃহা ! 
কী অপরাজিত প্রেমের টান, ভাবলে মুগ্ধ হতে হয়। যশলোলুপ দাতা নন, 
গ্রক্ৃত দয়ার সাগরই বিদ্যাসাগর । আবার এ কথাও সত্য যে, তার কাছে 
উপকার পেয়ে তার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা বা নিন্দা ঘোষণ। করে নি, 
এমন লোক সেদিন খুব কমই ছিল। অথচ বিগ্যাসাগর বারবার তাদেরই 
অকাতরে দ।ন করেছেন, নানা রকম সাহায্যে দানা রকম বিপদ থেকে 
তাদের উদ্ধার করেছেন। তাই বলছিলাম, হৃদয়ের শক্তিতে বিগ্যালাগর 
অপরাজেয়। .... 

শিক্ষাদান মি শ্রেষ্ঠ দান বলে গণ্য হয়, তাহলে বলব দরিদ্র বিষ্াসাগরের 
চেয়ে বড়ে। দাতা৷ সে সময়ে আর কেউ ছিল না। মেয়েদের দুঃখমোচন ও 
শিক্ষাবিধান-__-এক্ষেভ্রেও তার দানের পরিমাণ কী কম? শৈশবে যে গ্রে, 
দয়া-সৌঞন্য তিনি অনাত্ীয়া রাইমাঁণর হাতে পেয়েছিলেন, সরতজচিত্তে 
বিদ্যাসাগর ৩1 আজীবন স্মরণ রেখেছিলেন এবং পরবতীঞ্ালে বাংলার 
রাইমণিদের গন্য তিনি যা করে গেছেন তা অতুলনীয়। 


বিদ্যাসাগরকে অনেকে নাস্তিক ঘলেন। 

বলেন তিনি ধামিক ছিলেন না, তার কোনে ধর্মমত ছিল না। 

পরের হুঃখমোচনই ধার ধর্ম ছিল, মানুষের ছুঃখের কথা শুনবার জন্তে ধার কান 
সর্বদা সজাগ থাকত, সেই মানুষ কেমন কবে নাস্তিক হয়? কেমন করে বলব 
তিনি ধামিক ছিলেন না বা তার কোনো ধর্মবুদ্ধি ছিল না? যার হৃদ থেকে 
বাল-বিধবার দুঃখে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আরব্ধ হয়েছিল, খার চক্ষু মৃত্যুর 
প্রাকালে সাওতালদের দুভিক্ষের কথ! প্মরণ করে সজল হয়ে উঠেছিল, সেই 


৪১২. টি রে _ বিভ্ঞাসাগর 


মান্য কি কখনো নাস্তিক হতে পারেন? ছেলেবেল খেকে ভিনি প্রতিমা 
পুজার পক্ষপাতী ছিলেন না, একথা ঠিক, কিন্ধু ভাই বলে বিদ্যাসাগর নাস্তিক, 
কিংবা ার কোন ধর্ম-জীবন ছিল না, এমন কথা বল! ঠিক নম্ব। নিজের 
বাপ-যাকে ধিনি গাজীবন সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তিসহকারে সেবা করলেন, 
জাতিবর্শ-নিধিশেষে মাঙগুষকে যিনি মাঙ্গষ জানে সেবা করলেন, সেই মাছের 
ধর্মজীবন কতখ।নি উন্নত ছিল, তা যদি আমর উপলান্ধ করতে পারতাম, 
তাহলে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে কোন প্রশ্নই তুলতাম না। লোকবিরল 
পরোপকার সাধন--এই ছিল তার ধর্ম; আসল কথা, গ্রচলিত সমাঞ্জ- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করে বিদ্যালাগর হিন্দু সমাজকে 
যুগ-বিপ্রবের আগমনী সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন বলেই হয়ত পরিবর্তন-বিরোধীর 
দল তাকে নাস্তিক অপবাদ দিয়েছিলেন কিন্তু “জীবে প্রেম করে যেই জন 
মেই জন সেবিছে ঈশ্বর'"_-এই যদি হয় আদর্শ, তাহলে ঈশ্বরচন্দ্রকে ধামিক 
বলতে বাধা কোথায়? 

আড়ম্ব গহীনত। ধর্মের গ্রধান লক্ষণ । বিদ্যালাগরের জীবনে সে পরিচয় যথেষ্ট 
আছে। অহঙ্কারশুগ্ঠত! ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ। বিদ্যাসাগরের মত নিরহঙ্কারী 
লোক এদেশে বিরল। কর্তব্যনিষ্। ধর্মের জীবন। বিদ্যাসাগরের মতো 
কর্তব্যনিঞ্জ মান্য এদেশে আর দেখ! যায় না । পবিভ্রত। ধর্মের উপাদান । 
বিদ্যাসাগরের মতো। পবিভ্রচেতা লোক এদেশে বিরল। জীবনে কখনে। 
কোনে নীতিবিরুদ্ধ অন্তায় কাজ করেছেন বলে আন পর্ধস্ত কেউ শোনে নি। 
স্তায়পরত] ধর্মের লক্ষণ । এক্ষেত্রে দেখি তিনি রামচজ্জ্রের মতো। স্যায়পরামণ। 
স্তায়পরায়ণতার খাতিরে নিজের জামাইকে পর্বস্ত মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে 
অপস্ত করেছিলেন আর ত্যজ্য করেছিলেন একমাত্র পুঞ্জকে । মিথ্যার প্রতি, 
অন্যায়ের প্রতি বিদ্যাসাগর চিরকাল, খড়গহত্ত ছিলেন। এমন থে 9৮৯ তিনি 
ধামিক ছাড়! আর কী? 

স্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগর যেমন লম্মান দেখাতেন, এমন আর কেউ 
পারে নি। পতিতা নারী পধস্ত তার দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হম়্নি। কোন 
সময়ে কয়েকটি যুবক মে্রাপলিটানের নতুন বাড়ির ছাদে উঠে ব্রাঙ্ম সমাজের 
মেস্কেদের দেখছিল। এই কথ শুনে বিদ্যাসাগর ক্রোখে অধীর হয়ে ছাত্রঞ্জের 
কলেজ থেকে চিরদিনের জন্তে অপক্ত করেছিলেন। রাল্যবিবাহ দেয়েছের 


পক্ষে অঞ্চল্যাপকর হচ্ছে দেখে, ছি র্মবীরের মতো ৷ ফোর খা 
উ্জ্যন করে, নিজের মেয়েদের যৌবনে বিষে দিয়েছিলেন । নন 
এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের বেতের গল্পটির উল্লেখ করব। বিল্তালাগর হলতেন $. 
“আমি ধর্ম সন্ধে কাউকে কোনো কথ! বলি না কেবল বেতের ভয়ে। নিজের 
বেতের ভয়েই অস্থির, অন্থকে ধর্মের কথা বলিয়া বেআ্াঘাতের সংখ্যা বৃ 
করিতে ভয় পাই।” 

“সে কী রকম?” একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। 

“মনে কর সকলেই বিচারের দিন বিচারপতির নিকট আনীত হইয়াছে । 
আমিও সেখানে আনীত । বিচারপতি খাতা খুলিয়া নাম ডাকিয়া! আমাকে 
বলিলেন-_-'তুমি অমুক দিন অমুক অন্ঠাযন কাজ করিঘাছ? আমি উত্তরে 
বলিলাম--'হ! করিয়াছি । অমনি দশ বেতের হুকুম হইল। আমাকে 
বটতলা লইয়া গিয়া! বেজআ্রাঘাত করিতে লাগিল, আমি বেদনায় ছটফট করিতে 
লাগিলাম। একটু পরেই আবার আমার ডাক হইল। হাজির হইলে 
বিচারপতি বলিলেন--“তুমি অমুক লোককে অমুক দিনে এই কথা৷ বলিয়াছ ? 
আমি ভাবিয়া চিদ্তিঘ়1 বলিলাম, “হ্যা বলিয়াছি | অমনি আর দশ বেতের হুকুম 
হইল। সেলোক এজাহারে বলিয়াছিল যে বিদ্যাসাগর বলিয়াছিল বলিয় 
এই কাজ করিয়াছি । এইরূপ বহুলোককে বনুকথ! বলিলে, সে পাপের ভাগী 
আমাকেই হইতে হইবে ও আমিই দণ্ড পাইব; এই ভয়ে আমি কাহাকেও 
কোন ধর্মের কথ! বলি না।* 

বিষ্ভাসাগর কত বড় উচ্চশ্রেণীর ধামিক ও দার্শনিক ছিলেন, তার প্রমাণ 
তার এই কথা। বিষ্ভাসাগর ধামিক ছিলেন, তবে তিনি প্রচলিত 
অর্থে ধামিক ছিলেন না। ধর্ষের কোনো অব্ষ্ঠানই ভিনি পালন 
করতেন না। মে অবসরই তার ছিলনা। কোন সম্প্রদায়ের সকল মত 
তিনি ঘেনে চলতেন না, এ কথাও ঠিক। সকল সম্প্রদায়ের লোককেই 
তিনি আদর করতেন, শ্রঞ্1া করতেন। বিশেষ করে আক্ষ সমাজের ' 
অনেককেই তিনি ভালবাসতেন, অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন। ধর্মবিশ্বাস 
বিছ্যাসাগরের যদি না থাকত, তাহলে দেবেশ্্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দ্তিনি 
মিখতেন ন1! কিংঘা! জীবনের প্রথম উত্তম ও আগ্রহ নিয়ে আদ্ষসদাজের সেবায় 
নিজেক্ষে নিক্বোগ করতেন লা। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে তার একটি 


৪১৪: বিস্তাসাগর রি 
রানা কথা এখানে উদ্ধৃত করছিঃ “এ দুনিয়ায় একজন মালিক ছেল কা 
বেশ বুঝি, তবে এঁ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় স্তাহার প্রিয়পান্র 
হইব, হ্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এসকল বুঝবিও না, আর লোককে তাহা 
বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। "নিজে যেমন বুরি সেই পথে চলিতে চেষ্টা 
করি, পীড়াপীড়ি করিলে বি, “এর বেশী বুঝিতে পারি নাই” ।৮ 


বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন সম্পর্কে তারই সমসামগ্রিক বাংলার দুজন বিশিষ্ট 
মহাপুরুষের ছুটি উদ্জি এখানে উদ্মেখযোগ্য । বিজয়রুষ্চ গোত্বামী বলেন : 
“বিদ্যাসাগর মহাশম্ম অতি প্রবল ধর্মবিশ্বাস-্বিশিষ্ট লোক ছিলেন, কিন্ত 
কাহাকেও নিজের ধর্মমত কিংবা বিশ্বাস দেখাইতে কিংবা জানিতে দিতে 
চাছিতেন না। ধর্মমত ও বিশ্বাস উভয়ই গোপন করিয় চলিতেন।”১ রামকষঃ 
পরমহংস একবার ধিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। কথিত আছে 
যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করবেন শুনে তার ভক্তরা কারণ 
জানতে চেয়েছিল। রামকৃষ্ণ শুধু বলেছিলেন £ “বিধাতার পা ও বিধাতাক্স 
ভক্তি ভিন তাঁর যতো মহাপুরুষের অভ্যুদয় তয় ন1৮ এ ছাড়া, রামকৃষঃ, 
বিষ্কাসাগর পাক্ষাৎফার ও সেই সময় দুজনার মধো কথোপকথন একটি স্থপরিচিত 
কাহিনী । ধর্মবিশ্বাস যদি নাই থাকবে, তাহলে অন্ধ ও খোঁড়া মুনলমান 
ফকিরের মুখে শাউলের গান শুনে বিষ্তাপাগর অবিরলধারে অশ্রু বিষ্্্ন 
করবেন কেন? জা'ত-ধর্ম-নবিশেষে সফলের প্রতিই তার গ্রীতি ছিল। 

বিদ্যাসাগরের ধর্মজ্ঞান কত সহজ, স্বাভাবিক ও নির্মল ছিল, তা বোঝা যায় 
তার আর একটি কথা খেকে। বিদ্যাসাগরের এক অনুরাগী যখন তাকে 
ভার ধর্মমত বিষয়ে জিজ্ঞান্থ য়ে বিশেষভাবে অঙন্ছরোধ করেন তখন বিষ্ভাসাগর 
যজেছিলেন, গীতার উপদেশ অন্ুমারে চলিলেই ভাল হয়” তবে. একথ। 
সত্য যে, ধর্ম সম্বন্ধে তার কোনে! গৌড়ামি ছিল না। সবঞ্জিনিস তিনি যাচাই 
করতেন যুক্তি দিয়ে। অত্যন্ত যুক্তিনি্ঠ মন ছিল তাঁর । শান্তে আছে বা শান 
অদ্রান্ত-+বিস্ত্যাসাগরের কাছে এই-ই শেষ কথা ছিল না। বেদাস্তকে 
জ্রা্$দশন তিনিই বলতে পেরেছিগেন। বিস্যাসাগর গৃহী- ছিলেন, সংসারী 
ছিলেন, কিন্ধ অন্তরে ভার এক পরম বৈরাঁদী, বাস. করডো। তাই গৃহত্যাগী- 
সাধুদেরও চত্রিজবলে . ডিনি আকৃষ্ট: করতে পারতেন । অর্থ সম্পর্কে 


ভার বো! নিত ও নিষ্পৃহ মান্য টিক বাংলা দেশে দ্দার কউ, ছিলেন ৃ 
কি না সন্দেছ। ্‌ 8১ 
আরে। একটি কথা। পরের জন্ত না কাদলে নিন টানি? 
ধার জীবনের শিক্ষা, সেই বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বা অধামিক কে!নোটাই বলা. 
যায় না। একবার কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রীর শিল্ত পণ্ডিত 
বহুবল্লভ শান্ত্রী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ধর্মগ্রসঙ্গে তাকে . 
জিজ্ঞাসা করেন--আপনি এমন মহাপ্রাণ, অথচ আপনি ম্বর্ণ বা বৈকু$& কামন! 
করেন না? উত্তরে বিদ্যাসাগর তাকে বলেছিলেন, “এমন স্বর্গ বা বৈকুষ$ঠ 
চাহি না, যেখানে মাস্থষের সেবা বা উপকার করিবার কোন স্বযোগ নাই ।” 
কথিত আছে, এই রকম উত্তর শুনে শান্ত্রীযমশাই বিন্মিত হয়েছিলেন। এই 
বৃহবল্লভ শান্্ী মহাভাষ্তে বিশেষ বুযুৎ্পয় ছিলেন। তীর মুখে একদিন 
মহাভাঙ্বের ব্যাখা! গুনে তার পাণ্ডিত্যে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হন। সমগ্র 
মহাভাঙ্কের ব্যাখা। গুনবার ইচ্ছ' তার হয়েছিল, কিন্তু নান! কারণে তা আর 
ঘটে ওঠেনি। বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন নিগ়্ে বাঁ ধর্মমত নিয়ে প্রশ্ন তোল! 
শুধু ধৃষ্টতা নয়, নিরর্থকও বটে। 


কতখানি সংস্কা রমুক্ত, উদ্ার-হৃদয় পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর তার পরিচম় আমরা 
পাই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তার একটি উক্তিতে | ১৮৮৫ শ্রীস্টাব্দের 
১১হ মে, রেভারেও কষ্ণচমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলো । শহরের শিক্ষিত 
সমাজে চকিতে তার মৃতাসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগরও শুনলেন এই 
খবর। তখন রোগে-শোকে তার নিজের শরীরও জীর্ণ। সেই অবস্থায় 
মুতের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জণ্তে তিনি গেলেন রেভারেত্ডের 
বাড়িতে । শহরের অনেকেই এসেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের আগমন 
সেখানে ছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি? 
শোককাতর কণ্ঠে বিদ্যাসাগর উত্তর দলেন, “কেন, আমার আলসাহচত 
বাধা কি? মধু যে খ্রীষ্টান হইয়াছিল, তাই বলিয়া তাহাকে কি আমি 
ভালবাসিতাম না? আমি শুধু দেখিতাম মধুর প্রতিভী আর এই 
পককেশ পাদ্বরী বাঙালির যে কত বড় গৌরবের পা, তাহা কি আমি 
জানি ন1". 


৪১৬: ..... বিস্াসাগর 


সকলেই অবাক হলো! বিদ্যালাগরের মুখে এই কথা গুনে, নফলেরই অন্তর জন্য 
তরে উঠল বিদ্যাসাগরের এই উদ্ধারত। দেখে। “বিদ্যাকক্ক্রমের+ লেখক 
কুফমোছনের প্রতি বিদ্যাসাগর আজীবন শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। 

প্রসঙ্গতঃ বাঙালির চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের একটি ধিক্কারবাণীর উল্লেখ 
করব।' লে ঘুগে সকল সুরের বাঙালির সঙে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা ছিল 
প্রসিদ্ধ। তার মতো এমন করে নেড়েচেড়ে এই জাতটাকে আর কেউ 
দেখে নি। বাঙালির চরিঞর সম্পর্কে তার মতে] দীর্ঘদর্শা লোক সেদিন সতাই 
বিরল ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দশায় অতি আর্তভাবে নিজ 
জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়। বলিতেন, “এদেশের উদ্ধার হইতে বন 
বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়! দিম 
সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নৃতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে 
এদেশের ভাল হয় ।” 

একথা সেদিনের চেয়ে বোধ করি বর্তমান কালেই বেশী সত্য। 


মানুষ চিনতে সুদক্ষ ছিলেন বিদ্যাসাগর । মানুষের চরিত সম্পর্কে তার ছিল 
প্রথর অন্তদৃষ্টি। 

মান্তষের চরিঅ অধ্াযনে তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী। 

দ্রীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে আগুতোষের বয়স যখন দশ বছর, সেই সময় 
তিনি একদিন তাঁর কনিষ্ঠ পিতৃবা রাধিকা প্রসাদ, মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
বিভভাসাগরকে দেখতে গিয়েছিজেন। সেই প্রথম দর্শন। দশ বছরের 
বালককে দেখে তিনি নাকি বলেছিলেন, “রাধিকা প্রসাদ এ ছেলে ক্ষণজস্পা, 
এর প্রতিভায় বাংলাদেশ একদিন উজ্জল হবে দেখো ।” তারপরে তিনি 
আশগুতোবকফে একখানি “রবিনসন ক্রুশো” উপহার দেন। 

এই বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তার আত্মজীবনীতে আরো! একটি ন্দর দৃষটাত্তের 
উল্লেখ করেছেন। 

তখনো বাংলা দেশে মধাবিত শ্রেণীর অন্তে কোনো? রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে 

ওঠে নি। আনন্দযোহছন বন্থু বিলেত থেকে আসার পরই এই সম্পর্কে একটা 
বিশেষ চেষ্টা দেখা দেয়) আনক্যোহন, স্থরেজনাধ ও শিষলাথ শান্ী এদের 
মখো এ বিষয়ে একটা পরামর্শ হলো। তাদের মতে বৃটিশ ইগ্ডিয়ান 


 বিষ্কাসাগর 898৯. 
টিটি রানু ধনীদের সভা, মধ্যবিত শ্রেণীর সেখানে প্রবেশের উপায় নেই, | 
অথচ তাদের উপযুক্ত একট] রাজনৈতিক সভা থাকা আবস্থাক । ভাঁয়পর একা 
তিনজনে আরো কয়েকজন দেশহিতৈবী লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে পঞ্জামর্শ 
করলেন। পরামর্শ হলে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে, অযুতবাজায় 
পঞ্জিকার শিশিরকফুমার ঘোষ সে পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তায়পর 
“যখন একটি সভাম্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন 
বাবু ও আমি ( শিবনাথ শান্্ী ) ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর মহাশয়ের সহিত যেখ! 
করিতে গেলাম । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল । 
তিনি বলিলেন, 'এতদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দুর হইবে ।, আমরা 
তাহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অঙ্গরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি, 
শারীরিক অস্থস্থতার দোহাই দিয়া সে অন্থরোধ অগ্রাহ করিলেন। কে 
কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছে জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপন্ন 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে অযুতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিগ্বাসাগর 
বলিয়া উঠিল, 'যাঃ তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। গুদের 
এর ভেতর নিলে কেন'?" শিশিরকুমার ঘোষেদের প্রতি বিস্াসাগরের 
বিরক্তির কারণ জানা যায় না। কাজেই তার এই উক্তিতে শিবনাথ শান্্রী 
প্রথমে একটু ক্ষুপ্ন হয়েছিলেন; কিন্তু পরে তার তুগ ভাঙল। শাস্ত্রী মহশিয় 
লিখেছেন £ “কি আশ্চর্য বিষ্ভাসাগর মহাশম়ের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞত।! 
কি আশ্চার্ধ ভবিস্দর্শনের শক্তি! তিনি যাহ1 বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। 
একটি সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই, আনন্গমোহন বাবুর মুখে শুনিলাম, 
শিশিরবাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “এই সভায় সম্পাদক হবেন 
কে? তারা বলেন, সে পরে স্থির হবে, ধাকে সকলে মনোনীত 
করিরেন, তিনিই হবেন। ভাত সভা+ স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাছির হুইল । 
সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ছুই-এক দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন 
দেখা গেল যে “ইত্তিথা লীগণ* নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক 
সভা স্থাপন করিবার এক সভা হইবে।  অন্গসন্ধানে জানা গেল 
যে, স্থপ্রলিন্ধ গ্রীতী্ আচার্ধ কষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশফ়কে সভাপতি 
ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাঁশয়কে সম্পাদক করিম! এ সভা! স্থাপিত হইতেছে। 

২৭ চটি 


৪১৮ বিদ্যাসাগর | | 
আমর। একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া! গেলাম। কারণ, শশার শা 


হইতে আমাদের পরামর্শের মধ্যেই ছিলেন ।» 
এই ঘটনার মন্তব্য নিপ্রয়োজন। 


বিষ্তাসাগরের প্রভাব শহরের লীমা ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশে, এমন ॥ কি সারা 
ভারতবর্ষে দেদ্িন পরিব্যান্ত হয়েছিল । বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে তার 
ছিল নাড়ীর যোগ । “দুর মফঃম্বলে গল্লীগ্রামের মধ্যেও তাহার প্রভাব কতদূর 
বিষ্কারলাভ করিয়াছিল, তাহ চিন্তার অগোচর। সেই উদার অ্েহপুর্ণ হায় 
হইতে নিঃস্থত হুইয়। সেই পরিচিত কম্বর বঙ্গের যেসকল পুত্রকন্ঠার শ্রবণপথে 
প্রবেশ লাভ করিয়। হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই 
কণস্বরের স্মতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া! সংসারের কর্মক্ষেঞ্জে বিচরণ করিবেন। 
সেই প্রাচা আধ মনুষ্তুত্বের মহাদর্শ তাহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও 
সংযমিত রাখিবে।” একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন অসাধারণ প্রভাব 
বিস্তারের নিদর্শন বাংলাদেশে বিদ্ভানাগরেই প্রথম ও শেষ। 

বিস্ভতালাগরের সমসাময়িকর্দের মধ্যে আচাখ কৃষ্ণকমল “পুরাতন প্রসঙ্গে” ছুইটি 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ছোট্র ঘটনা, কিন্ত এরই ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেদেছে 
সাগর-চরিজের বৈশিষ্ট্য । বামতনগু লাহিড়ী একদিন বিগ্তামাগরকে জিজাসা 
করলেন, ও হে, একট ভাঙে! রাধুনী বামুন দিতে পার । বিস্ভাসাগর বললেন, 
সেকি কথ! তছ? (রামতন্থ লাহিড়ীকে বিস্ভাসাগর “্তস্থ' বলে ডাকতেন )-_. 
তোমার বাড়িতে রাধুনী বামুন, কেন? বয়-বাবুচিই দরকার। . রামতঙ্ছ 
বললেন, না হে, রাঙ্নাঘরে অস্ততঃ একট] পৈতেওয়াল বামুন চাই--নইলে স্ত্রী 
মঞ্ুর করবেন না। বিষ্তাসাগর বললেন, কেন, তখন বাবার ওপর রাগ 
ক্করে পৈতে ত্যাগ করলে, আর এখন স্ত্রীকে খুশি করার জন্তে পৈতেখলা 
রাধুনী বামুন চাই, এ বড় মজার কখা। এমনি স্পষ্টব্তা হা টিবি 
বিদ্ভাসাগর | 

স্বিতীয় ঘটনাটি এই । বিস্যাসাগর একবার তার বাবাকে কাশী রাখতে 
গিয়েছিলেন । উঠেছিলেন লোকনাথ মৈত্রের বাড়িতে । . উমেশচন্র দত্তের 
ওগন্স ভার পড়ল বিদ্তাসাগরকে ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসার জন্ে। তখনো 
গঞ্জার ওপর পুল হম়নি। রাজঘাট থেকে নৌকে। করে গ্লজা পার হতে হয়। 


সারা রাত গল্প বলে মখাালেদ। 'সাশ্ গঞ্জকার ছিঙেন তিনি। হঠাৎ 
মাঝ রাতে বললেন, চুড়ি কিনতে হবে। উ্মেশবাবু জিজ্ঞাসা কয়লেন, কার 
অগ্তে? বিগ্াসাগর বললেন, নাতনি কাশীর চুড়ি চেয়েছে । তখনি উম্েশ- 
চন্দ্রকে সঙ্গে করে চুড়ি কিনতে বেরোলেন। এমনি ন্েহপ্রবণ চি মাছৰ 
ছিলেন বিষ্যাসাগর। 


শেষ জীবনে সমাজের হাতে উতৎ্পীড়িত, অনাথা বাল-বিধবাদের চোখের জল 
মুছাতে গিয়ে কঠোর সমাঞ্জের তীত্র বিষাক্ত শরে বিদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর যেন 
যাবার সময়ে হতাশ হয়েই বলে গেলেন £ “দেশের কিছু হইল না; পাপ দেশ 
পুণ্য কি, কর্তব্য কি, তাহা বুঝিল না1। যদ্দি উৎপীড়ন নিবারণ না! হয়, যঙ্গি, 
অত্যাচারী দঙ্ডিত না হয়, তাহা হইলে আমার এ পৃথিবীতে থাকিবার 
প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে আমার জীবন-ব্রতের উদ্যাপন হইবে কিসে? 
এ ব্রত সাধনেই তে! আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি । এই ব্রত যদি সিদ্ধ না হইল, 
তাহ। হইলে জীবন বৃথা ।” তাই বুঝি তিনি দেশের ও জাতির জন্তে তার 
সর্বন্ব পণ করেছিলেন। যা সত্য বলে বুঝেছিলেন, তা পালন করবার 
জন্তে জীবনে যে কত কষ্ট সহা করেছেন, তা বলে শেষ করা যায়না । 
বিদ্যাসাগর নিজে একবার বলেছিলেন, “সৎ কাজ করিবার সময় লোকের 
নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর 
অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথ পর্ধস্ত বলিয়া সময়ে সগয়ে গালি 
দিয়াছে যে, আহি চরিত্রহীন বলিয়! 'অল্লবয়স্ক| বিধবাদিগকে বাড়িতে আশ্রয় 
দিই 1” বিদ্যাসাগরকে কত নিন্দা, কত নির্যাতন সহা করতে হয়েছিল, এতেই 
তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অবিচলিত চিত্তে একদিনের জন্তেও 
কর্তব্য-্রষ্ট হননি । স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। বিদ্যাসাগর তাই বীর়। 
বীরত্বের এমন মৃত্তি বাঙালি বহুকাল দেখেনি । তার মহান ও কর্মবিগুল 
জীবন বাঙালির কাছে শাশ্বত প্রেরণা । হিমগিরির তুষারকিরীটা শেখরের 
মতে। সমগ্র সম্পূর্ণ সেই মহাজীবনের শরষ্টাকে প্রণাম । 


বিষ্কাসাগরের মহত্ব ও উদারতা লত)ই আমাদের অভিভূত করে। এ কথা 
সেদিনও যেমন সত্য ছিল, আজে! তেমনি সত্য । “আসলে বিদ্ভাসাগর ধেবস্ 


৪২+ রে এ বিষ্ভানাগর 
ও রানের সকল ল গৌরবই-বঞ্জিতভাবে মাসকে মান্বরূপেই মহৎ ও টি 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহ! চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ওশালগ্রাম 
শিলার দেশে তাহাকে অপরিসীম লাঞচনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ 
আঘ।তে আঘাতে তাহার কুহ্বম-কোমল মন পাষাণ কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল... 
কিন্ত এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাহার কল্যাণ হম্তকে নিরম্ত কৰেন 
নাই; বিষ্ভাসাগর-চরিজ্ে এই মানব-প্রীতিই সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর বস্ত।” 
অথচ এই ভাব তার মধ্যে প্রবল থাক! সত্বেও সত্যের অনুরোধে তিনিই 
মানুষকে পদে পদে আঘাত করেছেন; এমন কি, আত্মীম-পরিজন 
ও সমাজকেও আঘাত করতে বিদ্যাসাগর কুন্তিত হুননি। মান্ষের প্রতি 
তার ভালবাসা, সত্যের প্রতি তার নিষ্টাকে কিছুতেই কিছুমাত্র হুর্বল 
করতে পাগেনি। 
“তখানেই দেখেছেন তিনি অনাচার-_ত। বুদ্ধিরই হোক, ধমেরই হোক, 
আঞানেরই হোক, সেখানেই তার চাবুক পড়েছে অনুষ্ঠিত চিত্তে!” সেখানে 
তিনি নির্মম, কঠোর। তার জীবনের মুল প্রেরণ। ছিল মানবিকত1। মানবিক 
লমন্ত। হিসাবেই তিনি সমাজের সব প্রশ্ন, সব সমস্তাকে দেখেছিলেন। তার 
সাহস চিল অতুলনীয়, দ্বাক্ষিণা ছিল অপুর্ব। এই দাক্ষিণ্য আর দুঃসাহসের 
মধ্যেই সার্থক বিদ্ধাসাগরের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা। বিগ্ভালাগরের কর্মজীবন 
মানেই বিশালতর বন্র বিরুদ্ধে একের অভিধান । বিদ্যাসাগরকে মনে পড়লে 
মনে হয়, যেন জগতের ভিড় ঠেলে কেউ উচ্চ লক্ষো ধ্ুবতারার দিকে ৪ 
হয়ে ছগ্রপর হচ্ছেন। রি 
যে হাত দিয়ে বালক বিদ্যাসাগর এক দিন হলুদ বেঁটেছেন, কাঠ চিরেছেন, বালন 
মেজেছেন, সেই হাত দিয়েই পরব্ত্ণকালে যুগ-সারথি বিভ্যাসাগর বাংলার 
শিক্ষা, মাহিত্য ও সমাজ-সংক্কারের ক্ষেত্রে তার বলিষ্ঠ ত্বাক্ষর রেখে গেছেন। 
মহাকালের হস্তাবলেপেও সে স্বাক্ষর মুছে যাবার নয়, সে কর্মকীতি বিলুপ্ত হবার 
নম্ব। কালের অন্তর প্রেরণ। বিস্তাপাগরের কর্ষে গতি দিয়েছে বরাবর। 
ভাব-বিপ্রষের ভগীরখ তিনি । হারিছে ধাওয়া জীবনবোধকে তিনিই পরম 
আগ্রহে তুলে ধরেছিলেন বাঙালির সম্মুখে । সমাজের ঈর্ঘদেশে তিনি 
ঘাড়িযেছিলেন ্বদূঢ় আত্মপ্রতাদেরই শক্তিতে আর অলৌকিক বেদনাবোধ 
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110 বিভ্াসাঙগর় 1 উ$২৯. 
দাড়া, গরোপকারী, শিক্ষান্ততী, সমাজ-মংস্কারক বা! সাহিতা-অষ্টা-.এই ফি. 
বিগ্তাসাগরের শেষ পরিচয় 1-না, ত1 নঘ়। যুগগুঘ বিষ্তাসাগর এক নতুন 
যুগের আষ্টা। রামমোহনের পর বাংলার দ্বিতী় যুগপুর্ষধ ভিনি। তিনিই 
বাঙালির জীবনে জীবন-গ্রভাতের শুভ গ্রেরণা। এই তীর সর্বশেষ্ঠ পরিচয়। 
তিনি অতীতকে অর্বপ্রধত্ধে অতিক্রম করে চলার জন্য এক নতুন পথ স্টি 
করেছিলেন। এই নতুন পথ তৈরি করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিবেন-_ 
“আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মলের জন্তু 
যাহা উচিত বা! আবশ্বক বোধ হইবেক তাহা করিব, লোকের বা কুটঙ্কের 
ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।” 
বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনের সর্বোত্তম বাণী এই। 
এরই অনুশীলনে সার্থক তার জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও কর্ম। 


দবেশহিতণ্ব্রতে লম্যক্‌ আত্মপমপিত সেই যুগপুরুষকে গ্রণাম। 
মহত্ব এবং পৌরুষের সেই জ্যোতির্ময় বিএহকে প্রণাম। 
গ্রণাম মানব-ঈশ্বর ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরকে। 
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কলেজ ক্ষোয়ারে ( কলিকাত্ত ) বিদ্যাসাগরের মর্ধর মৃতি । 


অমর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার সাগর, 
শতধারা দয়ার প্রভব ধরাধর । 
'অনাথার চিরবন্ধু দেশহিতে রত, 
শিক্ষা সমুন্নতি ব্রতে দীক্ষিত সতত । 
সরল স্বাধীনচেতা কোমল অস্তর, 
বঙ্গভাষ। নলিনীর নব বিভাকর । 
ভক্তিভরে স্মরি তারে স্বদেশনিবাসী, 
স্থাপিল এ মৃত্তি অতরল অশ্রুরাশি | 


বিভ্যাসাগাল 


ছ্িতীয্ খু 
জাকাল- অর্পন 


বাংলার বু মনীষী তাদের অন্তরের অকুঞ শ্রদ্ধ। নিবেদন করেছেন 
বিষ্ভাসাগরকে | তাদের এক একজন বি্াসাগরকে দেখেছেন 
এক এক দ্বিক থেকে । এই সব রচনার ভেতর দিয়ে বিষ্তাসাগরের 
বছডঙ্গিম চরিজ্জের এবং লোকোত্তর তাঁর জীবনের একটা সুন্দর 
পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার একাধিক কবিও তাদের অন্তরের 
ভক্তির অর্থ দান করেছেন বিদ্যাসাগরের চরণে । এই রকম কয়েকটি 
গদ্য ও পদ্ রচনা সংকলন করে আমর! লাগর-তর্পণ করলাম । 


১ 


বিছ্াসাগরের চরিত্রে যাহ] সর্বপ্রধান গুণে গুণে তিনি পল্লী আচারের 
কত্ত, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমান্্র নিজের গতিবেগ 
প্রাবল্ কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া_হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্র- 
দায়িকতার দিকে নহে করুণার অশ্রপুর্ণ উন্মুক্ত অপার মন্ুয্াত্থের অভিমুখে 
আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিগ্নাছিলেন, 
আমি যদি তাহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্তব্য 
একেবারেই অদম্পক্প থাকিয়া যায়। কারণ বিষ্াসাগরের জীবন-বৃত্বাস্ত 
আলোচন। করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয়" যে, তিনি যে 
বাঙালি বড়লোক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন, 
তাহাও নহে--তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি 
যথার্থ মানুষ ছিলেন। 

বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না। 
প্রতিভা মান্গষের সমন্তট! নহে, তাহা মাঙগষের একাংশ মান্জর। প্রতিভা 
মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতে, আর মন্গস্তত্য চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বন্র- 
ব্যাপী ও স্থির । প্রতিভা মান্গষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ--আর, মন্ুস্তত্ব জীবনের 
সকল মুহূর্তেই সকল কার্ধেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে । প্রতিভা 
অনেক সময় বিহ্যুতের গ্তায় আপনার আংশিকত] বশতই লোকচক্ষে তীব্রতর- 
রূপে আঘাত করে এবং চরিজ্ত্রমহত্ব আপনার ব্যাপকত। গুণেই প্রতিভ1 অপেক্ষা 
মান্তর বলিয়! প্রতীয্ষমান হয় । কিন্ত চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, 
ভাবিয় দেখিলে, সে বিষয্ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। 

ভাঁষ৷ প্রস্তর অথব! চিত্রপটের বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার 
কার্ধ, সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্ত নৈপুণ্য 


বাংলার বছু মনীষী তাদের অন্তরের অকু শ্রদ্ধ। নিষেদন করেছেন 
বিষ্ভাসাগরকে। তদের এক একজন বিষ্ভাসাগরকে দেখেছেন 
এক এক দিক থেকে। এই সব রচনার ভেতর দিয়ে বিগ্ভাসাগরের 
বভঙ্গিম চরিঞ্জের এবং লোকোত্বর তার জীবনের একট! সুন্দর 
পরিচয় পাওয়। যায়। বাংলার একাধিক কবিও তীর্দের অন্তরের 
ভক্তির অর্থ দান করেছেন বিভ্ভাসাগরের চরণে । এই রকম কয়েকটি 
গদ্য ও পন্ভ রচনা সংকলন করে আমরা সাগর-তর্পণ করলাম। 


১ 


বিষ্ঞাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণে গুণে তিনি পল্মী আচারের 
কুত্তা, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ 
প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া__হিন্ৃত্বের দিকে নহে, সাম্প্র- 
দায়িকতার দিকে নহে _করুণার অশ্রপুর্ণ উন্মুক্ত অপার মন্ুয্াত্থের অভিমুখে 
আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়৷ লইর়৷ গিগাছিলেন, 
আমি যদি তাহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্তব্য 
একেবারেই অদম্পন্ন থাকিয়া যাযম়। কারণ বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্বাস্ত 
আলোচন! করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে 
বাঙালি বড়লোক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতে। হিন্দু ছিলেন, 
তাহাও নহে--তিনি তাহা! অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি 
যথার্থ মানুষ ছিলেন। 

বিষ্ভাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে ন|। 
প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাজ। প্রতিভা 
মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মঙ্ব্ত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাছা সর্বজ্জ- 
ব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মান্ধষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ--আর, মনুত্ুত্ষ জীবনের 
সকল মুহূর্তেই সকল কার্ধেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে | প্রতিভা 
অনেক সময় বিদ্যুতের ন্তায় আপনার আংশিকতা বশতই লোকচক্ষে ভীব্রতর- 
রূপে আঘাত করে এবং চরিজ্রমহত্ব আপনার ব্যাপকতা গুণেই প্রতিভা অপেক্ষা 
স্নানতর বলিয়া প্রতীমমান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে বধার্থ শ্রেষ্ঠতা, 
ভাবিয়া দেখিলে, মে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে ন!। 

ভাষা প্রস্তর অথবা চি্পটের বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার 
কার্ধ, সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্ত নৈপুণ্য 


৪২৬... বিভ্ভাসাগর 


প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্ত নিজের সমগ্র জীবনের ছারা সেই সন্ত ও 
সৌন্দর্য প্রকাশ কর! অপেক্ষাকৃত আরো! বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে 
কঠিনভার বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে, স্বাভাবিক হুল বোধশক্তি 
ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্বক হয়। 

এই চরিক্্রচনার প্রতিভা কোনে। সাম্প্রদামিক শান্তর মানিয়া চলে না। গ্ররুত 
কবির কবিত্ব যেমন অলঙ্কার শাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বন্বয়ের যধ্যে বিধি- 
রচিত নিগুঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কার শাস্ত্রের কোনে নিষ্বমের সহিত 
তাহার শ্বস্াবত কোনো বিরে।ধ হয় না, তেমনি ধাহারা যথার্থ মনুষ্য তাহাদের 
শাস্ত্র তাহাদের অন্তরের মধ্যে, অখচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধাঁন- 
গুলির সঙ্গে সে শান্তর আপনি মিলিয় যার়। অতএব অগ্থান্ত গ্রতিভায় যেমন 
“অরিজিন্যাপিটি'' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রভা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্র বিকাশেও 
সেই অনন্থতন্ত্রভার প্রয়োজন হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভ! 
ছিল ন1 বলিয়া আভাস দিয়! থাকেন, তাহারা জানেন, অনন্ততন্ত্রত্ব কেবল 
সাহিত্যে এবং, শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
বিদ্ধাসাগর এই অকৃতকীতি অকিঞ্চিৎকর ব্জসমাজের মধ্যে নিজের 
চগিন্ত্রকে মনুযাত্বের আদর্শরূপে প্রম্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্ততম্ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এত বিরগগ 
যে, এক শতাব্বীর মধ্যে কেবল আর দুই-এক জনের নাম মনে পড়ে এবং 
তাহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ । 

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এক্টক্ূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্ম! 
যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ ছুই-এক জন 
মান্থব গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বল! কঠিন। কি নিঘ্নমে বড়োলোকের 
অভাথান হয়, তাহ! সকল দেশেই রহশ্যমন্--আমাদের এই ক্ষুন্েকর্মা। ভীরু- 
হৃদয়ের দেশে সে রহমত দ্বিগুণতর ছুর্ভেষ্ঠ । বিদ্যাসাগরের চরিত্রস্থ্রিও রহস্য" 
বৃত-_কিন্ত ইহা দেখ! যায়, যে চরিত্রের ছণাচ ছিল ভালে।। ঈশ্বরচন্দ্র পূর্ব- 
পুরুষের মধ্যে মহত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। বিদ্যাসাগরের 
জীবনবৃত্তান্ত আলোচন! করিলে প্রথমেই তাহার .পিতামহ রামজয় তর্কতৃষণ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । লোকটি- অনন্তসাধারণ ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহমাজ নাই। এই দরিজ্জ ত্রাঙ্মণ তাহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্ধি 


দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষর সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন 
একমান্তর ভগবানের হুস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ময অখগণ্ডভাবে তাহার জোষ্ট 
পৌঁজের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

বিদ্যাসাগর তাহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি কারি 
ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা! বলে সে তাহাই করে। 
কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন যেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের 
অপেক্ষা কোনো কোনো! অংশে রাখালের সঙ্গেই অধিকতর সাদৃশ্য দেখা 
যাইত। পিতার কথা পালন করা দুরে থাক্‌, পিতা! যাহ! বলিতেনঃ তিনি 
ঠিক তাহার উন্টা করিয়া বসিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় ঘখন গ্রামের 
পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন, তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয় 
দিবার অন্য ষে প্রকার সভ্যবিগহিত উপন্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের 
সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে 
নাই। 

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো স্ববোধ ছেলের অভাব নাই। এই 
ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী লেখক ইঈশ্বরচঞ্জ্রের মতো ছর্দান 
ছেলের প্রাতুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ খুচিয়া যাইতে 
পারে । 

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাহার অক্ষয় দয়ার জন্চ বিখ্যাত । কারণ, দয়াবৃত্তি 
আমাদের অক্রপাতপ্রবণ বাঙালি হৃদয়কে যত শীত্্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে 
পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালি- 
জন স্থলত হৃদয়ের কোমলত! প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিছুলভ 
চরিঞ্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দয়া কেবল একটা 
প্রকৃতির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির 
অচলকর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয্বাই তাহ এমন মহিমশালিনী। এ দয়া 
অন্যের কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহুূর্তকালের অন্ত 
কুষ্ঠিত হইত না। কারণ, দয়া বিশেষরূপে জ্ীলোকের নছে। প্রকৃত দয়া যথার্থ 
পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পুর্ণকূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্ধয এবং 
কঠিন অধ্যবসায় আবস্তক, তাহাতে অনেক সময় হুদুরব্যাপী স্থদীর্ঘ কর্মপ্রণালী 
অন্থলরণ ক্রিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল আত্মত্যাগের দ্বার! প্রবৃত্তির, 


২৮ ..., বিষ্ঞাসাগর ক 
উচ্ছাসনিবৃতত এবং হৃদয়ের ভায়লাঘব কর! নছে ; ভাহা দীর্ঘকাল ধা নানা 
বাধা অতিক্রম করিয়! ছুরধহ উদ্দেশ লিদ্ধির অপেক্ষা রাখে। | | 
বিগ্ভাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ, পুরুযোচিত; এই জন্ত ভাহণ সরল.এবং নিধিকার । 
তাহা কোথাও ুষ্ষ তর্ক তুলিত না, নাসিকা! কুঞ্চন করিত না; বসন তুলিয়া 
ধরিত.ন17 একেবারে ভ্রতপদে, ধজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসক্কোচে আপন কার্য 
নিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাহাকে কখনো রোগীর 
নিকট হইতে দরে রাখে নাই। এমন কি, কার্মাটাড়ে এক মেখরজাতীয় 
স্রীলৌক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটারে উপস্থিত 
থাকিয়! শ্বহত্তে তাহার সেবা করিতে কুষ্টিত হন নাই। বর্ধমান বাসকাঁজে 
তিনি তাহার প্রতিবেশী দরিত্র মুসলমানগণকে আত্মীয় নিবিশেষে যত 
করিয়াছিলেন। তাহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার 
অনেক উদ্দাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমর]। ধাহাদিগকে ভালো 
মাচ্ছষ অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাহাদের চস্ষুলজ্জা 
বেশি। অর্থাৎ কর্তবাস্থলে তাহারা কাহাকেও বেঘনা দিতে পারেন ন1। 
বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। 

বিদ্য/সাগর যদিচ ব্রাদ্ষণ, এবং গায়শান্ত্রও যখোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
তথাপি ধাহাকে বলে কাগুজ্ঞান, সেটা তাহার যথেই্ ছিল। এই কাগুজানটি 
যদি না থাকিত, তবে যিনি এক সময় ছোলা! ও বাতাস। জলপান করিয়া 
পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতো ভয়ে চাকরি ছাড়িয়। দিয়া স্বাধীনজীবিক! 
অবলম্বন করিয়া জীবনের মধাপুথে সচ্ছল ্বচ্ছন্দাবস্থাম় উত্তীর্ণ হইতে 
পারিতেন না। আশ্চধের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি তুরি ভুরি 
ত্বার্থভ্াযাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে 
মুহূর্তের জন্ত তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, ধিনি আপনার ম্তায়সন্কল্লের 
খু রেখা হউতে কোনে! যন্ত্রণায়। কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্র- 
পরিমীণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্ত বুদ্ধি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হুইয়া লাহসের আশ্রয় দাতা হইয়াভিলেন। গিরিশৃজের 
ঘেবদারত্রম যেমন শু শিলাস্তরের মধ্যে অস্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক 
ছিমানী বৃষ্টি শিরোধার্ধ করিয়া, নিজের "আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির ছায়া! 
আপনাকে প্রচুর সরলশাখপল্পবসম্পন্জ সরল মহিমায় ন্রভেদী করিয়া তুলে 
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-_-তেমনি, এই ব্রাদ্ষণতনয় জন্মধারিজ্রা এবং লর্বপ্রকার প্রতিকূলতার : যধ্যেও 
কেবল নিজের জ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির স্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই 
এমন সরল,এমন প্রবল,এমন সমুন্নত,এমন সর্বলম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিজেন । 
যে বিগ্তাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুষ্টিত 
হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ত্রাক্ষণের প্রার্থন! 
পুর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ নিজের 
অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলত। ছিল । এবং সেই সরলতার 
মধ্যেও দৃঢ় বঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের তিলমান্র সম্মান রক্ষার 
প্রতিও তাহার লেশমান্জ শৈথিল্য ছিল না। আমর! সাধারণত প্রবল 
সাহেবী অর্থবা প্রচুর নবাবী দেখাইয়া সম্মান লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি 
কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্থানকে কখনে। 
স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূঘণহীন সারল্যই তাহার রাজভূষণ ছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র খন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাহার দরিদ্রা জননীদেবী 
চরকাস্থত1 কাটিয়! পুত্রদ্য়ের বন্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। 
সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃনেহ-ম্ণ্ডিত দারিদ্র তিনি চিরকাল সগৌরবে 
মধাঙ্গে ধারণ করিঘাছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ষে চটিজুতা ও মোট। ধুতিচাদর 
পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাঙ্ছদ্বারেও তাহ! ত্যাগ 
করিবার আবশ্বকত। বোধ করেন নাই। আমাদের এই দেশে ঈশ্বরচন্দ্র 
মতে! এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়! জন্মগ্রহণ করিল, আমর! 
বলিতে পারি না। 
সেইজন্ত বিষ্ভাসাগর এই বজদেশে এফক ছিলেন। এখানে যেন তাহার 
স্বজাতি-তোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর 
অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া! গিয়াছেন। তিনি স্থখী 
ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মন্কুস্তত্ব সর্বদাই অস্থভব 
করিতেন, চারিদিকের জনমগ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই ।" 
তিনি উপকার করিয়া কতক্সতা পাইগ়্াছেন। কার্কালে সহায়ত! প্রাণ হন 
নাই। এই হুর্বল, ক্ষুত্র, হুদগহীন, কর্মহীন, দাস্ভিক, তাকিক জাতির প্রতি 
বিভভাসাগরের এক স্থগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্যবিষয়েই ইহাদের 
বিপরীত ছিলেন । রর 
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বৃহৎ বনম্পতি যেমন ক্ষত বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শৃন্ঠ. আকাশে 
মস্তক তুলিয়া উঠে-__বিষ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের 
সমস্ত অস্থাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শবহীন স্বর নির্জনে উত্থান 
করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া! এবং ক্ষুধিতকে 
ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহম্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির 
বিশ্লীষস্কার হইতে সম্পূর্ণ ব্বতন্থ ছিলেন। দয়া নহে, বিস্তা নহে, ঈশ্বরচন্ 
বিষ্াসাগরের চরিঞে প্রধান গৌরব তাহার অজেয় পৌরুষ, তাহার অক্ষয় 


মচুয়াদ্য ॥ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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বিশ্তাসাগরের কথা বাংলায় সুবিদিত-_কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেই 
তাহাকে জানেন। তাহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী আমাদের 
সকলেরই সুপরিচিত । বিস্তু এ কথাটা হয়ত অনেকে জানেন না যে, 
্রতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমান্র। সংবাদের 
নেপথ্যে যে সংঘ।ত-্প্রর্তিঘাত থাকে, যে আবেগ, ষে প্রতিভা, যে প্রেরণ। 
থাকে তাহার রহশ্তই জীবন-রহস্য। সামান্য মাস্ছষের জীবন-রহস্য উদঘাটন 
করাও সহজ নয়, বিদ্যাসাগরের মত বিরাট জীবনের রহম্য উপলব্ধি কর 
আরে ভুদহ। তাহাকে আমরা দেখিয়াছি, তাহার কথা শুনিয়াছি, লেখ! 
পড়িয়াছি। তাহার কার্ধ-কলাপের ফলাফল গুত্যক্ষ করিয়াছি-_ তা সত্ত্বেও 
তাঁহাকে যে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পানিয্মাছি এমন কথা! আমি অস্ততঃ বলিতে 
পারিনা। বিস্তাসাগরের প্ৃর্ণবূপ উপলব্ধি করিতে হইলে যে মানসিকতার 
প্রয়োজন, তাহ আমার নাই। আমি আমার ক্ষুজ্র বুদ্ধি দিয়! তাহাকে 
যতটুকু ষে ভাবে বুঝিয়াছি, তাহাই কেবল আজ আপনাদের. নিকট নিবেদন 
করিব। 

বিগ্কাসাগর মাছ ছিলেন। মন্ুয্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণণ্ুলি হায় জীবনে, 
আচরণে ও কথায় বিকৃত হইগ্জা আছে বলিয়াই আমর! তাহাতে মানবজেষ্ট 
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বলিতে ছিধা করি না। এমনি একজন মানবতেষ্ঠ মহাপুরুষ, জন রাজা 
রামমোহন রায়। রাজার মনন, কাধকলাপ ও চিস্তাধানার সঙ্গে এই 
্রাঙ্মণের মনন, কার্ষকলাপ ও চিন্তাধারার বহু সৌসাদৃশ্ত দেখিতে পাই। 
এই ছুঈটি বিরাট চরিত্র পাশাপাশি রাখিয়া আমি অনেক সময় গভীর. ভাবে 
চিন্তা করিয়াছি, দেখিম্াছি একটি অখণ্ড মানবিকতার এপিঠ রামমোহন, 
ওপিঠ বিষ্যাসাগর । ছুইজনেই অপরাজিত চিত্তে বিরোধিগণের সকল 
কটুক্তি সহা করিয়াছেন; ছুইজনেরই প্রবত্তিত আন্দোলন-তরঙ্জ সমগ্র 
ভারতে পরিধ্যাপ্ত হইয়াছিল। এইখানে আমি একটি মূল্য বান এতিহালিক 
তোর উল্লেখ করিব, যাহ? বিচ্যাসাগরের বিধধাবিবাহ আন্দোলনের 
গুরুত্ব বুঝিতে সহায়তা করিবে। আমি সমসাময়িক কালের বহু কাগজপজ্জে 
দেখিয়াছি ষে, বিগ্ভাসাগরের এই আন্দোলন কেবলমাত্র কলিকাত। বা বাংল! 
দেশের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল না; বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই ভারতবর্ষের 
বছ প্র্দেশেই ইহ] পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং বনু প্রদেশেই বিধবাবিবাছের 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রবর্তক হিসাবে বিগ্ভাসাগরের নাষ, 
তাহার জীবিতকালেই পাগ্রাব, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র এমন কি মাদ্রাজ পর্ধস্ত 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংল! দেশের বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম 
হইবার ছম বৎসর পরেই মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিধবাবিবাহ আরস্ত হয়। 
বালগঙ্জাধর তিলক বিগ্যাসাগরের নামে শ্রদ্ধায় শির অবনত করিতেন -- 
ইচ1 আমার স্বচক্ষে দেখা।  ছুইজনেই কর্মজীবনে কলিকাতার অগ্রসর, 
উদ্ধার, চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়ানী লোকেদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। 
চুইজনেই বড় বড় পণ্ডিতদের সভায় শাস্ত্রী বিচার করিয়াছেন-_ 
রামমোহন বেদাস্তধর্মের ব্যাখ্যায়, আর বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাছের সমর্থনে । 
এই বকম বহু আশ্চর্য সৌসাদৃশ্ত দেখিতে পাই এই দুই মহ্াপুরুষের মধ্যে । 
ইছার প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানব সমাজেরই বরেণ্য, কেবলমাত্র বাঙালি বা 
ভারতবাসীর নয়। র 
মন্স্যত্তের লক্ষণ কি? প্রাণী-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অন্গসারে মানুষও এক প্রকার 
পণ্ড । পণ্ড হইলেও তাহার একট] বৈশিষ্ট্য আছে। কি সেই বৈশিষ্টা? 
কেহ বলেন মানুহ বিচারবুদ্ধিসম্পর্ন জীব, কেহ বলেন সে বিবেকী, কাহারও 
মতে মাঁছষ সামাজিক | বার্ক, এযাভাম ন্মিধ, কবি বায়রণ ও সেক্কগীয়র 
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প্রভৃতি পাশ্চাত্তের আধুনিক ও প্রাচীনকালের অনেক. মনীবীই মাঙছযের 
সংজ্ঞা নির্ণর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু গীতায় বিশ্বরূপ-দশনি অধ্যায়ে 
মানুষের যে সংজ্ঞা আছে, তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় । মাঞ্ছয শ্রষ্টা। 
অন্টান্ত প্রাণীরাও হি করে, কিন্তু তাহাদের হ্ট্রিতে বৈচিজ্র নাই। 
উইপোক1 উই টিপি ছাড়া কিছু হৃট্টি করিতে পারে না, যুগত্বগান্ত ধরিয়া 
সে উহাঁই করিতেছে । এক এক রকমের পাখী এক এক রকমের বাসা 
তৈরি করিতে দক্ষ । কিন্ত মাছষের হি বৈচিআময়। মানবসভাত। শরষ্ট। 
মানবের কীতি, তাহারই নব নব সৃষ্টিতে ইহা সমৃদ্ধ। স্ঙ্টিই মানুষের 
ক্বাভাঁবিক প্রবৃত্তি, নিতা নৃতন দৃষ্টিতে সে নিঙজ্জেকে আবিষ্কার করিতেছে, 
তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাঁকিতে চাহে ন1। 
তাহার মনীষ। নিত্য নূতন লোকে উভভীর্ণ হইবার জন্ত উন্মুখ, এজন্য যুগে ধুগে 
বু বিপদকে সে বরণ করিয়াছে । সমুজ্রে পাড়ি দিয়াছে, পর্বত লঙ্ঘন 
করিয়াছে, ব্যাধ-জীবনের অবসান করিয়া কষি সভ/তার পত্তন করিয়াছে, 
কৃষি সভ্যতাকে পিছনে রাখিয়া! শিল্পসভ্যতা গড়িম়াছে, অরণ্য কাটিয়। পল্লী 
বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে বূপাস্তরিত করিয়াছে। স্ছষ্টি করিয়াছে, নিজের 
স্থষ্টিকে ধ্বংসও করিয়াছে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায়। বিশ্বপ্রক্কতির মতন মানব- 
প্রকৃতিও সতত সংগ্রামশীল। 

মানুষ পঞ্ড বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহী পশ্ড। প্ররুতির প্রতিভাবান হুরস্ত 
অশান্ত সন্তান সে। প্রকৃতির কোন শালনকেই সে মানিয়া লয় নাই। 
সে রান্ধির অন্ধকারে আলে!, জালিয়াছে, দিবসের প্রথর আলোকে 
রুক্ধঘরে বসি! কুক্রিম অন্ধকার উপভোগ করিয়াছে । আছারে নিজ্দ্রীয় 
প্রজননে প্রকুতির কোন বিধান, কোন সীমা, কোন গণ্তীকে সে মানে নাই। 
ইহা জন্ত শান্তিভোগ করিয়াছে, ভবু মালে নাই। নানাবিধ আবিষ্কায়ের 
সাহাষো পঞ্চেজ্িয়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার লভ্যতার 
পরিচয় । নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই যেন অতিক্রম করিতে চাছিতেছে। 
পথ ছুর্গম, কিন্তু তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই তাহার 
শাখের। 

বিদ্যালাগরের বিচিআঅ জীবনের দিকে ' তাকাইলে মর একজন লট 
মানুষকেই দেখিতে পাই) সেই বিরাট পুকুধের মহিমা সহজে অঙ্তবগম্য 


.  বি্ঞাসাগর : . . .: ৪৩৩; 
হয় না। সমাজ-আান্বোলনের, ক্ষেত্রে তাহার শ্বদেশবাসী ভাহাকে চরিআ- 
হীন বলিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। ইহাই তো প্রত্যাশিত। তাহার 
চরিত্রের গভীরত1 উপলব্ধি করিতে হইলে গভীর দৃষ্টিভগীর প্রয়োক্গন। 
তিনি তাহার প্রতোকটি কর্মে শ্রেষ্ঠ মাছষের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় 
রাখিয়া! গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর-মানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিবার 
ক্ষমতা বাঙালির নাই. : নি্যাসাগরের অপূর্ব জানস্পৃহা, সর্বতো মুখী প্রতিভা, 
অতন্দ্র অধাযন- . এলজি আর অতুলনীঘ হুজনীশক্তি_-কোন্‌ বাঙালি 
হদয়ঙ্গম করিস সার্যাছে? তিনি তো আমাদের মতন অস্বঃপুরের 
অন্ধকারে নিশি জীবন যাপন করেন নাই। জীবনের মুলমন্্ররূপে 
তিনি গ্রহণ কু ছিলেন উপনিষদের সেই পুতবাণী 'সত্যমেব জয়তে 
নানৃতম '_একমাত সত্যই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যা নয়। ইহাই ভারতের শাশ্বত 
পন্থা। িদার্ঠীগর আজীবন চলিয়াছেন সেই কঠিন পথেই দৃঢ় পদবিক্ষেপে 
এবং অকুতোভয়ে'। সমাজের অর্থহীন অযৌক্তিক, নির্দয় বিধিবিধান, যাহা 
দেশের বায়ু বিষাক্ত করিয়া তোপে, জাতির প্রাণশক্তিকে নিশ্পেষিত করিয়া, 
ফেলে, তাহারই বিরুদ্ধে মাথা উচু করিয়া ধাড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন 
একজন সাধারণ ক্রাহ্মণ পণ্ডিত। জ্রুরবৃদ্ধি ও স্বার্থান্বেষী সমাজশাসকগণের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ করিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর । শাণিত ক্ষরের ধারের 
যাছই দুর্গম পথে তিনি যাত্র/ করিয়াছিলেন একাকী-_সেদ্দিনের পরিবেশে 
ইহ1 অপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার আমরা আরকি কল্পনা করিতে পারি? 
বিদ্যালাগরের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অজ। 
হিন্দু সমাজেরই নান! ঘাতগ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মাস্তিক 
প্রয্নোজন বোধের ভিতর দিয়াই বিদ্যাসাগর আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
আকম্মিক নন, খাপছাড়াও নন । যে দেশে, যে কালে এবং যে সমাজে তাহার 
উদ্ভব, সেখানকার সমগ্রের সহিত তীছার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। 
ইতিহাসে তাহার জন্য নির্দিষ্ট যে ভূমিক1 ছিল, সেখানে একমাজ বিদ্যাসাগর 
ভিন্ন আর কাহাকেও মানাইত না।* 











-_ব্রজেন্্নাথ 
* ১৯*১ সালে -ঝাঙ্গদমাজের উদ্যোগে অনুষিত বিদ্যাসাগর-স্মতিসভান প্রণত্ত সভাপতির 
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ঈশ্বরচঞ্জ বিদ্বাপাগর ছামাদের মধ্যে আর নাঈ, কিন্ত পুরুযান্ ক্রমে তিনি 
বঙ্গবা লীগের প্রাত:ম্মবণীয় হইয়। থাকিবেন। ভিনি ইদানীত্তন বঙ্গসাহিত্যের 
প্রণেতা, তিনি বঙ্গ সমাজের সংস্কা -কর্তা, তিনি হৃদয়ের ওক্সন্বিত1 ও দাক্ষিণ্য 
গুণে জগতের একজন শিক্ষাপ্তরু। গুরু আজি পাঠশালা বন্ধ করিলেন, কিন্ত 
তাহার কীতিমণ্ডিত চিত্রখানি ধ্যান করিয়া দুইটি এক বিষয় আজি শিক্ষা লাভ 
করিব। | 

ধাহাদিগের বম়ঃ£ক্রম ৪০ ব্ৎলর পার হইয়া গিয়াছে, আজি তাহার! নিজ 
শৈশবাবস্থার কথা স্মরণ করিতেছেন। সে সময়ের বঙ্গসমাজ অদাকার সমাজের 
মত নহে, তখনকার সাহিতা অদ্যকার সাহিতোোর গ্ঠায় নহে। প্রাচীন। 
গৃছিনীগণ, অথবা জোকানী পসারী লোকে রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন, 
যুবকগণ ভারতচন্দ্র আওড়াইতেন, শাক্তগণ রামপ্রসাদের গান গাহিতেন, নব্য 
সম্প্রদায় নিধুবাবুর টগ্লা গাহিতেন, অথবা দীস্তরায়ের ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব 
পাঠক কেহ কেহ চৈততন্যচরিতামূতের পাতা উল্টাইতেন, শাক্ত পাঠক কেহ কেহ 
মৃকুদ্দরামের চণ্তীখানি খুলিয়। দের্িতেন। এই ছিল বাজাল! পদ্যের অবস্থা, 
স্থমাঞ্্রিত বাজাল। গদ্য তখনও সৃষ্টি হয়নাই। 

এইবূপ কালে ক্ষণজন্ম! ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার সহশ্র 
সদ্গুণের মধ্ো তাহার ওজস্বিতা ও দৃঢগ্রতিজ্ঞতাই সর্বপ্রধান গুণ। যেটি 
কর্তব্য সেটি অনুষ্ঠান করিব,__যেটি অনুষ্ঠান করিব সেটি সাধন করিব,_-এই 
ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ের সংকল্প। সমস্ত সমাজ যদি বাধ! দিবার চেষ্টা করে, 
লিংছবীর্ধ ঈশ্বরচন্্র লে সমা বাহ ভেদ করিয়া তাহার অলজ্বনীয় সংকল্প সাধন 
কয়েন। ঈশ্বরচন্দ্র আছি আমাদের এই পরম শিক্ষাদান করিতেছেন,-.এই 
শিক্ষা যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিস্তৎ আমাদের 

হত্তেপরের হন্তে নছে। | 


ঈশ্বরচন্্র দেখিলেন, বঙ্গভাষায় সথমাজিত নির্যল হৃদয়গ্রাহী গম্াগ্রস্থ নাই.। 
ক্ণণজযা ঈশ্বরচন্্র স্বহণ্ডে তাহার স্থষ্টি করিলেন । সংস্কৃত ভাষার অমৃল্য ভাগডার 
হইতে হ্থন্দর সুন্দর পবিত্র গল্প ও পবিজ্র ভাব নির্বাচন করিলেন, লংস্কৃতয়প 
মাতৃভাষার সাহায্যে-নৃতন ভাবায় সেই গঞ্প সেই ভাব প্রকাশ করিলেন, 
নিজের হৃদয় গুণে, নিজের প্রতিভা বলে সেই গল্পগুলি মনোহর ও হাদয়গ্রাী 
করিয়া! তুলি! বঙ্গসাহিত্য-ভাগ্ারের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করিলেন। বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি, শকুস্তল] ও সীতার বনবাস, কোন্‌ বাঙালি ভদ্রমহিলা এই পুস্তক- 
গুলি পড়িয়] চক্ষুজল ন বর্ষণ করিয়াছেন? কোন্‌ সহ্ৃদয় বাঙালী. অন্থাবধি 
যত্বসহকারে পাঠ নাকরে? ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সংকল্প সাধিত হইল,_নির্মল 
স্থমাঞ্জিত বাংল! গণ্যের সৃষ্টি হইল। ইহাতেই বিদ্যাসাগর নিরম্ত রহিলেন, 
না। আপনি যে পথে গিয়াছেন, প্রতিভাসম্পন্ন ম্বদদেশবাসীগণকে সেই পথে 
লইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত না শিখিলে বাংল। ভাষার ও 
বাল! গছ্ের উন্নতি নাই । কিন্তু সংস্কৃত কে শেখায়, কে শিখে? টোলে 
পড়িতে যাইলে অর্ধেক জীবন তথায় যাপন করিতে হয়,_-তখনকার পণ্ডিতগণ 
বলিতেন, এইরূপ না করিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। তবে কি শিক্ষিত হিন্ুগণ 
চিরকাল এঁ পবিজ্র ভাষায় বঞ্চিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুদিগের পৈতৃক 
রত্বরাঙ্গি ও অনন্ত ভাগ্ডার হিন্দুদিগের চিরকাল অবিদ্দিত থাকিবে? তবে কি 
হিন্দুজাতির গৌরব স্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য কেবল অল্প সংখ্যক লোকের 
এক চেটিয়! ধন হইয়া থাকিবে ? | 

বিগ্তাসাগর চিন্তা করিলেন, বিগ্যানাগর উপায় উদ্ভাবন করিলেন, বিষ্তাসাগর 
কার্য অনুষ্ঠান করিলেন, বিস্কাসাগর কার্য লম্পন্ন করিলেন। সংস্কত শিক্ষার 
একচেটিয়াত্ব উঠিঘ্া গেল, সহশ্র সহশ্র দেশানুরাগী যুবক বিদ্যালাগর মহাশগের, 
উদ্ভাবিত সরল প্রণালীর ছারা সংস্কৃত সাহিত্যের মধুরত! আস্বাদন করিল, 
প্রাচীন গ্রন্থের, প্রাচীন রীতির, প্রাচীন ধর্মের মাহাত্মা ও পবিত্রতা] অন্ভব 
করিল-_ক্রমে আদ্ধি হিন্দুসমাজ সেই প্রাচীন পবিত্রতার দিকে ধাবিত হইতে 
চলিল। স্বার্থপর লোকের কি এ সমন্ত গায়ে 'সহে? হিন্দু-ধর্মের ভঙ্ামি 
করিয়া যাহার! পয়সা আদায় করে, তাহারা সনাতন হিন্দুধর্মের ঘার উদঘাটিত 
দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আবার দ্বার রুদ্ধ কর,_আবার শিক্ষিত 
দেশছিতৈষীগ্গিগকে প্রাচীন শাস্ত্র-ভাগ্ডার হইতে বঞ্চিত কর,-আবার 
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্বর্থপরদিগকে সেই ভাগারের প্রহরী স্বরূপ স্থাপন কর, তাহ! হইলে বিষ্তাসাগর 
মহাশ্বের কার্য নষ্ট হয়, ভাগারীদিগের মনস্কামন। লিদ্ধ হয়। প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম 
লোপ হই! উপধর্মের অন্ধকারে দেশ পুনরায় আবৃত হয়, তাহাতে হানি কি? 
ভাগারীদিগের পয়সা আদায়ের উপায় হয়। বৃথা আশা! জ্ঞানভাগারের দ্বার 
উদঘাটিত হইয়াছে-_হিন্দুজাতি আপনদিগের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিজ্ঞান, 
প্রাচীন ধর্ম পুনরায় চিনিতে প্রররিয়াছে, তাহার! লে ধনে আর বঞ্চিত 
হইবে না । 

তাহার পর? তাহার পর বিদ।াসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতি-সাধনে কৃত- 
সংকল্প হইলেন। নিব জাতির সামাজিক উন্নতি-সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, 
তাং] খামরা অদ্যানধি পর্দে পদে দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুনারীপিগের 
অবস্থার উন্নতি সাধন করাতে স্বার্থপর পুরুষে ক'ত বাধ! দেয়, তাহা! আমরা 
আধুনিক ঘটনা হইতে দেখিতে পাইতেছি। ধাহাঁরা নিজে আর্ধ সন্তান বলিয়া 
দর্প করেন, তীহারাই বাল্যবিবাহ, বিধবার. চিরবৈধব্য প্রভৃতি অনার্য 
প্রথাগুলি সমর্থন করিতে কুষ্টিত হয়েন ন1। যাহার] নিজে হিন্দুয়ানীর গর্ব 
করেন, তাহাঁরাই রমণীগণকে অশিক্ষিত রাখা ও দাসীর গ্তায় ব্যাবহার করা 
প্রভৃতি অহিন্দু আচারগুপি অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন। এ সমস্ত কু-গ্রথা ও 
কুতর্কের ' একমাত্র ওধধি আছে? এ সমস্ত অভিন্দু আচার প্রতিবিধান করিবার 
একমান্তর উপায় আছে,_সে ওষধি ও সে উপাক্-_ প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থের আলোচন। 

অদদযাবধি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ব্রিংশৎ বৎসর পুর্বে ইহার 
কিরূপ বল ছিল ইহা? সহজেই অন্ভব করা যায়। সামান্ত লোকে এইকব্প 
অবস্থায় হতাশ হইত ;--কতসংকল্প ঈশ্বরচন্্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। 
একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভগ্তামি,_-অন্যদিকে ঈশ্বরচ্্র 
বিদ্যাসাগর । একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষদিগের 
হবধয়-শুন্ততা, নিজাঁবজাতির নিশ্চলতা,_-অন্তদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগর। 
একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির চল, উপধর্মের উৎপীড়ন, 
অগ্রকৃত হিন্দুধর্মের অত্যাচার, গণ্ড মূর্থ, স্বার্থপর ভট্টাচাধদিগের মত, অন্তদিকে 
ঈশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগর । একদিকে নির্জাব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ-_ 
বন্দিকে ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর । আমাদিগের নিরব বঙ্গসমাজে এক্প 
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ব্যাপার বড় অধিক দেখ! যায় নাই, --পবিজনামা রামমোহনের প্র এক্ধপ তীন্র 
যুদ্ধ, এরূপ সামাজিক ছন্, এক্সপ সংকল্প, একধপ অনুষ্ঠান, এক্কপ নিংহবীর্ধ বড় 
দেখা যায় নাই। পুরুষ-সিংহের সম্মুখে সমাজের মূর্খতা ও স্বার্থপরতা হট্টিয়া 
গেল, সামাজিক যোদ্ধা অমি হন্ডে পথ পরিঞ্ষার করিয়া বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে 
আইন জারি করাইলেন, বিদ্যাসাগরের গৌরবে দেশ পুর্ণ হইল, বিদাপাগরের 
বিজ্বয় লাভে প্রকৃত হিন্দুসমাজ উপকৃত হইল। 
আর একটি মহৎ কার্ধে ঈশ্বরচন্দ্র হত্তক্ষেপ করেন। আমাদের প্রাচীন 
হিন্দুশান্ত্র অনুসারে সম্ভানাদি না হইলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের বিধান আছেঃ 
নচেৎ ইচ্ছান্ছুলারে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য দেহের সৌন্দর্য, বল, 
তেজ ও গৌরব সমস্তই যেরূপ মৃত্যুর পর লোপ প্রাঞ্চ হয়, এবং অবয়ব খানি 
বিকৃত ও পুতিগন্ধপুর্ণ হয়,_জাতীয় জীবন লোপ হইলে জাতীয় ধর্ম সেইরূপ 
সৌন্দর্য, পবিজ্রতা ও উপকারিতা হারাইয়া নানারূপ জঘন্থ আচার-ব্যবহারে 
পরিবৃত হয়। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের কারণ ও আবশ্তকতা বিস্মৃত হইয়া 
এক্ষণকার স্বার্থপর বিলাস লালসা-পরায়ণ পুরুষগণ ইচ্ছান্ছসারে বছবিবাহ 
করাই হিন্দু আচার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং ভগ্ড ব্যবলায়ীগণ এই 
কুপ্রথাই ধর্ম বলিয়! প্রচার করিতেছেন। এইনূপেই আমাদের দেশের, 
আমাদের জাতির, আমাদের ধর্মের সর্বনাশ হইয়াছে । যাহ কিছু সরল, 
পবিত্র ও সমাজের উপকারী ছিল, তাহা বিকৃত বা বিলুপ্₹ বা জঘন্থ আকার 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং মনুষ্য জীবন বহির্গত হইলে পুতিগন্ধপুর্ণ শব লইয়া 
আহারপ্রিয় কীটের যেরূপ উল্লাস হয়, জাতীয় জীবন-শৃণ্য হিন্দুদিগের বিকৃত 
আধুনিক অহিন্দু আচরণ ও রীতিগুলি পয়সা-প্রিয় ভণ্ডগণের সেইরূপ উল্লাসের 
কারণ হইয়াছে । কোন সংস্কার আরম্ভ হইলেই তাহাদ্িগের একচেটিয়। 
রোজকারের উপাক্প হাস হয়, স্থতরাং ধর্ম গেল, ধর্ম গেল বলিয়| চিৎকার 
আরম্ত হয়। 
বিস্তাসাগর মহাশয় আইন দ্বারা বহু-বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিবার প্রয়াস 
পাইলেন কিন্তু তাহাতে বিফল প্রযত্ব হইলেন। আমাদিগের বিদ্বেশীর 
রাজা-সতাই বলিলেন, “যদি তোমাদের সামাজিক কোনও কুপ্রথা উঠাইবার 
ইচ্ছা থাকে, লমাজ সে বিষয় যত্ব করুক-_আমরা তাহাতে হত্যক্ষেপ করিতে, 
ইচ্ছা করি না। কেবল দণ্ডনীয় অপরাধ মা আমরা নিষেধ করিতে পারি।৮ 
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রাজ], এ বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন, _পাশব অপরাধ, ছ্ই একটি টা 
ছারা মিষেধ করিয়াছেন, নচেৎ সামাজিক আচার ব্যবহারে হত্যক্ষেপে করেন 
নাই।, 

ইহার-পর বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল।. 
আমি ইতিপুর্বে মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষ্যৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্ 
জঞানকরিতাম। পরে আজি ছয় বৎসর হুইল যখন রাজকীয় কার্য হইছে 
অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া খখেদ সংহিতার অন্মবাদ 
আরস্ত করি, তখন সর্বদাই বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে 
যাঁইতাম এবং তাহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল । বলা বাহুল্য যেতাহার 
উদারতা, তাহার সহৃদয়তা, তাহার প্রকৃত দেশ-হিতৈধিতা, ও তাহার 
প্রকৃত হিন্দুযোগয সমদখিত1 যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই বিস্মিত ও 
আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তাহার সুন্দর পুস্তকালয় তিনি আমাকে 
দেখাইলেন, তাহার সংস্কৃত পুথিগুলি বসিয়া বসিয়। ঘাটিতাম, অনেক বিষয়ে 
সন্দেহ হইলে তাহার নিকট উপদেশ চাহিতাম। বাঙালি মাত্র খখেদের 
অঙ্গবাদ পড়িবে, এ কথ! শুনিয়া যাহার] হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়া পয়স 
আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! ধর্মব্যাপারিগণ খখেদের 
অঠিস্তিত অবমানন| ও সর্বনাশ বলিয়া গলাবাজী করিতে লাগিল,__ 
গলাবাজীতে পয়সা আমে! ধর্মের দোকান্দারগণ অনুবাদ ও অন্বাদককে 
যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, গালিবর্ষণে পয়সা আসে! এ সময়ে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আমকে যে ক্লথাগুলি বলিলেন, তাহা! আমি কদদাচ বিস্বত 
হইব না। তিনি বলিলেন, “ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন 
কর। যদ্দি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদ্দি আমি কোনরূপে পারি, 
তোমার সাহাযা করিব।” পাঠক্গণ প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দুধর্ম লইয়া 
ভগ্তামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন? নিঃস্বার্থ দেশোপকার ও দেশের নাম 
লইয়। পয়সা উপাগ্জের মধ্য প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন,? সর্বসাধারণকে প্রকুত 
হিন্দুশাস্তে দীক্ষিত করা এবং হিন্তৃশাস্ত্র সিন্দুকে বন্ধ রাখিয়া, তাহার নাম লইয়া 
রোজকারের উপায় উদ্ভাবন করার মধ্যে কি বিভিন্নতা, অবগভ.হইলেন? 
আজি সে মহাপ্রাণ হিন্দু অবতার ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর আর লাই, সমস্ত দেশের 
লোক তাহার জন্ত রোদন করিতেছে, তীহার জন্মস্থান মেদিনীপুর. জেল! 
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হইড্ডে আমিও এক বিন অব লেচন করিপাম। কিন্ত আমাধেক ঝোধন 
যদি অস্রবিন্ুতেই শেষ হয়, তাহ? হইলে আমরা বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারণ 
করিতেও অযোগ্য । তাহার জীবন হইতে কি কোনও শিক্ষা লাভ করিতে 
পারি না? তাহার কার্ষধ পরম্পরা আলোচন! করিয়া কি কোনগ্রকার 
উপকার লা করিতে পারি না? ৭ 
ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যাবুক্ধি সকলের ঘটে না। ঈশ্বরচন্দ্রের স্থায় ওজন্বিতা 
মানসিক বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সকলের সম্ভবে না। ইঈশ্বরচজ্জ্রের গ্তায় 
জগৎগ্রাহী সন্ধদন্নতা, বদান্তত1 ও উপচিকীধাও সকলের হইয়া) উঠে না। কিন্তু 
তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধ হয় একটু সোজাপথে 
চলিতে শিখিতে পারি,-একটু কর্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি, 
একটু ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে পারি। যেটি সমাজের উপকারী, যেটি প্রাচীন 
হিন্দুধর্মের অভিমত, সে প্রথাটি যেন ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিতে শিখি । ষেটি 
সমাজের অপকারক, যেটি প্রাচীন হিন্দুধর্মের অনভিমত, সে প্রথা যেন ক্রমে 
ক্রমে বর্জন করিতে শিখি। প্রাচীনশাস্ত্ে ও সনাতন হিন্দুধর্মে যেন আস্থা হয়। 
উপনিষদাদি প্রাতঃস্মরণীয় গ্রস্থপাঠে যে অনাদি অনন্ত ্রন্ধের পুজা দেশে 
প্রচারিত হয়, প্রস্তর ও মৃতিকার পুজা যেন বিলুঞ্ধ ছয়। আর্য সম্তানগণ 
যেন প্রাচীন আর্ষের স্তাঁয় নিজের দেবকে স্মরণ করিয়া নিজে আহতি দিতে 
শিখেন ১--ধর্মানষ্ঠানে কালীঘাটের পাগ্ডাকে মোক্তারনাম1! দিবার আবশ্টক 
নাই। এবং মন্ধর সম্ভতানগণ যেন মন্থর আদেশ অনুসারে নারীকে 
সম্মান করিতে শিখেন, যোগ্য বয়সে কন্তার বিবাহ দেন, অল্প বয়স্ক 
বিধবার পুনকুদ্বাহ প্রথা প্রচলিত করেন, বহুবিবাহ বর্জন করেন, এবং 
পাশব আচরণ বিশ্বাত হইয়া ম্জ-সম্ভাটনর যোগ্য হয়েন। আমর] 
সকলে যদি আমাদের ক্ষুত্র বল ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া হিন্দু-সমাজকে 
সনাতন প্রশত্ত পথে চালিত করি, সমাজ সেই দিকেই চলিবে। যদি 
আমরা সেটুকুও না করিতে জানি, তবে আমাদিগের শিক্ষা বৃথা, আমাদিগের 
হিন্দু নামের অভিমান বৃথা,--এবং প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বৃখাই 
আমাদিগের মধ্যে জন্মধারণ করিয়।. আজীবন আমাদিগের জন্ক শ্রম করিয়া 
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বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্ম। মহাপুরুষ | পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎ কার্ধে 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাহাদের অপেক্ষাও মহুতর | তিনি 
গ্রাতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষা! মহত্তর, যেহেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য 
তেজছ্িতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তেজন্বী মহাপুরুষ অপেক্ষ। মহত্বর, 
যেহেতু তিনি তেজস্থিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়্াছেন। তিনি 
দানশীল ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্র, যেহেতু তিনি দানশীলতা প্রকাশের সহিত 
বিষয়-বাসন৷ ও আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছ1! সংযত রাখিয়াছেন। তাহাকে 
অনেক ভার সহিয়া, অনেক বাধ। অতিক্রম করিয়া, অনেক কষ্টভোগ করিয়। 
বিষ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল, ইহাতে তিনি একদিনের জন্তও অবসন্ন হয়েন 
নাই। দরিজ্র ঠাকুরদাস যখন অষ্টম বর্ষীয় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া! কলিকাতায় 
তাহার প্রতিপালকের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন তিনি বোধ হয় ভাবেন নাই 
যে,কালে এই বালক সমগ্র মহৎ ব্যক্তির গৌরবপন্থী হইয়। উঠ্িবে। অসাখান্ত 
অধ্যবসায়ে, অনন্যসাধারণ কষ্টসতিষুরতায় বিদ্যাসাগর উন্নতির চরম সীমায় 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত বিদ্যার অন্থশীলনে তৎসম- 
কালে তাহার কোনে] প্রতিত্বন্ী ছিল না। সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্বাতি 
মকল বিষয়েই তিনি খসামান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষার 
ত্তাহার বুদ্ধিমত্ত। ও পাঠাছুরাগ দেখিয়। আহলাদ প্রকাশ করিতেন; সতীর্ঘগণ 
তাহার উদ্দারতার ও সারলাময় সদাচারে সন্তষ্ট থাকিতেন; বিদ্যাসাগরের 
অধাক্ষ তাহার পারদশিতার জঙ্য তাহাকে শতগুণে মহীয়ান করিয়া তুলিতেন। 
অধ্যঞ্জন সময়ে তিনি শ্বহস্তে পাক করিতেন, বাজার করিতে ধাইতেন $ 
কনিষ্ঠ সহ্বো্রদিগকে আহার করাইয়া! স্বয্নং রিষ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন, এবং 
দিত্বালয় হইতে বাসগৃছে প্রত্যাগত হইয়া, আহারের পর প্রায় সমন্ত রাত্রি 
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প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাসে নিধুক্ত থাকিতেন। এইন্সপ আত্ম" 
সংযম, এইরূপ নিষ্ঠা, এইবপ ব্বা বলম্ছন, এবং এইক্বপ সহিষ্ুতার সহিত তিনি 
অম্বৃতমরী লারম্বতী শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই শক্তির প্রসান্দে 
তিনি সর্বস্থলে সর্বগুণে অনমনীয় ও অপরাজেয় থাকিতেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দীনহুঃখী ও অনাথদিগের চির আশ্রয়স্থল ছিলেন। 
তিনি দয্জার সাগর, দান তাহার চিরস্তন ধর্ম ও চিরপবিক্র কর্মের মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছিল। তীহার গ্রন্থাবলী কৃতীপুতের ম্যায় তাহাকে প্রচুয় 
অর্থ আনিয়। দিত, তিনি উহার অধিকাংশ পরপোষণে ও পরছুঃখ মোচনে ব্যয় 
করিতেন। গরীব-ছুঃখীরা কেবল প্রত্যহ তাহার ছ্বারে উপস্থিত হইয়। দ্বান 
গ্রহণ করিত না। অনেকে তাহার নিকট মাসে মাসে আপনাদের ভরণ- 
পোষণের জন্ত অর্থ পাইত। তিনি প্রাত্যহিক মাসিক নৈমিত্তিক দানে হৃদয়- 
নিহিত দার তৃপ্তি সাধন করিত্েন। এ বিষয়ে তাহার নিকট জাতিভেদ 
ছিল না। তিনি সকলেরই নেহময়ী ধাত্রী, গ্রীত্িভাজন পরিজন ও বিশ্ব 
প্রেম্ময়ী জননীন্বপ্ধপ ছিলেন। যেখানে ভউপামহীন রোগার্ত ব্যক্তি দুরস্ত 
রোগের দুঃলহ ধাতনায় কাতরত। প্রকাশ করিত, সেইধানেই তিনি তাহার 
রোগশাস্তির জন্য অগ্রসর হইতেন। যেখানে নিঃম্য ও নিঃসমল লোকে 
গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিত এবং এই রোগ-শোক 
দুঃখময় সংসারে শোচনীয় দারিদ্রযভারে আপনাদের অনস্ত যাত্নার পরিচয় 
দিত, সেইখানেই ভিনি তাহাদ্দের ছুঃখমোচনে উদ্ধত হইতেন। যেখানে 
অভাগিনী অনাথা লোকের প্রতিযুত্তিত্বূপ নির্জন পর্ণকুটারে নীরবে বসিম্া 
থাকিত এবং হৃদগের প্রচণ্ড হুতাশন নিবাইবার জন্যই নিরন্তর নয়ন সলিলে 
আপনার বক্ষদেশ ভাসাইয়। দিত, সেখানেই তিনি তাহার কষ্ট দূর করিবার জন্য 
ধতের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। সম্ভ্রান্ত ব্রাঙ্ছণ হইতে অরণ্যবিহারী অসভ্য 
সাগ্ততাল পর্বস্ত সকলেই এইরূপে তাহার অসীম কক্ণায় শাস্তিলাভ করিত। 
কথিত আছে, একদা তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরের 
্রাস্তঙাগ অতিক্রম করিয়! কিমন্দুর গিয়াছেন, সহস| দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা 
অতিপার রোগে আক্রান্ত হইয়া, পথের পার্থে পড়িয়া রহিয়াছে; দেখিয়াই 
তিনি এ মললিপ্ বুদ্ধাকে পরমধত্তে ক্রোড়ে করিয়া আনিলেন, এবং তাহার 
 যখোঁটিত চিকিৎসা করাইলেন। দতিজ্রা বৃদ্ধা তাহার বত্বে আরোগ্য লাভ 
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করিল। যঙদিন সে জীবিত ছিল, ততদিন ভাহার. গ্রাসান্ডাদনের ক 
হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতি মাসে অর্থ দিয়া ভাহার সাহাযা 
করিতেন। 6. ৯ [.. 

বিদ্তাসাগর এইবপ দয়ার সাগর ছিলেন। তাহার অপার করুণ! একসময়ে 
এইন্ধপেই দীনহীনদিগের ছুঃখ-সম্তপ্ত হৃদয় শাস্তি সলিলে শীতল করিয়াছেন। 
যাহাদের কাতরতায্র কেহই কাতরতা প্রকাশ করে নাই, যাহাদের কষ্টে 
কাহারে] হৃদয়ে স্মবেদনার আবির্ভাব দেখ! যায় নাই, যাহাদের উদ্ধারে 
কাহারে! হস্ত প্রসারিত হয় নাঈ, তিনি এইরূপেই তাহাদিগকে অনস্থ 
যাতনা হইতে রক্ষা] করিয়াছিলেন। এই কার্ষে তাহার আড়ম্বর ছিল ন-_ 
সংধাদপত্জরের দিগস্তব্যাপী প্রশংসাপত্রের প্রত্যাশায় ব1 রাজকীয় গেঞ্জেটে 
ধন্যবাদ প্রার্থির কামনায় তিনি এই কার্ধের অনুষ্টান করিতেন না। তাহার 
কার্ধ নীরবে সম্পন্ন হইত । ফলতঃ নিঃস্বার্থভাবে পর প্রয়োজনের জন 
উপাজিত অর্থরাশির দানে মহাত্মা বিষ্ভাসাগরের কোনও প্রতিদ্বন্বী নাই । 

বিষ্ভাসাগর মহাশয় যেরূপ দয়াশীগ, সেইরূপ তেজন্বী ও মহ্ান্ছভব ছিলেন। 
দয়ায় তাঁহার হাদয় যেরূপ কোমল ছিল, তেজন্বিতায় ও মহামন্থুভাবগায় তাহার 
হৃদয় সেইরূপ 'টল হইয়! উঠিয়াছিল। চিরদরিদ্র অনাথের নিকট তিনি 
যেরূপ জিগ্ধ অুধাকরের ন্যায় প্রশাস্তভাব ধারণ করিতেন, ধনগবিত বা ক্ষমতা 
গবিত ব্যক্তির নিকট তিনি সেইরপ প্রদীপ্ট মধ্যাহ্ন তপনের স্তায় অপুর্ব তেজ- 
মহিমার পরিচয় দিতেন। অভিমানসহরূৃত তেজন্থিত। তাহাকে সর্বদা 
উচ্চতম স্থানে গ্রতিষিত রাখিতৃ। এইরূপ তেজন্বী, এইরূপ অভিমানসম্পরর 
বিষ্যাসাগর, জনসাধারণের সমক্গে কখনো! অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া হীনত! গ্রকাশ 
করেন নাই। তাহার তেজন্থিতা যেরূপ অতুল্য, তাহার মহত্ব সেইবপ 
অপরিমেষ় ছিল । ' ূ 

বিদ্তাসাগর মহাশয় কি কারণে এইরপ প্রতিপত্ভিশালী হইয়াছেন, কি কারণে 
এন্সপ অতুলনীয় কীতির অধিকারী হইয়া, সকলের নিকট হ্ৃদয়গত শ্রদ্ধা ও 
শ্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন? মগ্ুঙাধিপতি সম্ভাট অসামান্য ক্ষমত1 ও 
অপরিমিত অর্থের বলে যে সম্মান লাভ করিতে পারেন না, একজন দরিন্্ 
ব্রাহ্মণের সম্তান কি গুণে সেই সম্মানের" প্রা হইয়াছেন? ইহার একমাত্র 
কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মস্তিষ্কের অপাধারণ মতার সহিত ন্বদয়ের অতুল্য 
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শক্তির সামঞ্তন্ত | তাহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত হাদয়ের অপূর্ব শকি 
চিল। তিনি একদিকে আানগৌরবে ও বুদ্ধিবেভবে যেরূপ 'মহিযান্থিত, 
অপর দিকে হৃদয়ের মহৎগুণে সেইরূপ গৌরবান্বিত। তাছার অভিমান ও 
তেজন্িতা যেরূপ অতুল্য, তাহার কোমলতা ও দয়াশীলঙাও সেইরূপ 
অসামান্ত। বিভিন্ন শক্তির দমবায়ে, বিদ্যাপাগর প্ররুত মনত্ত্থের পুর্ণাবতাঁর- 


খ্বূপ মহাপুরুষ ছিলেন । 
_ রজনীকান্ত গুপ্ত 


৫ 


কলিকাতায় আসিয়। যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার 
হইয়াছিল তিনি হইলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । আমি আমার পিতার 
সঙ্গে ১৮৫৬ সালের জুন মাসে কলিকাতায় আদিলাম। তখন আমার বয়স 
নয় বত্লর মাজ্র। আমার মাতুল, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষণের বাসায় আমার থাকিবার বাবস্থা হইল। পিতার ইচ্ছা ছিল 
যেআমাকে ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ভি করিয়। দিয়া! ইংরাজি শিখাইবেন। 
তিনি তখন কলিকাতার বাংলা পাঠখালাতে ২৫ টাক মাসিক বেতনে 
কর্ণ করিতেন; অতএব পুত্রকে উৎকষ্টরূপে ইংরাজি শিখাইবার যে বাসন! 
ছিল, তাহ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে। 
ঈশ্বরচন্জ বিদ্যালগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; তিনি আমার 
মাতুলের সহাধ্যাী বন্ধু ছিলেন; তিনি সপ্জাহের মধ্যে তিন-চারিদিন 
-আমাদের বাসাতে আসিতেন, এবং আমাকে নিকটে পাইলেই দুইটা! আঙুল 
চিম্টার মত করিয়। আমার পেট টিপিতেন; স্থতরাং বিস্ভাসাগর 
আসিয়াছেন শুনিলেই আমি সেখান হইতে পলাইতাম। যাহা হউক, তখন 
সংস্কৃত কলেজে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের, যুগ চলিয়াছে ; তিনি সংস্কৃত কলেজে 
ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি আমার বাবাকে আমাকে 
ছেয়ার স্কুলে না দিয় সংস্কৃত কলেজেই দিতে বলিলেন । তদচুলারে আমাকে 
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সংস্কৃত কলেজে ভতি করাহইল। এ কলেজে আমার মাতুল স্বারকানাথ 
বিগ্যাুষণ মহাশয় অধ্যাপকতা1 করিতেন। তখন বিস্বাসাগর মহাশয় সংস্কৃত 
কলেজে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছেন) ব্রাঙ্ষণ ও বৈচ্যের ছেলের! 
সেখানে আগে পড়িত, তখন সকল বর্ণের ছেলেরাই সংস্কৃত কলেজে 
পড়িবার স্থযোগ পাইমাছে, সকলের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন পদ্ধতির অধ্যাপনাও উঠিয়া 
গিয়াছিল, মুগ্ধবোধ দিয়! পড়া আরম্ভ হইত না--তাহারই রচিত বোখোদয়, 
কথামালা ও উপক্রমণিক] মুঞ্ধবোধের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তৃতীয়ত 
তাহার সময়ে বিনা বেতনে পড়িবার নিয়ম উঠিয়া! গিয়া, বেতন দিয়! পড়িবার 
নিকষ প্র+তিত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, তিনি কলেজের উচ্চশ্রেণীতে ইংরাজি 
শিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। এই সব বিরাট পরিবর্তনের মুখেই আমি 
সংগ্কত কলেজে আসিয়! ভর্তি হইলাম । 

ঠিক সেই সময়েই বিধবাবিবাহের প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। সে- 
আন্দোলনে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃত কলেজ পর্বস্ত বিক্ষোভিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। তাহার পর বিধবাবিধাহ আইন পাশ হইক্স। গেল, তখনকার 
শিক্ষিত বাঙালি দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং সংস্কতের 
পণ্ডিতেরাও বিষ্াাসাগরকে সে সময়ে যুদ্ধে আহ্বান খরেন। সংস্কৃত 
কলেজ ছিল সেই যুন্ধের রঙ্গভূমি এবং তরুণ ছাত্রদের মধ্যে কতক গোঁড়া 
পণ্ডিতদের দলে, কতক বিগ্তাসাগরের দলে যোগদান করিয়াছিল। আমি 
শেষোক্ত দলে ছিলাম। ত্াহরর সংস্পর্শে আসিবার প্রথম দিন হইতেই 
আমি বিদ্তাপীগরের একজন বিশেষ অনুরাগী ও ভক্ত হুইয়। পড়িয়াছিলাম। 
ইহার একটি কারণ, তিনি আমার মাতুলের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং আমার 
পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর তাহার -সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমি 
অল্পদিনের মধোই তাহার প্রিয় হইমা উঠিয়াছিলাম। আমাদের বাসাতেও- 
আসিয়া তিনি বিধবাবিবাহের বৈধতা সম্পর্কে তুমুল আলোচনা করিছ্েন। 
বাড়িতে যাহ শুনিতাম, কলেজে আলিয়া সহপাঠীদের কাছে. তাহা বলিঙাম 
এবং এই ভাবেই আমার সহপাঠীদের মধ্যে এই বিষয়টি লইয়া প্রচণ্ড 
আলোচনা চলিত। ন্থৃতরাং আমি জানোদয় হইতেই এই সংস্কারের 
পক্ষপাতী বলিলে অতুযুক্তি হয় না। ্‌ 
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আমার ভি হইবার ছুই বর পরে কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাধ করিয়া 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন কিন্তু 
তাহার প্রতি আমার অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি চিরকালই রহিয়। গিয়াছিল। 
বিগ্াসাগর মহাশয় যখন চলিয়া! গেলেন, আমর। বালকের পর্যস্ত মহ! হুঃখিত 
হইলাম। ফিন্তু ছাত্রজীবনে আমার হৃদয়ে সাধুতা ও তেজন্বিতার সেই ষে 
মৃি অঙ্কিত হইয়! গিয়াছিল, তাহা! আর কোন দিনই মুছিঘ়া যায় নাই। 
সে মৃণ্তি মুছিবার নহে! কলেজের চাকরী ছাড়িয়! দিবার পর বছর দুই তিনি 
আমাদের বাড়িতে খুব কমই আসিঘছেন। কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' বাহির 
হইবার থর হইতে আবার তিনি পুর্বের স্তায় নিয়মিত ভাবে আসিতে 
লাগিলেন, কারণ এই পত্রিকার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা । 
তাহার পর মাতুল যখন সোমপ্রকাশের একমাত্র হ্বত্বাধিকাণী ও সম্পাদক, 
তখন হইতে দ্বীর্ঘকাল বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আমি নাই। তাহার পর 
,৮৬৮ সালে আমার সহপাঠী পণ্ডিত ষোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃ্ষণ যখন দ্বিতীম্ঘবার 
দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছ। করিগ্া! বিধবাবিবাহ করিতে সম্মত হন, তখন 
আবার বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আমি আমিলাম। এই বিবাহের সমস্ত খরচ 
(নি দিয়াছিলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানাভাবে দেখিয়াছি-ছুঃখীর ছুঃখ মোচনে, গীড়িতের 
সেবায়, আর্তের শুশ্রষায়, দরিত্র ছাত্রের শিক্ষাবিধানে, অত্যাচারীর অত্যাচার 
দমনে, বন্ধুর বিপদে, বিধবার অশ্রমোচনে-_-কতভাবে যে তাহাকে দেখিয়াছি, 
তাহা বলিতে গেলে একখানি মহাভারত হইয়] দীাড়ায়। এমন চরিত্রের 
মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে দুইটি নাই। আমি ক্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিলে পরে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ত্যাগ করেন নাই, আমার পিত1 আমাকে তাগ 
করিয়াছিলেন, যদ্দিও তিনি মনে মনে ইহার অন্ত দুঃখ পাইয়াছিলেন। 
ব্রাহ্ম হইয়াও সেই ব্রাহ্মণের জেহ ও সাহাযা হইতে আমি কোন দিনই বঞ্চিত 
হই নাই। সেই মহামানবের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে 
করিম্াছি। তাহার স্বতি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমার পরব্তা 
২শধরদের জন্ত সেই সম্পর্দের কিয়দংশ মাত্র আমি রাখিয়া গেলাম ।* 
--শিবনাথ শাহী 
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তখনু আমার বয়স আন্দাজ ৬৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে । 
আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা 
বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২1৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, আয়, তোকে ইন্ুলে ভর্তি করে দি। 
তখন কোন ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাজেই ইন্কুলে ভ্তি হওয়ার 
প্রতিবন্ধক হইল না। রপময় দত্ত তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী । রসময় 
বাবু 90211 0808৪ 0০1৮এর জজ ছিলেন; তিনি প্রতাহ বেলা এটার 
সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানিক সব কাগজপত্র ও র্লাসগুলি দেখিতেন। 
সংস্থৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়; তিনি সমশ্ত 
দিনই কলেজে থাকিতেন। রসময় বাবুর বেতন ছিল একশত টাকা; 
বিস্ভাসাগর মহাশয় পাইতেন পঞ্চাশ টাক! মাত্র। 

ইতিমধ্ো বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরি ত্যাগ করিলেন। রসমঘ বাবুর সঙ্গে 
তাহার কি একটা বিষ লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। 
অনেকদিন পরে বিগ্তাসাগর মহাশয়ের কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে একট! কথ। 
শুনিয়াছিলাম। রলমম্ন বাবু যখন গুনিলেন যে, তিনি চাকরি ত্যাগ 
করিয়াছেন, তখন নাকি বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর ত চাকরি ছেড়ে দিলে; 
এখন খাবে কি করে? কথাট! যখন বিস্ভানাগর মহাশয়ের কাণে পৌঁছিল, 
তখন তিনি বজিলেন_-বোলো, মুদ্দির দ্বোকান করে খাবে। অন্থরূপ কথা 
রামগোপাল ঘোধও লাটসাহছেবকে বলিয়াছিলেন। স্বয়ং লাটসাহেব তাহাকে 
একবার গভর্গমেণ্টের চাকরি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রামগোপাল 
বলিয়াছিলেন--চাকরি করিব না; 'গভর্ণমেপ্টের চাকরি করিব না। 
লাটসাছেঘ যখণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভবে তুমি কি করিবে? 


তাহার উদ্ভরে রামগোশাল বলিয়াছিলেন, কলিকাতার রাস্তায় পাথর 'ভাতিয়া 
জীবিকা অর্জন করিব। তেজব্বিতায় বিগ্ভাসাগর ও বামগোপাল দুইজনেই 
সমান ছিলেন। তীহাদের মধ্যে মন্ুস্ত্ব ছিল বলিয়াই এই দস্ত বৃথা আশ্কালন 
বলিয়। মনে হইত না। 

ক্ছিদিনের মধ্যেই বিষ্ভাসাগর মহাশয় সংস্কত কলেজের গ্রিম্দিপাল নিযুক্ত 
হঠপেন; মাসিক বেতন তিনশত টাকা হইল। তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার 
পরেও ৫1৬ বৎসর আমি সংস্কৃত কপেজে পড়িয়াছিলাম' তিনি সংস্কৃত কলেজের 
একরকম আমূল সংস্কার করিলেন। এই সকল পরিবর্তন যে বিদ্যালাগর 
মহাশয় স্বঘং করিলেন, ইহাতে তীহার উপরওয়ালাদের কোনও হাত ছিল না, 
এমন কখা আমি বলিতেছি না। কিন্ধু ইহা আমর বেশ বুঝিতে পারিলাম 
ধে, তিনি না খাকিলে তখনকার ধিন্দুসমাজের গৌড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে 
এত পরিবর্তন হইতে পারিত ন।। 

কাশীপ্রস্ন সিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারত 
তাহার কীতিম্তস্ড। রাধাকাস্তের শব্দখকল্পদ্রমের পার্থ কালী প্রসন্নের মহাভারতের 
স্থান নির্দেধ করা ষাইতে পারে। তিনি গ্রান্ম আমার সমবয়সী ছিলেন। 
ুষ্টলোকে তাহার *বিদ্যোৎ্সাহিনী” সভার নামক রণ করিয়াছিল 'মদ্যোৎ্সাহিনী 
সভ।। মহাভারতের অচ্ছবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্ররোচনায় হইয়াছিল। 
ঠেমচন্দ্র ভট্টাচাধ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্ধে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে 
পণ্ডিত মণ্ডগীর ছ্বার৷ মহাভারত অনুদিত হইয়াছিল, তাহারাও বিদ্যাসাগরের 
লোক। সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অঙ্গত ছিল; পাইক্পাড়ার 
রাজার কাহার কথায় উঠিতেন বসিতেন ) তাহারই কথায় কোনও ৪6০11 
না লইঘ! তাহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ দ্রিয়াছিলেন। 
বিধবাবিবাহ আন্দোপনের লময় বিদ্যাসাগরের যখন টাকার দরকার হইল, 
তিনি টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাহারা বলিলেন-__ 
আপনার টাকার দরকার হইতে পারে, এ কথা পুর্বে বলেন নাই কেন? 
আবার এই পাইকপাড়ার রাজারাই মাইকেল মধুস্দনের প্রথম ও প্রধান 
0৪0:02 ছিলেন। তাহাদের রাঁজবাটীতেই “শমিষ্ঠা”র প্রথম অভিনয় হয়। 
বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাঞ্জ কারণ যে তাহার চরিত্রের 
উতৎ্বকর্ষ, ভাঙা নহে । লাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছি 


৪৪৮: বিস্তাসাগর 


বলিয়। তাহার খ্বদেশবানীর নিকট তিনি অত খাতির পাইলেন 1 তখন 
হইতেই বাঙালির চরিহগত এই দৌষ প্রকটিত হইতে আঁরভ হইয়াছিল যে, 
সাহেবদের নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙালি মান্থষের মূল্য বুঝিতে পারিত 
না, বুঝিতে চাভিতও না। কিন্তু এ কথাকে নাজানে যে বিদ্যাসাগর কখনও 
কাহারও নিকট মাথা হেট করিতেন না-- সে লাছেবই হউক কিন্বা। দেশী রাঁজাই 
হউক | তাহার চরিত্রের এই সরলত। ছিল বলিয়াই সাহেব সমাজে তাহার 
প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং তিনি তাহ সম্পূর্ণ অক্ষু্ রাখিবার জন্য সচে্ট 
ছিলেন। আমাদের জন্য তিনি এই কঠিন চরিত্রের উত্তরাধিকারই রাখিয়া 
গিয়াছেন। | 

বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখমই যে তাহার সাহিত্যিক 
হিসাবে খাতির হইয়াছিল, তাহ! নহে । তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ 
প্রশত্ত করিতে ব্যত্$ ছিলেন; সমাজের কুরুচিব্যাধি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট 
হইবার অবসর তাহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজের ও 
সাহিত্োর রুচি মাজিত হইবে, ইহ] তাহার দৃঢ় ধারণ। ছিল। স্বভাব কবি 
ধীরাজ বিধবাবিবাহ আন্দৌলনের সমর বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা 
করিঘাছিলেন, সে গানটি এত রুচিবিগহিত ও অশ্লীল যে তাহ পত্রিকায় 
মুক্্িত কর অসম্ভব । কিন্তু বিদ্যাসাগর ধারাজকে নিজের বাড়িতে ভাকাইয়া 
বলিলেন, ধীরাঞ্জ, একবার সেই গান্ট। গাও ত। সেই যে'বিদ্যেসাগরের 
বিদ্যে বোঝ! গিয়েছে । ধীরাজ অমনি সভার মধো গান ধরিত ! 

বিদ্যাবুদ্ধি সম্থদ্ধে মদনমোহন তর্কালক্কার শু বিদ্]াসাগর দুইজনেই বোধ হয় 
কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিব্র'অংশে আসমান জমিন প্রভেদ। যাহাকে 
৪0০০77৪ কহে, বিদ!াসাগরের তাহা পুর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে 
তর্কালঙ্কার হয়ত ৮০:০১:৪৩ শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কিন! সঙ্দেহ। তবে 
বিদ্যাসাগরের 01£06:5 এবং 1981005ত বড় কম ছিল না; পৃথিবীর শ্রেঠ 
পুরুষদের চরিত্রেও এই দোষগুলি দেখতে পাওয়! যায় । 

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শষ আদৌ বাবহার করিতেন 
না। তাহার লেখ! পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত 
আর কিছুই জানেন না। কিন্ত লোকের সঙ্গে কি মঙ্জলিসে কথা কহিবা'র 
লময় বাংল! 51977% শব্ধ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুষ্টিত হইতেন না। 'সীতার 
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বনবাস” প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িত] সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, 
তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথ। ভালবাসিতেন এবং তাহার রচনাও সেই. 
প্রকার শবে গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ষে 
ভাষার উপরে আপনার ৪051 গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কত গ্রন্থের 
ভাষা নহে; সে সময়ে ব্রাহ্ধণ পণ্ডিতের সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষ! 
ব্যবহার করিতেন, সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। বিদ্যা 
সাগরের সর্বতোষুখী প্রতিভা বাংল সাহিত্য গঠনে কি প্রকারে বিকাশ 
পাইয়াছিল তাহ1 আমাদের স্ুবিদিত। তবে তখন থে নৃতন বাংল! সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের দিকপালরূপে তাহার সমসাময়িক অনেকেই 
গণ্য হইবার উপযুক্ত ছিলেন-_-তাহার! কেন পশ্চাতে পড়িয়! রহিলেন-_-এক। 
বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অন্প্ন রহিল। 
পদব্রজে পথ পর্ধটনে বিদ্যাসাগর কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। শেষ 
অবস্থায় খন তিনি অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিলেন, কিছুই পরিপাক হইত না» 
তধন ভাক্তারদিগকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তাহার! কহিলেন, 
খুব হাটিতে আরম্ভ করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,--কতক্ষণ করিয়। 
হাটিব? ডাক্তার বলিলেন--যতক্ষণ ন! ক্লান্তি বোধ করেন। বিদ্যাসাগর 
উত্তর দিলেন-_-তাহলে তো রাত্রি দিন হাটিতে হয়, কারণ হেটে আমি 
কখনও ক্লান্তি বোধ করি না। 
বিদ্যাসাগর নাম্তিক ছিলেন ; একথা বোধ হয় তোমরা জান না। বাহার 
জানিতেন, তাহারা কিন্ত সে বিষয় লইয়া! তাভার সঙ্গে কখনও বাদাছুবাদে 
প্রবৃত্ত হইন্েন না| কেবল রাজ! রামমোহন রায়ের জ্যেষ্টপুত্র রাধা প্রসাদ 
রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুযোর সহিত বিদ্যাসাগর পরলোক তত্ব লইয়! মধ্যে 
মধ্যে হাস্যপরিহাস করিতেন । ললিত সে সময়ে যেন কতকট]1 যোগসাধন 
পথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিগ্ভাসাগর 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন-_-স্থ্যা রে ললিত, আমারও পরকাগ আছে নাকি ? 
ললিত উত্তর দিতেন-_ আছে টবৈ কি? আপনার এত দান, এত দয়া, 
আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কার? বিদ্যাসাগর হাসিতেন । 
উজ্জ্বলে মধুরে ওবূপ সংমিশ্রণ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই । তারানাথ 
তর্কবাচম্পতি প্রমুখ মহারথিগণের সহিত খন তিনি একাকী শাস্ত্র সমু 
২৪ 
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মন্থন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সেই যোদ্ধবেশ আমার মনে 
পড়ে; আবার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি থিয়েটারের ষ্রেজ বাধা হইল, 
সেখানে তিনি মাইকেগ মধুকে লইমা রঙ্গমঞ্জের তত্বাবধান করিতেন, তাহার 
সে অবস্থাও আমার বেশ স্মরণ হয়। 
একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার স্ত্রটে ষে একতলা বাড়িতে 
বিদ্যানাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? 
সেখান হইতে রাজকরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া গ্বীটের বাড়ির যে ঘরটিতে 
বিষ্তাসাগর থাকিত্বেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা! হয় কি? সংস্কৃত 
কলেজের প্রিন্িপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাস করিয়াছিলেন, সেই 
ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের ম্বৃতি বক্ষে করিঘ। এখনও দণ্ডায়মান নাই ? তাহারই 
ঘরের সম্মুধে যে মাটি তিনি কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখড়া 
করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে গায়ে মাথখিয়। কুস্তি করিতেন, সেই ভূমির 
সেই পবিক্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেই মাটি 
মাখো, মাটি মাখো। গ্রীক পুরাণের অস্থরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই 
নবীন বলে বলীয়ান হইবে; মাটি মাথো, মাটি মাখো। যতদিন তিনি জীবিত 
ছিলেন, তাহাকে ভাল করিয়। চিনিতে পারি নাই, কিন্ত এখন যেন তাহাকে 
সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, কোথাও অসম্পূর্ণতা অনুভব 
করিতেছি না। তাঁহাকে হারাইয়াই কি ভাল করিয়! পাইলাম? কলিকাতা 
পর্যটন করিয়া তাঁহার পুরাতন বাসস্থানগুলি দেখিয়া! আসিবার সামর্থ্য আমার 
নাই। বিশ বৎসর পুর্বে সমঘ্ত কলিকাতাবাসী ছোট বড় জোক শ্মশান ঘাটে, 
যে স্থানে তাহার চিতা সাঁজাইয়াছল, আমি এক-একদিন প্রত্যুষে সেই 
তীর্থস্থানে উপনীত হুইয়। সেই পবিত্র চিতাভশ্যের অন্বেষণ করি । হায়, তখন 
যদ্দি কমগুলু ভরিয়া! সেই ভন্ম আনিতে পারিতাম। 

ূ -_কৃষ্চকমল ভট্টাচার্য 
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আমি যখন বহরমপুর কলেজে ইংরাজি সাহিতোর অধ্যাপন1 করিতাম, তখন 
স্যর গুরুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ওকালতি করিতেন। আমি প্রায় 
প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাহার বাসায় যাইতাম। একদিন কথা-প্রসঙে বিগ্যাসাগর 
মহাশয়ের কথা উঠিল, তখন সারা বাংল! দেশে শুধু তাহারই নাম। শ্যার 
গুকদাস বলিলেন, বাংল। দেশে মানুষ বলিতে এই একজনই আছেন। মহারাণী 
বর্ণ ময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায় দেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
আরে! অনেকেই ছিলেন। রাজীবলোচন জিজ্জাস! করিলেন, কেন, আপনারা 
কি সব অমানুষ? ম্যর গুরুদ্বাস বলিলেন, ন| আমরাও মানুষ, তবে নেহাৎ 
মানুষ, তার বেশী নয়। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বগুণে গুণান্বিত মানুষ 
তিনি মনুষ্যত্ব ও মানবতার অবতার। 

সেদিন এই কথাটি আমার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। আজ 
সেই পুণাস্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্থাসাগর মঠাশয়ের স্বৃতিসভায় ঈীড়াইয়া আমার 
স্তর গুরুদাসের কথাটি সর্বাগ্রে মনে হইতেছে । কি ছিল তাহার, যাহার 
জন্ত আজ তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া পুজিত? ইনার উত্তরে আমি 
এক কথায় বলিব, তাহার ছিল দেব-ছুলণভ চরিত্র, ছিল অদাধারণ পাণ্থিত্য 
আর ছিল পরছুঃখকাতর ও সংবেদনশীল একটি বিরাট হৃদয়। ভাঙার অর্ধ- 
শতাবীব্যাপী কল্যাণময় কর্মজীবনের বিবরণ আপনারা সকলেই অবগত 
আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আলোচন! করিতে দীর্ঘ 
সময়ের প্রয়োজন | সে সময় আমার নাই) দে যোগাতার দাবীও আমি 
রাখি না। আমি শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে বলিব। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিজ্রের সর্বপ্রধান অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাহার 
আত্মনিবৃত্বিতে। আমর! সকলেই জানি তাহার পিতৃ-মাতৃভক্কি কিরূপ প্রগাঢ় 
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ছিল, তাহার কর্তব্য-নিষ্ঠ। কি অপুর্ব ছিল। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন ন! 
যেনিবৃতিই তাহার চরিজ্রের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছিল। সংসারের সকল 
কর্তব্ই তিনি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভোগ-বিলাস স্পৃহা তাহার জীবনে 
কখনে। দেখ! দেয় নাই । সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াও 
তিনি বিচলিত হন নাই । সময় উপস্থিত হুইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ 
করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত হন নাই। পদমর্যাদা, সম্মান, গ্রতিষ্ঠা, যশ, তাহাকে ই 
অন্বেষণ করিয়া বরণ করিত, তিনি কখনো তাহাদের জন্য লোলুপ হুন নাই। 
অভিমান কখনে। তাহার কঠলগ্ন হইতে পারে নাই । বাহা আড়ম্বরের অন্তরালে 
তিনি তাহার আত্মাকে যুক্ত, স্বাধীন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। চটিজুত। 
পায়ে দিয়া, চাদর গায়ে পিয়া যখন তিনি পথ দিয়া চলিতেন, তখন তাহার 
পবিআজ আত্মার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া যে আলোক বিতরণ করিত তাহাক্ 
তুলনায় রাজপদ, সম্পদ, গৌরব সকলই বুথা। পরের দু:খনিবারণই ছিল 
সেই ব্রাহ্মণের জীবনের মূলমন্ত্র ; দেশের কল্যাণচিস্তা ছিল তাহার শ্বাসপ্রশ্থাস। 
বিদ্যাসাগরের মহুত্বের পরিমাপ হয় না। তাহার মন ছিল পর্বত চু্ডার মত 
উন্নত + তাঁহার চরিজ্স পর্ধত চুড়ার মতই অচল অটল ছিল; পর্বত চুড়ার মতই 
আর্চগৌরব তাহার সেই ক্ষীণ কৃশ শরীরের ভিতর মাথা তুলিয়া! দণ্ডায়মান 
ছিল। সেই অশেষ গুণান্িত কর্মী পুরুষের গুণের উল্লেখ করিয়া শেষ করা 
যায় নাঁ। বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের গুণগরিমা তাহার আদর্শের সজীব স্মারক । 
পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট শুধু এই কথাই বলিব-_বাংলাদেশে 
মানবতার পুর্ণ আদর্শ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে 
ছিল। তাহার মত মানুষ যের্জাতির মধ্যে জনুগ্রহণ করেন, সেজাতির 


পুনরুখান অনিবাধধ । * 
-রাসবিহারী ঘোষ 


১৯*১ সালের ২*শে সেপেম্বর সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর ম্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণ ; 
সভাপতি ছিলেন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 


৮" 


প্রকৃতির বিধানই হইল প্রগতি । ইহার একটি সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমরা 
পাই ভালবাসা ও সম্মানের মধ্যে যাহার দ্বারা আমর সৎ ও মহত ব্যক্তির প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া! থাকি । যদি আমর! সৎ ও মহৎ ব্যক্তিকে ভালবাসিতে পারি, 
সন্মান করিতে পারি, তাহা হইলে ম্বভাবতই এ ছুইটি গুণের প্রতি আমরা 
আকর্ষণ বোধ না করিয়া পারিব না; মতের পদচিহ্ন অন্রসরণ করিয়। চলার 
একটা বড় লাভ এই ধে কাহার! যেসব গুণের অনুশীলনে তাহাদের চরিত্রকে 
গঠন করিয়াছেন, আমরাও একেবারে না পারিলেও, প্রাণপণ অন্ধশীলনের 
ফলে আম!দের চরিত্রে সেইসব গুণ ফুটাইয়া তুলিতে পারি। যাহার দ্বারাই 
সং ও মহৎ লোকের প্রতি আমাদের অন্তরে ভালবাসা ও শ্রদ্ধ। জাগ্রত হয়, 
তাহাই প্রগতির স্থায়ক, এবং তাহারই অনুশীলন কর্তব্য। 

আজ দুই বৎসর হুইল বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইম়াছে। তাহার মৃত্যুতে গভীর 
ও দেশব্যাপী শোক প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এই ছুই বৎসরে তাহার স্মৃতিরক্ষার 
জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধার অভাব ইহার কারণ নহে, ইহার কারণ আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
দারিপ্র্য--ইহারাই সমাজের সর্বাধিক লোক। আরে! একটি কারণ পাশ্চাত্য 
জাতির মত ঘট! করিয়া শেক প্রকাশ করিবার রীতি আমাদের মধ্যে 
নাই; আমরা গ্রস্তরমূতি ব৷ পূর্ণাবস্ব গ্রতিরূতির খুব বেশ! মুলা দিই না-_ 
মূলা দিই না এই কারণে যে এই ছুইটি জিনিসই অতান্ত মূল্যবান এবং এগুলি 
বহু টাক1 খরচ করিয়া বিদেশ হইতে করাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু তাই 
বলিয়। বিষ্তামাগরের স্মৃতিরক্ষার প্রতি আমর! উদ্ালীন থাকিব কেন? দরিজ্্ 
ছাদের জন্য বিল পয়সায় থাকিবার একটি বোডিং হাউস কিন্ব৷ বিন পয়সাম়্ 
পড়িবার জন্ত একটি ভ্রাম্যমান পুস্তকাগার স্থাপন করিতে পারি, অথবা বঙ্গের 


৪৫৪ বিদ্যাসাগর 


সেই অদ্বিতীয় শিক্ষাগ্ুরু এবং পরোপকারী মহাপুরুষের স্মতিরক্ষার জন্ত উত্তর 
কি মধ্য কলিকাতায় একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিতে পারি । বিদ্যালাগর 
স্থতি-সমিতি এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম 
কিন্ত এই সমিতির চেষ্টা কতখানি সফল হইবে তাহা বল] কঠিন । তবে ছাত- 
সম্প্রদায় যে বিষ্ভাসাগরকে বিস্বৃত হয় নাই, ইহাই আশার কথা, আনন্দের 
কথা। বিগ্তাসাগর এই কলিকাতা শহরের ছাত্রদের জন্য কি করিয়া 
গিগ্লাছেন তাহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ছান্্রগণ যে তাহাকে সকৃতজ্ঞ 
অস্তরে স্মরণ করিয়া থাকে, ইহা! জানিয়া ব্বর্গে থাকিয়াও বিদ্যাসাগর নিশ্চমই 
আনন্দ বোধ করিধেন। আজিকার এই স্মরণসভা তাহারই প্রতিষিত 
মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়। 
আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম । 

শুনিয়াছি বিগ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত এক স্থৃতিসভায় কোন 
কোন বক্ত। নাকি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার 
স্মৃতিরক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজেই তাহার স্থায়ী স্মৃতি রাখিয়। 
গিয়াছেন। ছুরূহ সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয় দিয়া অত্যন্ত সহজ 
গুণালীতে তিনি যে ছুইখানি পুশ্তক রচনা করিয়াছেন-_-উপক্রমণিক1 ও 
ব্যাকরণ কৌমুদী-_ উহাই বিছ্বাসাগরের অক্ষয় স্মৃতিসৌধ ।; তিনি যে সহজ ও 
প্রাঞ্জল গছরীতির প্রবর্তন কদ্দিয়াছেন, যাহার ফলে বাংল ভাষ1 ও সাহিত্যের 
এই উন্নতি; স্বল্প খরচে উচ্চ বিছ্যালাভের জন্ত তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছেন, ধাহার ফলে দেশে শিক্ষার এত দ্রুত ও বাাপক প্রসার ঘটিয়াছে-_ 
এইগুলিই তো বিষ্ভাসাগরের স্মৃতিকে অগ্লান করিয়া]! রাখিবে। যতদিন পধস্ত 
বাংলাদেশের লোক তাহাদের গ্রাচীন সংস্কৃত ভাষ!, তাহাদের নিজন্ব বাংল! 
ভাষ! এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে থাকিবে, ততদিন 
বাঙালি সকতজ্ঞ চিত্তে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম স্মরণ করিবে। 

ছুই বৎসর পুবেও বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে ছিলেন; আজ আছে শুধু 
তাহার কর্মকীত্তি- ইহাই তাহীর ম্বদেশবাসী সরুতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে । 
বিদ্যাসাগরের বিরাট জীবন হইতে আমর! অনেক কিছুই শিক্ষা করিতে 
পারি। এইখানে আমি শুধু একটি ব্ষিয়ের উল্লেখ করিব। কি অবস্থায় 
তিনি ইংরেজি শিক্ষ1 করিয়াছিলেন, সেই কথাই বলিব। ইংরেজি ভাষাক় 
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স্টার 'হরগনাস বন্সোপাধ্যাতের মাতশ্রাঙ্ছে 
লিচ্যাসপাগরকে প্রদত্ত নপার গেলাস। 
গেলাসের উপর উতৎকীণ শ্রোক ৫ 
পানপাত্রমিদং দল্তং বিছ্াসাগরশশ্ানে | 
স্বর্গকামনয়া মাতৃগুকরুদাসেন শ্রন্ধয়া ॥ 





্ শত ভি ১৮ 


হজ দি কী 8877510018.0888851 880 4.40096.... টু চা রি & 118857155 & ্ 882 


দিলীর শেষ মুঘল সম্রাট বাহাছর শাহ কর্তৃক 

বিদ্যাসাগরকে প্রদত্ত উপহার । 

লাঠির উপরে আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ আছে £- 
আল্লাহ ভ্রামি দীন রুহাম্মদ শাহ-শাহ 

ফজল শাহ আলম্‌ বাদশাহ রদ বরযাফৎ কী ঈচবর | 


বিদ্যাসাগরের অসামান্ত দক্ষতা ছিল এবং তিনি বহু যত্্বেই ইংরেজি সাহিতা 
ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্থুলে ইহ! শিক্ষা করেন নাই, 
কেবলমান্ত্র শিজের চেষ্টায় ইহ শিক্ষ। করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্র ছিলেন এবং তখন সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ন! 
বলিলেই চলে । একদা তিনি এক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আগিলেন। 
ইংরেজিতে তিনি একজন খ্যাতনাম। পণ্ডিত ছিলেন এবং পরবর্তকালে তিনি 
এট সহরের একজন প্রধ্যাত চিকিৎসক হইয়াছিলেন। তাহার নাম 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । বিদ/াসাগর মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে দুর্গাচরণ 
বাবুর মুখে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উন্নত ও গভীর চিন্তার কথা শুনিয়া এ ভাষার 
প্রতি তিনি আকুষ্ট হন এবং উহ। আয়ত্ব করিবার জন্য দৃ়্প্রতিজ্ঞ হন। কিন্ত 
বিদ্যাসাগর তখন দরিদ্র যুবক মাত্র এবং তখনকার দিনে ইংরেজি শিক্ষা করা 
খুব সহজ ছিলন]। হুর্গাচরণবাবুকে তিনি অঞ্রো করিলেন তাহাকে 
ইংরেজি শিখাইবার জন্যা। প্রতিদিন দীর্ঘপথ হাটিয়া বিদ্যাসাগর দুর্গাচরণ 
বাবুর বাসায় ঘাষ্টতেন এবং অশেষ অধ্যবসায়ের ফলে এ ভাষা এমনভাবেই 
শিক্ষা করিলেন যে এঁভাযা হইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করিয়া নিজের 
মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই ইংরেজি শিক্ষক, 
আমার বন্ধু ছুর্গাচরণবাবু আঙ্জিকার এই ম্মতিসভার সভাপতিরূপে আমাঙ্গের 
সম্মুখে উপস্থিত__ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরব ও আনন্দের বিষয় নহে । 
আমার তরুণ ছা্রবন্ধুদের নিকট আমি শুধু এই কথাই বলিব__বিদ্যাসাগরের 
জখবন হইতে তোমরা আগ কিছু শিক্ষা করিতে না পার, অন্তত্তঃ এই জ্ঞানারজন- 
স্পৃহাটুকু শিক্ষা করিও। তাহা হইলেই বাংলার সেই বরেণা শিক্ষাপ্ুরুর 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাস! দেখান হইবে। আর একটি কথা বলিবার 
আছে। বর্তমানকালের সমগ্র অবস্থার পধালোচনা করিলে দেখা যায় যে 
বিদ্যাসাগর মহাত্ম। রামমোহন রাঁয় ভিন্ন তুলনায় অপর কাহারও অপেক্ষা কম 


ছিলেন না। 
স্ম্টক্দাস বন্দোপাধ্যায় 


১৩০১ সালে মেট্রোপলিটান কলেজে বিদ্যাসাগর স্মতিসভায় প্রদত্ত ফৃতা। মূল ইংরেজিতে, 
অনুবাদ লেখকের 


টি 


ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বৃতিসভায় বক্তৃতা দ্রিবার জন্য আমাকে 
আহ্বান কর! হইয়াছে, কিন্ত এই সভার আজ যিনি সভাপতি, বিগ্বাসাগর 
মহাশয় সম্পর্কে আমার চেয়ে তিনি বেশী অবগত আছেন। তিনি তাহার 
ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আমিবার স্থযোগও পাইয়াছিলেন । আমার বয়স যখন দশ বৎসর, 
তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রথম দর্শন করি। সেই প্রথম দর্শনের 
স্বৃতি আমার মনে চির জাগ্রত। সেই সময়ে তিনি আমাকে একখানি 
“রবিনসন ক্রস? উপহার দিয়াছিলেন। তাহার নিজের হাতে দেওয়া সেই 
উপহারটি আমি সঘত্বে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা! করিয়াছি । তাহার পর আমার 
কর্মজীবনের আরস্তে আমি আর একবার তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। 
তখন তিনি আমাকে তাহার মেট্রোপলিটন কলেজে একটি অধ্যাপকের চাকরী 
দিয়াছিলেন। 

বিদ্যাসাগর-_-এই বাক্যটি আমার নিকট একজন মানুষের নাম মাত্র নয়, ইহা 
আমার নিকট একটি মন্ত্বরূপ। রিচ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট 
একটি জ্যোতির্যয় আলোক শ্ুস্ত-ন্বূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি 
কেহ সিহ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাজ্ঞজ অমোঘ মন্ত্র 
আছে। বিদ্যাসাগর--এই কথাটির. উচ্চারণেই পুণ্য । ইহা আমার উচ্ছাসের 
কথা নয়, উপলব্ধির কথা । তীাহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন 
অনেকখানি গড়িয়। উঠিয়াছে, চরিজ্র বিকশিত হইয়াছে । তিনিই দেশীয় 
পোষাকের গৌরব শিক্ষিত-সমাজ্জে প্রথম বাড়াইয়াছিলেন; তিনি যদি ধুতি 
চাদর ও চটিজুতা পরিহিত হুইয় 'সর্বসমক্ষে যাতায়াত না করিতেন তাহ! 
হইলে আমরা, অস্তত আমি, আজ দেশী পোষাকের প্রতি অন্ুরক্ত হইতাম 
কিন! সন্দেহে। বিষ্তাসাগর মহাশয়ের বহু অপাধারপত্থ্বের মধ্যে এই একটি। 


ূ বিস্ভালাগর ৪৫৭, 


সেই মহামানবের কর্মকীতির কথা আমি আর নৃতন করিয়া কি বলিব, আর 
কতটুকুই বা বলিতে পারি? শুধু ইগাই বলিতে পারি-_ ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞালাগর 
ব্গজননীর শ্রেষ্ঠতম সম্তান। পৃথিবীর ইতিহাসেও ঠিক এমন একটি চরিন্রের 
মানুষ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। সভাপতি মহাশক়্ ইহার সাক্ষ্য দিবেন। 

বিছ্সাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মান্থষ ছিলেন, অথচ জীবনের 
সর্বঙ্ষেপ্রেই তিনি ছিলেন অলাধারণ। বস্তত তিনি অসাধারণত্ব লইয়াই 
জন্ম গ্রহণ করিগাছিলেন। তাহার ব্যক্তিত্ব, চরিক্স, জ্ঞান, বিচ্যা, শক্কি, সাহস 
ও গঠনশাক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ধবিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা; 
তাহার জীবনের আত ক্ষুত্র কাধটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
তিনি কর্মী ছিলেন--কল্পনাবিলানী ছিলেন না। তাহার দৃষ্টি স্ধধু সম্সুখেই 
ছিল ন।, উহ। বহুদূর পধস্ত প্রসারিত ছিল। তাহার চারিক্র্য মহিমায় বাঙালির 
বুদুৰের ভবিষ্যৎ পষস্ত আলোকত হইয়াছে । তাহার সময়ে এদেশে শিক্ষা 
বিস্তারের ব্যাপারে আর কেহই তাহার ন্যায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি আমার ক্ষুত্্রশক্তিতে যেটুকু করিয়ছি, তাহ! তাহারই 
আদর্শকে অনুসরণ করিয়া । শিক্ষাই ছিল তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। কেমন 
করিয়া আমাদের দেশের সবন্ত্র জ্ঞানবিষ্তার হয়, ইহাহ ছিল তাহার জীবনের 
একমাত্র সাধনা । সেই সাধনার উত্তপাঁধকার আমরা লাঁভ করিঘ্াছি। 

বিছ্য।সাগর মহাশয়ের দয়ার কথা, পিতামাতার প্রতি ভক্তির কথা আপনার! 
সকলেই জানেন। উহা এক্ষণে প্রবাদে পরিণত হইযমাচে। পিতামাতা ষে 
আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা ইহা তিনি যেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমন 
আর কেহ পারে নাই, পারিবেও না। আমার পিতৃদেব প্রায়ই বলিতেন-- 
এই বজদেশে বিদ্যাসাগরই একমাত্র মানুষ যিনি মানুষের ছুঃখ বুঝিতেন, 
মানুষের দুঃখে কাদিতে জানিতেন এবং মেই ছুঃখমোচনের জন্ত যথাসাধ্য 
প্রশ্থাস পাইতেন। দয়া জিনিসটি যে কি তাহা তিনি যেমন করিয়! 
শিখাইয়াছেন, এমন আর কেহ পারিল না। এইজ্ঞন্তই বাঙালির হাদয়ে 
বিদ্যাসাগরের আসন চিরকাল। পৃথিবীর অমর মহামানবর্দের সমগোতীয় 
তিনি। আমি তাহাকে প্রণাম করি। _আগুতোব মুখোপাধ্যায় 


১৯১৫ সালে নারিকেলডাভায় অনুষ্ঠিত বিদ্ভালাগরের ২৪তম মৃত্যুবাধিকী দতায় প্রদত্ত ভাষণ । 
হর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় নভাপতি ছিলেন। 


এটি 


ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও 
আমরা এত বীকা যে, তাহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আম্পর্ধার 
কথা বলিয়া বিবেচিত হঈতে পারে। বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস 
কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণ সেন ঘটিত প্রাচীন 
কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়! উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 
পলাশীর লড়াইয়ের কিছুদিন পুর্ব হইতে আজ পধস্ত বাঙালির চরিত্র 
ইতিহাসে যে স্বান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিগ্ভাসাগরের চরিত্র তাহ? 
অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া পরিচয় দিতেই 
অনেক সময়ে কুষ্ঠিত হইতে হয়! বাগযত, কর্মনিষ্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ও আমাদের মত বাক্‌সর্বন্থ সাধারণ বাঙালি, উভদ্কেত্র মধ্যে এত ব্যবধান 
যে, শ্বজাতীয় পরিচয়ে তীহার গুণ কীর্তন করিয়া প্রকারাস্তরে আত্ম" 
গৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরো 
বাড়িয়া যাইতে পারে। * 

অণুবীক্ষণ নামে একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাতে ছে!ট জিনিসকে বড় করিয়। 
দেখায় ; বড় জিনিসকে ছোট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ(বদ্যাশাস্ত্ে 
নিদিষ্ট থাকিলেও, এ উদ্দেশে নিমিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত 
হয় না। কিন্তু বিদ্ভাপাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার 
জন্য নিমিত যন্ত্রতবরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড় বলিয়। 
আমাদের নিকট পরিচিত, এ গ্রস্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহারা সহসা 
'তিমাত্রায় ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়। আমর! 
অহোরাজর আক্ষালন করিয়। থাকি, তাঁহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ 
করে। এই চতুস্পাশ্বস্থ ক্ষুত্রতার মধ্যস্থলে বিষ্যাসাগকের বিরাট মুতি ধবল- 
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মি 


পর্বতের ন্যায় অভ্রংলিহ শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই 
যে, সেই গগনভেদী চূড়া অতিক্রম করে বাম্পর্শ করে। 

বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত স্থদূঢ চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালির 
চরিত্রে তাহার একাস্তই অসভ্ভাব। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্ত 
লইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে 
না। এই হতভাগা দেশে এই জাতির মধো সহসা বিগ্ভাসীগরের মত 
একটা কঠোর বস্কাল বিশিষ্ট মন্ষ্তের কিদ্ূপে উৎপত্তি হইল, তাহা! 
বিষম সমস্যার কথা। সেই ছূর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙিতে পারিত, কেহ 
কখন নোয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষাকার, যাহ। সহশ্র বিস্ 
ঠেলিয়া! আপনাকে অব্যাহত রাঁখিয়াছে ; সেই উন্নত মস্তক যাহ! কখন 
ক্মভার নিকট ও এ্রশ্বরধের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট 
বেগবতী ইচ্ছ।, যাহ" সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াভিল, 
তাহার বঙ্গদেশে বাঙালির মধ্যে আবির্ভাব একটা অদ্ভূত এতিহাসিক ঘটনার 
মধ্যে গণা হইবে, সন্দেহ নাই । এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই ছূর্দমতা 
ও অনম্যতা, এই দুরধর্ধ বেগবত্তার - উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবন 
দ্বন্দে লিগ থাকিয়া পরকে দুই ঘা! দিতে জানে ও পরের নিকট দুই ঘ। 
খাইতে জানে, ভাহাদের মধোই পাওয়া যায়; আমাদের মত হূর্বল 
লোকদের মধো এই উদ্বাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহ গভীর আলোচনার 
বিষয়। 

যে পুরুষাকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ বাঙালির চরিযে যাহার অভাব, 
ব্দ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের 
বালাজীবনট। দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াচিল। শুধু 
বাল্যজীবন কেন, তাহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য ন] হউক, পরের জন্য 
সংগ্বাম বলিয়! নির্দেশে করা যাইতে পারে । এই সংগ্রাম তাহার চরিন্রগঠনে 
অনেকটা আম্ুকুল্ায করিয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্ত পিতাপিতামহ হইতে 
তাহার ধাতৃতে মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়া- 
ছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্র 
দাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের বন্ধুর পথ 
অনেকের পক্ষেই কণ্টক সমাবেশে আরে ছুর্গম ও দুরতিক্রম । কিন্তু এইকপে 
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সেই ফাটাগুপিকে ছাটিয়া, ঘলিয়া, চলিয়! মাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। 
বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল। . 

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালি ছিলেন। 
তিনি খাঁটি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার বাল্যজীবনে 
মুরোগীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। *** পরজীবনে তিনি 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকট1 পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের 
সংস্পর্শে আলিয়াছিলেন, পাশ্চান্ত্য চরিত্রে অন্ুকরণের যোগ্য অনেক পদাথের 
সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতে যে তাহার চরিত্রকে কোনরূপ 
পরিধতিত করিয়াছল, তাহ! বোধ হয়না। তাহার চরিত্র তাহার পুর্বেই 
সম্যক ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নৃতন মসল! সংগ্রহের প্রয়োজন 
হয়নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হয়] ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন 
পর্যন্ত তেমন বাঙাশিটিই ছিলেন। তাহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, 
অনুকরণ দ্বার পরত্ব গ্রহণের তাভার কখন প্রয়োজন হয় নাই। পাশ্চাত্া 
চরিজ্রের সহিত তাহার চরিক্সের যে কিছু সাদৃষ্ঠ দেখা যায়, সে-সমস্তই তাহার 
নিজন্ব সম্পর্ভি, অথবা তাহার পুরুষাঈুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার 
জন্য তাহাকে কখন খণ্বীকার করিতে হয় নাই । 

চটিজুতার প্রতি তাহার একট। আত্াস্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি 
যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে । আমর! ষে 
শ্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়! বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিরাই যেন 
বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাম্তবিকই এই 
চটিজুতাকে উপলক্ষমাক্স করিয়া একট1 অভিমান, একটা দর্প তাহার অভ্যস্তর 
হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক 
হইলেও তিনি মুটের মাথা! হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া 
চলিতেন, এ দর্প ঠিক সেই দর্প। 

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষণ। বা মানবগ্রীতি অন্ত ধরণের; উহা পাশ্চাত্বের 
'ফিলানথপি* নহে । ত্বাহার লোকহিতৈষণ। সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহ! 
কোনরূপ নীতিশান্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশান্ত্রের বা সমাজশান্ত্রের অপেক্ষা 
করিত না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই; যেমন করিয়াই হউক, তাহার 
প্রতিকার করিতে হইবে--ইহাই ছিল তাহার প্রকৃতি । দুঃখের অস্তিত্ব 
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দেখিলে বিগ্যাসাগর তাহার কারণ অহ্থসন্ধানের অবসর পাইতেন না। পরের 
দুঃখমোচনই ছিল তাহার ধর্ম । দুঃখের লম্মুখে আসিবামান্ত্র তাহার ব্যক্তিত্ব 
একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিন আপনাক্ষে একেবারে ভূলিয় 
যাইতেন। পরের মধ্যে তাহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। 
ইহ] হইতেই বুঝিতে পার যায় যে তাহার মানব্প্রীতি অন্ত দেশের মানব- 
প্রীতি হইতে শ্বতন্ত্র ছিল। তাহার এই মানবপ্রীতি, প্রচলিত অর্থনীতির 
উপরে উচ্চতর মানবনীতিরই অঙ্গীভূত । 
কঠোরতার লহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মন্জম্ত-চরিত্র সম্পৃর্ণতা 
পায় না। ভারতবধাঁয় মহাকবির কল্পনায় পুর্ণ মনুন্ত্ব বজ্র স্যায় কঠোর ও. 
কুন্গমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কাস্ত, অধৃন্য এবং অভিগমা। 
বিগ্কাপাগরের বাহিরটাই বজ্র মত কঠিন, ভিতরট। পুম্পের অপেক্ষাও. 
কোমল। পরের দুঃখে তীহার রোদনপ্রবণতাই বিগ্যাসাগরের 
চরিত্রের অসাধারণত্ব, এইখানেই তাহার প্রাচাত্ব। তিনি পরের জন্য ন। 
কাদিয়া থাকিতে পারিতেন ন1। দরিদ্রের দুঃখ দর্শনে তাহার হদম টলিত, 
বাদ্ধবের মরণশোক তাহার ধৈর্চ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও 
বৈরাগ্ের উপদেশ তাহার নিকট এ সময় ঘেষিতে পারিত না। বামুগ্রবাহে 
দ্রমসান্গমানের মধ্যে দ্রমেরই চাঞ্চল্য জন্যে, সাজমান চঞ্চল হয় না। এক্ষেত্রে 
বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাহার সাদৃশ্ত । কিন্তু আবার সাহ্ুমানেই শিলাময় 
হদয় বিদীর্ণ করিয়। যে বারিপ্রবাহ নিংস্যত হয়, তাহাই বস্ুদ্ধরাকে উর্বর করে 
ও জীবকুলকে রক্ষা করে। স্থতরাং সাহ্ছমানই বিদ্যাসাগরের সহিত 
প্রকৃতপক্ষে তুলনীয় । ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ যুগ ব্যাপিয়াঁ 
সুজলা স্থফলা শস্তশ্যামলা হুইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমুত 
প্রবাহ সহম্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসার তাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে ; 
মেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিষ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও 
স্বাভাবিক । 
বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
বিধবাবিবাহে পথ প্রদর্শন তাহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্ততই 
এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা বিদ্যাসাগরের সমগ্র মুদ্তিট। দেখিতে পাই । 
কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোক সমক্ষে 
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প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্ধাতন তাহার কোমল 
প্রাণকে দিরানিশি ব্যথিত বাখিত; ছূর্বল মন্থস্তের প্রতি নিফরণ গ্ররাতির 
অত্যাচার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মন্ুষ্যবিহিত, সমাজ- 
বিহিত অত্যাচারও তাহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বালবিধবার 
ছুঃখ দর্শনে তাহার হৃদয় বিগলিত হইল, এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রশ্রবণ 
হইতে করুণামন্দনাকিণীর ধারা বহিল। স্থরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, 
তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ 
যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গন্তির পথে দ্রাড়াইতে 
পারে। দেশাচারের দারুণ বাধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের 
জকুটি-ভঙ্গিতে তাহার শ্োত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে 
বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবস্ত মনুষ্যত্ব লইয়! তিনি 
শ্যেপধস্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই 


মেরুদণ্ড নমিত করে। 
-_ রামেন্দ্রহন্দর ভ্রিবেদী 
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বাংলার লোক বিগ্ভাসপাগর মহাঁশয়কে সমাঁজ-সংস্কারক ব্লিম়াই জানে । 
তিনি বিধবা-বিবাহ চালাইয়াছেন। বনু বিবাহ বন্ধ করিয়াছেন। তাহার 
দেশের লোক আরও জানেন তিনি পড়ার বই নৃতন করিয়! লিখিয়াছেন ও 
সর্বপ্রথম দেখাইয়। দিয়াছেন যে বাডালিও ইংরেজের মত স্কুল-কলেজে করিয়] 
চালাইতে পারে, সর্ধপ্রথম দেখাইয়! দিয়াছেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলাতেও 
পড়ানে। যায়, সর্বপ্রথম সুরুচিপুর্ণ বাংলা বই তিনিই লিখিয়াছেন। দানেও তিনি 
বীর ছিলেন--১৮৬৬ সালে দুভিক্ষের সময় অনেক লোককে নিজে নিজে 
পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিঘাছেন। ভিনি 
কেমন করিয়া লেখাপড়। শিখিয়াছিলেন, কেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকুরি 
পান, কেমন কক্িয়া সে চাকুরিতে উন্নতি হয় এবং ক্রমে তিনি কলেজের 
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প্রিন্দিপাল ও স্কুলের ইন্স্পেক্টার হন, এসব কথা বাঙালীর! বড় একট 
জানে না, বড় একটা খোজও লম্ম না। 

ংস্কত কলেজ হইতে বাহির হুইয়! তিনি প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
বাংল। বিভাগের সেরেন্তপ্ার ; সেখান হইতে ত্বাহাকে আনিয়া তাহার 
মুরুব্বী মশাল সাহেব সংস্কৃত পাঠশালায় এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী করেন, কিন্ত 
সেক্রেটারী রসময় দত্তের সঙ্গে বনিবন। ন! হওয়ায় ছয় মালের মধে) পদত্যাগ 
করেন ও মাবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ভাগ চাকরি পান। দত্ব মহ!শয় অবসর 
গ্রহণ করিলে বিগ্াসাগর পুরা সেক্রেটারী হন এবং এক বৎসরের মধ্যে 
একখানি রিপোর্ট পিখিয়। গবর্ণমেণ্টকে পাঠান; ষে রিপোর্টের ফলে সংস্কৃত 
পাঠশালা কলেজ হইয়া যায়। তাহাতে কথ। থাকে _তিতন ভাগের ছুই ভাগ 
স্কৃত ও একগাগ ইংরেজ পড়িবে । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্টা ছিল যে 
সংস্কৃত কলেঞ্জের ছাজ্রেরাই বাংলা শিখিবে; সংস্কৃত ভাল না জানিঙ্গে 
সে লেখকদ্বারা বাংলার উন্নত হইতে পারে না । সে রিপোর্টের ফলে তিনিই 
সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ৬প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরেজী 
সাহিত্যের ও ৬ শ্রীনাখ দাস ইংরেজী অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পুর্বে থে 
পাঠশালাটি ছিল, তাহার এক এক ঘরে এক এক জন সংস্কৃত অধ্যাপক 
বসিতেন; ছেলেরা তাহার কাছে পড়িতে যাইত। প্রথম ব্যাকরণের ঘরে 
পাড়ত, তারপর সাহিত্যের ঘরে, তারপর অলঙ্কারের ঘরে, তারপর স্মৃতির 
ঘরে, তারপর ম্তায়ের ঘরে; কেহ কেহ জ্যোতিষের ঘরেও পড়িত। প্রথম 
বার বছর ধারয়া (সংস্কৃত পাঠশালায়) একটি টছ্যকেরও ঘর ছিল। 
সেখানকার অধ্যাপক মধুস্থদূন গুধ্ধ ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত 
হইলে পদত্যাগ করিয়া যেখানে পড়িতে যান এবং প্রথম ছুরি দিয়া মড়া 
কটেন। প্রথম যেদিন তিনি ছুরি ধরেন, সেদিন নাকি তোপ হইয়াছিল। 
মধুস্থদন পদত্যাগ করিলে বৈদ্যকের ঘর উঠিয়া যায়। বলিতে গেলে সংস্কৃত 
পাঠশালায় বৈদ্যকের ঘর হইতেই মেডিকেল কলেজের স্থষ্টি, যাহার! বৈদ্যকের. 
ঘরে পড়িত, তাহাদের একজনকে সাহেবের কাছে কেমিই্রি পড়িতে হইত, 
আর মর1 পশুর দেহ কাটিয়া এনাটমি শাখতে হইতে; কিন্তু সাহেবের 
ঘর কলেজের বাড়িতে ছিল না; তাহার জন্য স্বতন্ত্র বাড়িভাড়া করিতে 
হইত | .টবদ্যকের ঘরের সঙ্গে সঙ্গে কমিত্রি এনাটমি উঠিয়। গেল। 
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১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল হুইলেন। তাহার কিছুদিন 
পরেই গবর্ণমেণ্টের মতলব হইল দেশে বাংলাশশিক্ষা চালানো । দক্ষিণ 
বাংলার জন্য বিগ্ভাসাগর মহাশয় ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন । তিনি যখন 
ইন্স্পেক্টারের কাজ করিতে যাইতেন, তখন একজন ভেপুটা প্রিদ্িপাল সংস্কৃত, 
কলেজের কাজ দেখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজ করিবার ক্ষমতা 
অসীম ছিল। ইন্স্পেক্টারের কাজেও তাহার খুব যশ ও ন্বখ্যাতি হইল । 
তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাহার মাথা বেশ 
পরিষ্কার ছিল। তিনি হাতে-কলমে-নিজে কাজ করিতেন বলিয়। অনেক 
জিনিস তাহ।র উপরওয়ালার চেয়ে ভাল বুঝিতে পারিতেন। এখন তাহাই 
লইয়া খুটিনাটি আরম্ভ হইল; আর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ইন্ম্পেক্শনের কার্ধ সঙ্কোচ করিয়া দিলেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাঁগ 
লাগিল না। তিনি পদত্যাগ করিলেন। গবর্ণমেণ্টর বড় বড় কর্মচারীর? 
তাহাকে অহ্থরোধ করিলেন-তুমি থাক) কিন্তু তিনি থাকিলেন না। 
বাংলার প্রথম লেফ টেন্যাণ্ট গবর্ণর হাালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া 
তাহার পদত্যাগ পত্র ফিরাইয়া লইতে বপলিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বলিলেন-__-যে-কার্ধ তিনি মন দিয়! করিতে পারিবেন না, শুধু টাকার জন্য সে 
কার্ধ করিতে রাজী নন। হলিডে সাহেব বলিলেন_ আমি জানি তুমি 
সব দানধ্যান কর, কিছুই রাখ নলা। সাতশত টাকার মাহিনার চাকুড়ি ছাড়িয়া 
খাইবে কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন_-ডালভাত। সাহেব বলিলেন-__ 
তাই বা পাইবে কোথা থেকে? তিনি বলিলেন--এখন দুবেল! খাই, তখন 
না-হয় এক বেলা খাব) তাও না জোটে, একদিন অস্তর থাব। তাই বলিয়া যে 
কাজে মন বসিতেছে না, সে কাজ করিয়া টাকা লইতে আমি চাই না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় পদতাগ করিলেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন যে-বি্ষয় 
ভাগার পরামর্শ চাহিতেন, তিনি বেশ ভাবিয়া! 1চস্ভিয়। পরামর্শ দিতেন। 
সেজন্য গব্ণমেণ্টে তাহার খুব খাতির ছিপ । ১৮৮০ সালে গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে সি. আই. ই. করেন। 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাহার অনেকগুণল বই 
ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংল! 
পরিবর্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্তনেই মানে খুঁলয়াছে। 
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তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন-_বুঝিতেন ! বহঙ্গিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত 
প্রেসে« মালিক ছিলেন। তখন সংস্কত প্রেমই বাংলার ভাল গ্রেস ছিল। 
তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় 
করিবে কে? তাহার. জন্ত সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী নাম দিয় এক 
বইয়ের গ্লোকান খুলিলেন। উহ1 এক রকম বইয়ের আড়ত। বই লিখি 
ছাপাইম্াা লোকে ওখানে বাখিয়! দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা 
কমিশন লইয়া গ্রস্থকারকে সমস্ত টাক! দিয়া দ্িবেন। এই সংস্কৃত প্রেস 
ভিপজ্জিটারী তাহার হাত হইতে চলিয়া! গিয়াছে, ইহা এখনও বর্তমান 
আছে, কিন্তু উহার হিসাব রাখার নিয়ম খুব স্থন্দর ; যখনই যাও, আগের 
মাস পর্যন্ত যত বই বিক্রয় হইয়াছে, তাহার হিসাব পাইবে এবং চাহিলেই 
ছোমার যা পাওনা তাই দিয়া দিবে । 

সাংসারিক কাজে বিদ্যাসাগরের ছুরির আর একটি উদাহরণ দ্িব। 
বিদ্যাসাগর দেখিতেন-__বাড়ির রোজগাপী পুরুষ মরিয্বা গেলে বিধবার এবং 
বিধবার ছেলেপুলের বড়ই কষ্ট হয়; তাই তিনি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিয়! 
হিন্দু ফ্ণামিলী এ্যান্ধইটি ফাণ্ডের স্থট্টি করেন | স্বামী যতদিন জীবিত 
থাকিবেন_-মরিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য কিছু কিছু টাকা ফাণ্ডে দিবেন? 
তিনি ম্রিয় গেলে ফাগ্ড মাসে মাসে স্ত্রী যতদিন বচিয়! থাকিবেন, ততদিন 
তাহাকে একটা মাসহারা দিবেন। এইরূপে ভদ্রুঘরের কত বিধবা যে এই 
ফাণ্ডের মাসহারা লইয়া জীবনপারণ করিতেছেন, তাহা বল] যায় না। তিনি 
ফাণ্ডের এমন বন্দোবস্ত করিয়া! গিয়াছেন এবং এই ষাট বৎসরে এত টাক! 
জমিয়। গিয়াছে যে তাহার সুদ হইতে ফাগ্ডের সমস্ত খরচ] চলিয়া! যায়; এবং 
মালিক চাদ সমস্ত জমিঞ্গা যায়। এইন্পে অনেক টাক1 জমিয়া গিয়াছে । 
মূল টাকা গভর্ণমেন্ট অফ ইগ্ডিয়ার হাতে থাকে । এ ফাণ্ড ফেল হইবার কোন 
*স্তাবনা নাই। 

বিদ্চাসাগর মহাশয়ের আর এক কীতি সোমপ্রক।শ। বিছ্যাসাগর মহাশয়' 
দেখিতেন--ঘে সকল বাংল! কাগজ্জ ছিল, তাহাতে নানা রকম খবর দিত; 
ভাল খবর থাকিত মন্দ খবরও থ।কিত। লোকের কুৎসা করিলে কাগজের 
পসার বাড়িত; অনেক সময কুৎস| করিসা তাহারা পয়সাও রোজগার 
করিভ। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যদি কোন কাগজে £ংরেঙ্জির মত 
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রাজনীতি চর্চ! কর! যায়, তাহা হইলে বাংলা খবরের কাগজে চেহার! 
ফেরে। তাই ত্তাহাঁর! কয়েকজন মিলিয়া সোমপ্রকাশ বাহির করিলেন; 
সোমধার কাগজ বাহির হইত বলিয়া নাম হইল সোমপ্রকাশ। 

ধাহার। কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার! শেষে দ্বারকাঁনাধ বিদ্যাভৃুষণকে 
কাগ/জের ভার দিয়! সরিয়! পড়িলেন। বিদ]াভূষণ মহাশয় কাগজের সম্পাদকতা 
করিয্প। অনেক অর্থ ও সম্মান উপাজন করিয়। গিয়াছেন। যখন ভার্ণাকিউলার 
প্রেস একটু হয়, বিদ্যাতভুধণ মহাশয় তাগ্ার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 
বজিছ1 জ্রকার কাগঞ্জ বন্ধ করিদা দেন, তারপর অনেক ধরিয়-করিয়া 
কাগজধানিকে আবার খুলিয়া লন। 

১৮৭৮ সালে সেপ্টেখর মাসে আমি লক্ষৌ যাই। লক্ষৌ ক্যানিং কলেজের 
সংস্কৃত গ্রফেলারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্ত যাইবার আট-দশদিন 
পুর্বে আম!র ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি 
আমি একটানা লক্ষৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে (কার্মাটারে ) 
একদিন থাকিয়। যাইব। কার্মাটারে পৌছিয়া বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বাংলোয় 
গেলাম। *-.আমি লক্ষ্ষোতে সংক্কভ পড়াইতে যাইতেছি__এম, এ, ক্লাশেও 
পড়াইতে হইবে--বিশেষ হর্ষ-চরিত থান। পুত্র পড়াইতে হইবে-_-গুনিয়া তিনি 
একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন_-বইট! বড় কঠিন। তিনি নিঙ্জে আট ফর্মা 
মান্্ ছাপাইয়/ছিলেন এবং তাহা পুবে কলিকাতায় আমাকে দিয়াছিলেন। 
বলিলেন__বাকীট] বড় গোল। আমি বলিলাম__রাজকুমার স্বাধিকারী 
মহাশয় বলেন_ ইহার সংস্কৃত বুড় কাচা। বিদ্যাসাগর বলিলেন-__-তাই ত, 
রাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাচাপাকা সংস্কত চিনিভে পাবে? 


যাহ। হউক তিনি আমাকে হর্ষ-চরিত এবং অন্সান্ত বই পড়াইবার কিছু কিছু 
কৌখল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল। 
আহারাদির পর রাত্রে শুইবার সময় আমার ঘরে আমিলেন এবং ত্বহস্তে ষে- 
কটি জানাল] ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি-কুলুপ লাগাইয়! দিলেন এবং একটি 
চাখি-কুলুপ 'আমার হাতে দিয়া বলিলেন--তুমি ঘরজাটিও চাবি বন্ধ করিয়া 
ঘুইবে, এখানে বড় চোরের ভয়।...পরক্জিন বারটার পর তাহার টেবিলে 
বসিনা কখামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন।  প্রুফে বিস্তর কাটকুট 
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করিতেছেন। আমি বলিলাম_-কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন? 
তিনি বলিলেন--ভাষাট1 এমনি জিনিস, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না) যেন 
আর একট! শব্ধ পাইলে ভাল হইত; তাই সর্বদা কাটকুট করি। ভাবিলাম 
বাপরে, এই বুড়া বঞ্লেও ইহার বাংলার ইডিয়ুমের ওপর এত নজর। 

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যাসাগর বলিলেন তোর জন্যে আমার একটু ভয় হয়েছে। 
তুই লক্ষৌতে পড়াইডে বাইতেছিস, পারবি কি? আমি ববিলাম--কেন, 
কিছু ভয়ের কারণ আছে নাকি? তিনি বলিলেন--আছে বই কি। পেখানে 
পুণে! জযাঠ। বলিয়া এক বাঙালি ছেলে আছে; আমি যখন লক্ষৌন্বে 
গিঘাছিলাম, তগন সে ফোর্থ ইয়ারে পরে । আমি যে-কদিন (ছিলাম, রাজকুমার 
সবাধিকারার বাড়িতে ছিলাম, রাজকুমার৪ আমাকে খুব যত্বে রাখিয়াছিল। 
অনেকে আমার লাহত দেখা করিতে আিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে 
আমিতেন। একদিন পুর্ণচগ্ আলিয়া হাজির। আনিয়াই বলিল--রাজ- 
কুমার বাবু, এখানে অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোন্টি? 
রাঞ্কুমার আমায় দেখাইয়! দিলে, সে বলিল--ও মা, এই বিদ্যাসাগর | উড়ে- 
কামানো-কামানো, পাক্ধীর নীচে গেলেই হয়। তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ত 
অধোবদন, আমিও কতকট। তাই। তারপর কিছু আল্লাপচারী করিয়া আমাম্ন 
বপিল-_ব্দ্যাসাগর মহাশয়, আপনি ত কলিকাত। ইউনিভ।সিটির সিনিমর 
ফেলো, কিন্তু এট হয় কেন বলুন দেখি? যে ছেলেটা সেকেওড ক্লান থেকে 
বা”র হয়ে যায়, সেও লেখে [ 1985; যে এণ্টণাল পাশ করে, সেও লেখে [13857 
যে এল. এ. পাশ করে) সেও লেখে-] 1585; যে বি. এ পাশ করে সেও 
পেখে_] 085) যে এম, এ, পাশ করে, দেও পেখে [10887 এ জিনিসট। 
কেন হয়? এরাক কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভাসিটির 
মা-বাপ। এইখানে বলিয়া রাখি যে সে সময় লাহোর ছাঁড়। উত্তর ভারতে আর 
ইউনিভাসিটি ছিল না। আগ্রা হইতে রেঙুন পর্যন্ত কলিকাত। ইউনিভাঙিটির 
অধ্ধীনে ছিল, নাগপুরও ছিল, সিংহলও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন-_ 
আমি দেখিলাম পুণোর সঙ্গে তর্কাবতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; 
আমি তাহাকে বপধিলাম-_পুর্ণবাবু, এটি বুঝাইবার জন্ত আপনাকে ছুটি 
শান্ত বলিব। মনোযোগ দিয়! শুহছন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন 
এন্ধপ হত্ব। 
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ঝাজনীতি চর্চা করা বায়, তাহা হইলে বাংলা খবরের কাগঙ্জের চেহারা 
ফেরে। তাই তাহার! কয়েকজন মিলিয়! সোমপ্রকাশ বাহির করিলেন; 
সোমধার কাগজ বাহির হইত বলিয়া নাম হইল সোমপ্রকাশ। 
ধাহায়| কাগজ বাহির করিঘ্াছিলেন, তাহারা শেষে দ্বারফানাথ বিদ্যাভৃধণকে 
কাগযঃজর ভার পিয়া! সরিয়া পড়িজেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাগজের সম্পাদ কতা 
করিম! অনেক অর্থ ও সম্মান উপার্জন করিম গিয়াছেন। যখন ভার্ণাকিউলার 
প্রেম একট হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশম্ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 
বলিয়া] »রকার কাগন্ধ বন্ধ করিদ্বা দেন, তারপর অনেক ধরিয়-করিম। 
কগজখানিকে আবার খুলিয়া লন। 
১৮৭৮ লালে সেপ্টে্র মাসে আমি লঙক্ষৌ যাই। লক্ষৌ ক্যানিং কলেজের 
ংস্কৃত প্রফেলারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু যাইবার আট-দশদিন 
পুর্ধে আমার ভয়ানক জর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি__ 
আমি একটানা লক্ষ্ষৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে (কার্ধাটারে ) 
একদিন থাকিয়! যাইব । কার্দাটারে পৌছিয়। বিষ্তাসাগর মহাশয়ের বাংলোয় 
গেলাম। ...মামি লক্ষৌতে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি__এম, এ, র্লাশেও 
পড়াতে হইবে-_বিশেষ হর্ষ-চরিত খান। পুর] পড়াইতে হইবে-_শুনিয়! তিনি 
একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন-_-বইট। বড় কঠিন। তিনি নিঙ্জে আট ফর্ম 
মাজ ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা! পুবৰে কলিকাতায় আমাকে দিয়াছিলেন। 
বলিলেন__বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম__রাজকুমার সর্বাধিকানী 
মহাশয় বলেন-_-ইহার সংস্কত বড় কাচা। বিদ্যাসাগর বলিলেন_-তাই ত, 
বাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হুইয়াছে, যে কাচাপাক সংস্কৃত চিনিতে পারে? 


যাহ) হউক তিনি আমাকে হর্ষ"্চরিত এবং অন্তান্ত বই পড়াইবার কিছু কিছু 
কৌশল বলিম্/া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল। 
আহারাদির পর রাত্রে শুইবার সময আমার ঘরে আমিলেন এবং স্বহত্তে যে 
কটি জানাল! ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি-কুলুপ লাগাইয়া দিলেন এবং একটি 
চাবি-কুলুপ আমার হাতে দিয়। বলিলপেন-_ তুমি দরজাটিও চাবি বদ্ধ করিয়! 
সুইবে, এখানে ঘড় চোরের ভয়।...পরদেন বারটার পর তাহার টেবিলে 
বসির কথামাল! কি বোধোদয়ের প্রফ দেখিতেছেন। . প্রদফে বিশ্তর কাটকুট 
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করিতেছেন। আমি বঙ্গিলাম--কথখামালার প্রুক আপনি দেখেন কেন? 
তিনি বলিলেন--ভাষাটা এমনি জিনিস, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না) ধেন 
আর একট৷ শব পাইলে ভাল হইত; তাই পর্বদা কাটকুট করি। ভাবিলাম 
বাপরে, এই বুড়া বয়সেও ইহার বাংলার ইডিয়মের ওপর এত নঙ্জর। 
কিছুক্ষণ পরে বিদ্যাসাগর বলিলেন _তোর জন্তে আমার একটু ভয় হয়েছে। 
তুই লক্ষৌতে পড়াইডে বাইতেছিস, পারবি কি? আমি বলিলাম_-কেন, 
কিছু ভয়ের কারণ আছে নাকি? তিনি বলিলেন--আছে বই কি। সেখানে 
পুণো জ্যাঠ! বলিয়া এক বাঙালি ছেলে আছে; আমি যখন লক্ষৌদে 
গিঘাছিলাম, তখন সে ফোর্থ ইয়ারে পরে । আমিযে-কর্দিন [ছলাম, রাজকুমার 
সবাধিকারার বাড়িতে ছিলাম, রাজকুমারও আমাকে খুব যদ্বে রাখিয়াছিল। 
অনেকে আমার লাহত দেখা করিতে আসিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে 
'মাঁসতেন। একদিন পুর্ণচন্ত্র আলিয়। হাঞজ্জির। আমিমাই বলিল--রাজ- 
কুমার বাবু, এখানে অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিমযাসাগর কোন্টি ? 
রাজকুমার আমায় দেখাইয়া দিলে, সে বপলিল-_ও মা, এই বিদ্যাসাগর | উড়ে- 
কামানো-কামানো॥ পান্ধীর নীচে গেলেই হয়। তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ভ 
অধোবদন, আমিও কতকটা তাই । তারপর কিছু আলাপচারী করিয়া আমাক 
ব্পিল__বিপ্যাসাগর মহাশয়, আপনি ত কলিকাত। ইউনিভাগিটির সিনিয়র 
ফেলো, কিন্তু এট হয় কেন বলুন দেখি? যে ছেলেট| সেকেওড ক্লাস থেকে 
বার হয়ে যায়, সেও লেখে [1585 ; যে এন্টশাল পাশ করে, সেও লেখে [15887 
যে এল, এ. পাশ করে, সেও লেখে] 085; যে বি. এ. পাশ করে লেও 
লেখে] 1885 ১ যে এম. এ. পাশ করে, দেও পেখে [10897 এ জিনিসট। 
কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভাসিটির 
মাবাপ। এইখানে বলিয়া! রাখি ষে সে সময় লাহোর ছাড় উত্তর ভারতে আর 
ইউনিভাসিটি ছিল না। আগ্রা হইতে রেঙ্গুন পর্বস্ত কলিকাতা ইউনিভাপিটির 
অধীনে ছিল, নাগপুরও ছিল, সিংহলও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন-__. 
আমি দেখিলাম পুণোর সঙ্গে তর্কাবতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; 
আমি তাহাকে বপিলাম_পুর্ণবাবু, এটি ৰুঝাইৰার জন্য আপনাকে দুটি 
গল্প বলিব । মনোযোগ দিয়! শুগুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন 
এন্ধপ হয়। 
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প্রথম গল্প । আপনি জানেন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্থল একই হাতার মধো। 
হিন্দুস্কুলের ছেলের! প্রায়ই বড়মান্ধষের ছেলে, তারা মদ খাইত) আমরা 
দেখিতাঁম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া 
দেখিয়া আমাদের একটা নেশ! করার ঝেশক হইল। আমরা কতকগুলি 
উপর ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত । ক্রমে 
একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট দশ ছিটে পর্বস্ত আমরা একটানে খাইতে 
পারিতাম, তখন আমাদের একটা সখ হইল -_বাগবাজারের আড্ডায় গিয়। 
বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব। আট মুতি সাজিয়া গুজিয়৷ একদিন 
বাহির হইলাম! সেখানে গিয়া ধাহা দেখিলাম ও শুনিলাম গাহাতে 
আমাদের ঘে উচ্চ আশ! ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া গেল। ১০৮ ছিটে 
খাইতে পারে এমন গুলিখোর দেখিলাম, আবার ৮৬৪ ছিটে খাইতে পারে 
এমন গুলিখোরকেও দেখিলাম । টক্কর দেওয়৷ হইল না, তবে গুলিখোরেরা 
কি গল্প করে শুনিলাম। আমর] তাহাদের কাছ ঘেষিযা গেলাম । পাছে 
ধোয়! বাহির হইয়া যায়, সেইজন্ গুলিখোরেরা অতি আন্তে আন্তে কথা কয়, 
হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে 
গেলাম। শুনিলাম তাহারা কলের গল্প করিতেছে । সব গুলিখোরের গল্প 
দিপ্ধা তোমার ধৈর্ধচুতি করিব না, শেষ গল্পটা দিয়াই তোমার কথার জবাব 
দি। যিনি আটখানা ইটের উপর ৰসিফ্াছিলেন। (গুলিখোরদের সবাঈ 
কেউ একখানা, কেউ দুখানা, কেউ তিনখানা ইটের উপর বসিয়াছিল ) 
তিনি বথা না কতিয়াই হাত ঘুরাইয়া বলিয়া ধিলেন--ওসব কল কিছু না। 
তিনি বলিলেন-_-আম।র বাড়ি ফরাসভাঙা। বাড়ি গিয়া দেখি কোথাও 
বাড়ি নাই, ঘর নাই, পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাঁই, সব মাঠ হইয়া 
গিয়াছে । ছিরামপুর থেকে চু'ঁচড়ো পর্যস্ত সব ধূধূ কাছে মাঠ। ছিরামপুরের 
গঙ্গার ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ, আর চুচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আত্ম একটা 
সুড়জ; একট। দিয়ে পাঙ্ে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া গাড়ি 
গাড়ি আক যাইতেছে । মাঁটির ভিতর কোথায় ধায়, কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম ন1। অনেক খুঁজিয়। বুঝিলাম--মাঁটির ভিতর রূল আছে, কলের 
১০০ট মুখ ভাঁরকেশখ্বরের কাছ দিয় বাহির হুইয়াছে। কোনটা দিয়! রাতাবী, 
কোনট। দিয়। মনোহরা, কোনট। দিয়া কাচাগোলা, কোনটা দিয়া রসগোজা, 
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কোনট। দিয়া ছানাবড়া, কোনট। দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। কিন্ত 
ভাই, খেয়ে দেখ সধই একরকমের তার । এক পাকের তৈরি কিনা? 
বিদ্যাসাগর বলিলেন--তাই বলি পুর্ণচন্দ্র, আমাদের যে সব ছেলে আছে, 
'ভাদের কাছ থেকে আমর! মাহিন! নিই, পাঙ্খ। ফি নেই, একজামিনেশন ফি 
শিই, নিয়ে কলের দোর খুলি, দেখাইয়া দিই, এইখানে মাষ্টার আছে, 
এহথানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞি আছে, এইখানে 
চেঘার আছে, এইখানে কালি-কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। 
বপিয়া তাহাদের কলের ভিতর ফেলিয়। দিয়া চাবি ঘুরাইয়! দিই । কিছুকাল 
পর কলে তৈয্ারি হইয়া তাহারা কেহ সেকেগু ক্লাস দিয়া, কেহ এপ্টেস হইয়া, 
কেহ এল, এ, হয়া, কেহ বি. এ. শুইয়া, কেহ বা এমৃ. এ. হইয়া বেরোয়। 
কিছ্ক সবাই লেখে [19957 এক পাঁকের তৈরি কিনা! 


দ্বিতীয় গল্প ।--পুর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাস! করিলেন-_-আচ্ছা, আপনারা যে ছেলেদের 
কাছ থেকে মাইনে নেন, নানা রকম ফি নেন, বই, কাগজ, খাতাপত্জ, 
ইলস্টর মেন্ট বসু, রঙের বাঝ্স_-এসব কেনান, তাদের শেখান কি? দেন কি? 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন- পুর্ণ বাবু, আপনি কখনও আমাদের দেশে যান 
নাই । আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বন্যা! হয়; ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট, 
ক্ষেত-খামার, বাগানশ্বাশিচা--সব জলে জলময় হইয়। যায়। সেই সময়ে 
যা৭া আমাদের গ্রাম থেকে ঘটালে যায়, তারা আপনি যা বললেন তার 
মর্ম জানে। সব ত জলে জলময়,কেবল মনের আট্কালে রান্তাট। 
কোথা দিয়ে ছিল, তারা তাই আাকিয়! লয় এবং সেই রাস্তায় চলিতে 
থাকে । পায়ের তেলে! সর্বত্রই ডুবিয়া যায়। ডাঙাজমি দেখা যায় না। 
তার উপর কোথাও হাটুঙ্গল, কোথাও কোমর-জল ; মাঠে এর চেয়ে 
বেশী জল হয় না; এই জল কাটাতে কাটাতে প্রায় চার ক্রোশ গিয়া 
তার! একট] বাশের টং দেখিতে পায়--জল ছাড়। প্রায় বিশ হাত 
উচু। টঙে ঘাটমাঝি-মশাই বনিযা আছেন, একথানা মই তাতে লাগানে!। 
অনেক কষ্টে টের মাঝির কাছে আনিয়া সে মাঝিকে বলিল--মাঝি, 
আমায় পার করে দাও। লে বলিল_মশাই, আপনি ওপরে আস্বন। 
ওপরে আদিলে সে বলিল--পারের কড়ি রাখুন। অন্য সমন যাহা রাখেন 
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তার আটগুণ রাখিতে হইবে । বেচার! কি করে তাই রাখিল। তখন ঘাটমাঝি 
বলিল-_-ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে, নৌকার বোটে আছে, দাড় আছে, 
হাল আছে, লগি নাই; বন্যার সময় লগি দিয়া থই পাওয়া যায় না। 
আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ 
দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌক] রাখিয়! ধেখানে ইচ্ছা চলিয়া! যান। 

আমরা সেই ঘাটমাঝির মত টড বাধয়া বসিয়া আছি । ছেলেরা পড়িতে 
আসিলে তাদের কাছ থেকে নানা রকম ফি আদায় করিয়া বলি-_-এঁ স্কুল 
আছে, বেঞ%ি আছে, চেয়ার আছে, মাষ্টার আছে, .পশ্তিত আছে, কাগজ কলম 
বই কিনিয়া পড় গে। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়া যাইও । 
বিষ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প শেষ হইতে হইতেই ষ্রেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, 
বুঝ! গেল আমাদের গাড়ি আসিতেছে । আমরা আসিয়া স্টেশনের দিকে 
যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম । আমরা তাহাকে প্রণাম করিয়া বাহির 
হইলাম, মনে করিলাম এদিনের ব্যাপারট1 চিরদিনই আমাদের মনে 
গাথা থাকিবে । আমরা ষেন কোনো মহধির আশ্রম হইতে বাহির 
হইলাম। 


১৮৯১ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে আমি শুনিলাম-_বিদ্যাসাগর 
মহাশয় হাওয়া-বদলির ভগ ফরাসডাঙার গঙ্গাতীরে একটি বাড়িতে আছেন। 
ফরাসডাঙায় গবর্ণমে্ট হাউসের দঙ্গিণে কতকগুলি বাড়ি আছে, একেবারে 
গঙ্গার ওপরেই । অনেক কলিকাতার লোক সেখানে হাওয়া বদল করিতে 
যায়। এবার বিষ্তাপাগর মহাশয় উহ্ারই একটি বাড়িতে ছিলেন। আমার 
তখন সাধ হষ্য়াছিল যে বিগ্যালাগর মহাশয় এত কাছে আছেন, তখন 
একদিন তাহাকে বাড়িতে আনিয়া তাহার পদধূলি লইব। তাই আমি 
একখান! নৌক] করিয়া ফরাসডাঙার দিকে গেলাম | নৌকা হইতে নামিয়। 
দেশিলাম--সামনের বাড়িতে বারান্দায় বিদ্যাসাগর মহাশয় দাড়াইয়। 
আছেন। উপরে উঠিয়া দেখি বিষ্ভাসাগর মহাশয় দাড়াইয়াই আছেন; 
টেবিলের কাছে চেম্বারে একটি লোক বণসয়া আছে। তিনি শ্রীযুক্ত আশুতোধ 
মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রেমচাদ বায়ট।দ স্কলার-তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
কলেজে চাকরী.চান। বিষ্তাসাগর মহাশয় তাহার সহিত যেরূপ ভাবে কথ 
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কহিতেছেন, তাহাতে বোধ হইল, তাহাকে দেহও করেন সম্তরমও করেন।। 
তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইল, তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজি 
পড়াইবেন, বিষ্াসাগর মহাশয় তাহাকে ২০*২ শত টাকা মাহিনা দিবেন। 
কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল, তিনি উঠিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন; বিষ্যাসাগর 
মহাশয় বলিলেন-_তা হবে না, কিছু খেয়ে যেতে হবে। বলিফ্লাই পেছনের 
হলঘরে ঢুকিলেন। দেখিলাম সেখানে পাচ-সাতটি কাচের আলমারি আছে, 
প্রত্যেক তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আব। বিষ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে 
একখানি আসনে বসাইয়া সামনে একখানি রেকাবি দিয়া নিজে ছুরি দিয়! 
ত্বাব কাটিতে বদিলেন। একবার এ-খ্বাবের এক চাক্‌ল৷ দেন, একবার 
এ-ঘ্বাবের এক চাক্‌ল! দ্রেন,_-পাচ-সাত রকমের আব তাহাকে খাওয়াইলেন। 
কাাটারে ভুট্টা! দেখিয়াছিলাম, এখানে দেখিলাম গ্বাব। 
আশ্তবাবু উঠিয়া! গেলে বিদ্যাপাগর মগ্কাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_তুই 
এখানে কোথা এসেছিলি? আমি বলিলাম--আপনি এত কাছে আছেন, 
তাই মনে করিয়াছি, যর্দ আপনার পায়ের ধলা আমার বাড়িতে পড়ে। 
আপনি যেতে পারবেন কি? গেলে আমরা কতার্থ হব! তিনি বলিলেন--_ 
কেন? তুই আমাকে ঘট] করিয়া খাওয়াইবি নাকি? আমি বলিলাম--সে 
ভাগ্য কি আমার হবে? তিনি বগিলেন--তাইত আমি বলিতেছিলাম ; 
আমি কিখাই তাজানিস্? বেল শুঁটোর সঙ্গে বালি লেচ্ছকরে তাই একটু 
একটু থাই। তবে এই যেতআ্াব দেখছিস্‌্, ও আমার জঙ্তে নয়। যে নিজে 
কিছু খেতে পারে না, অন্তকে খাইয়েই তার তৃপ্চি। তাই ত আশুকে অত 
করে নিজে হাতে আ্বাব খাওয়াচ্ছিলাম। যা হোক, তুই এসেছিস্‌, ভালই 
হয়েছে । কিন্ত আমি তোকে জিজ্ঞাসা করব না, তোর বাড়ির কে কেমন 
আছে, হয়ত তুই বলবি--অমুক মার গিয়েছে, অমুক ব্যামোয় ভুগছে, এসব 
কথা শুনতে আমার আর ইচ্ছে হয় ন7া। আমার বড় কষ্টহয। একটু চুপ 
করিয়া! তিনি বলিলেন--আমি গেলে আমায় কি খাওয়াইতিস? আমি 
বলিলাম-_নৈহাটির গঞ্জা আর রসমুণ্ডি। তিনি বলিলেন--আচ্ছা, ত। তবে 
আনিস। আমি বলিলাম--আসছে রবিবারেই লইয়! আলির । *** পরের 
রবিবারে এ ছুটি জিনিস লইয়া আমি আবার নৌকা করিয় তাহার বাড় 
গেলাম। শুনিলাম_-জরুরী কাজ পড়ায় বিভ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় 
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চলিয়! গিঘ্াছেন। মনটা বড় খারাপ হইল। €সামবারে কলিকাতায় 
আসিলাম। বুহস্পতিবারে সকালে শুনিলাম- বিদ্যাসাগর মহাশ্স ত্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। বনছতর লোক থাপি পায়ে তাহার বাড়িতে যাইতেছে। 
আমিও তাহাই করিলাম । 


--হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


৯২ 


টুলো ব্রা্ষণের সতেজ মৃতি বিদ্যাসাগর । তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন 
ভাহ। অসামান্য । কারণ, দেশ হইতে এই জ্লস্ত ব্রাহ্মণ্য-তেজ-শিখা বিলীন 
হইতেছিল। বিদেশী সভাতার প্রভাবে পুর্বকালের উপানহ, শিখ। ও ধুতি- 
চাদর এ দেশের নব-আভিঙ্ঞাত্য-দৃপ্ত সমাজ হইতে অস্তহিত হইতেছিল। 
কপালে পবিত্র চন্দন-লেখা মুছিয়া ফেলিয়া নবশিক্ষিত ত্রাহ্ষণ মুখে পাউডার 
মাখিতে লাগিয়া গেলেন; উপবীত এবং তুলসীদাম বা! রুদ্রাক্ষমালার স্থানে 
গলদেশে নেকটাই, উপানহের স্থলে ডলের বুট ও গরদের ধুতির স্থানে 
র্যাক্কিনের বাড়ীর ট্রাউজার পরিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময ব্রাহ্মণ 
সমাজেরই একজন ইংরাজী শিখিয়া, একট] কলেজের অধাক্ষের উচ্চপদ পাইয়া 
এবং লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্থযোগ ও উচ্চ ইতরাজ কর্মচারীর সংস্পর্শ 
লাভ করিয়া, এমন কি ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ভাগ্ডারে গভীরভাবে প্রবেশ 
লাভ করিয়াও ঘষে টুলো ব্রাঙ্ষণ সেই টুলো ব্রাক্ষণই রহিয়! গেলেন, পেই 
প্রাচীনকালের সামান্য বেশ পরিয়া তিনি কুষ্ঠার সহিত এক কোণে সবিয়া 
রহিলেন না, ধূলি-ধূসর উপানহ-সহ পর্দ-যুগল তাহার উধ্বতন রাল্ছপুরুষের 
তীয় টেবিলের উপর স্থাপন-পুর্বক তত্কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইলেন,__ 
সেই উপানহ ও ধূতি-চাদর রাজ-দ্বারে অনম্মানিত হওয়াতে তিনি রাঙ্জ- 
প্রাসাদের হইতে অভিমানে প্রত্যাবর্তন করিলেন । সুতরাং তাহার এই থে 
প্রাসন আচার-ব্যবহার পালন, তাহ] ঠিক গতানুগতিক বল! যাইতে পারে 
না। ইহ ক্রান্ষণ্য-বীধবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা নিজের দৈন্-কুষ্ঠিত, 
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চিরাগত একটা অভ্যাস নহে, ইহা! পাশ্চাত্তযগ্রভাবের নিকট নতি-শ্বীকারে 
অসম্মত, অপরাজিত জাভীয়তার ঘোষণা । বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সগৌরবে 
এই স্বজাতীয় আদর্শ শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; তৎপুর্বে, তৎসময়ে 
এবং এখনও শত শত ব্রাহ্মণ তাহাদের সামাজিক বিশুপ্কতা ও আচার-ব্াবহার 
রক্ষা করিগ্জা আসিতেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাহাদের এই প্রভেদ যে, 
তাহারা গতানুগতিক, পুর্বসংস্কারবদ্ধ এবং বিলাতী আদশ স্বীকার ন। করিয়াও 
কতকটা কুঠ! ও লঙ্জার সঙ্গে কোনরূপে বিদেশী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়া আমিতেছেন। কিন্ত বিদ)াসাগরেৰ স্বীয় চিরাচরিত পথ অনুসরণের 
অথ--এদেশের আচা ব্যবহারের বিজয়-ঘোষণা, উভাতে এভটুকু কুঠা বা 
নতি-ম্বীকারের ভাব তে! নাই-ই, বরঞ্চ উহ] পাণ্ডিত্যের চিহ্ন ও জাতীয় 
সম্মান-জ্ঞানের অভিব্যাক্ত বলিয়। গণ্য হইতে পারে। তাহ] ধেন নব্য-তস্ত্রী 
সমাঞ্জকে ডাকিয়া বলিতেছে-_-"তোমর] একট! সামান্য চাকুরি পাইয়াই 
বিদেশী প্রভাবে শিজন্ব গৌরব বিসর্জন দিতেছে এবং পরান্থকরণ 
করিয়া স্পর্ষিত হইতেছ, কিন্তু দেখ, আমি তোমাদের মত ইংরাজী 
শিখিয়াছি, তোমাদের অনেকের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, অল্প সময়ের 
জগ যে সকল ইংরাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলে তোমরা কৃতার্থ হও, সেই ইংরাজ- 
সমাজে আমার অবাধ গতি, তাহারা আমাকে বন্ধুবৎ গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ 
আমি আমার নিঞ্জ সমাজের অচার-ব্যবহার ছাড়ি নাই, আমার পুর্বপুরুষাচরিত 
পন্থা শুধু আমার প্রিয় নহে, তাহার মধো আমার পক্ষে আগৌরবের কিছু 
নাই ।” বিদ্যাসাগর এই ষে সামাজিক প্রথা অক্ষ বাঁখিয়াছিলেন, তাহা 
বাঁধের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত, তাহ। সনাতন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আমিলেও 
তিন্নি তৎদ্বারা তৎকালে এই দেশে ও সমাঞ্জকে নৃতন করিয়া গৌরব প্রদান 
করিয়াছিলেন। 

বিদ্ঞাসাগর ধাহাদের মধ্যে লালিত-পাপিত তাহারা সকলেই খাটি ব্রাহ্মণ 
সম্প্রদায়ের লোক । তিনি শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে যে আবেষ্টনীর 
মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে উপানহ ধুণ্ত-চাদর এবং টিকির 
সংস্কার সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। পরিণত বয়মে ইংরাজী শিখিয়া উচ্চপ্ধ 
ল।/ভ করিয় ইংরাজ রাজপুরুষদের সংস্পর্শে আসিবার পরেও তিনি তাহার 
জীবনের অভ্যন্ত নীতি ছাড়েন নাই, ইহাই আমাদের চক্ষে তাহাকে গৌরব 
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দিতেছে । এ কথাটাও খুব সহজ নহে । এইবপ শিক্ষা ও পদ পাওয়া মাত্র 
তখনই বাঙালী উন্নত সম্প্রদায়ের লোকের মাথা বিগ্ড়াইয়! যাওয়া স্বাভাবিক 
ছিল। বাহে পাশ্চাত্য রীতির পক্ষপাতী হইয়াও মে আমলে এই শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ইংরাজ চরিজ্রের দাঢা, আত্মসম্মান-জ্ঞান, স্বদেশের প্রতি অন্থরাগ 
এ সকল কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। বিদেশীদের সমাজের অতি 
উপেক্ষিত এক কোণে একটু স্থান করিয়া! লইবার জন্য তাহারা ব্যবহারে ও 
চরিত্রে অতিশয় মানসিক দৈন্য ও হীনত। প্রদর্শন করিতেন । কিন্তু বিদ্যাসাগর 
শুধু দেশীয় রীতি রক্ষ/ করেন নাই, তাহার ব্রাঙ্ষণ্য তেজও বর্তমান যুগের 
পাশ্চাত্য জাতিন্ুলভ গ্রথর ব্যক্তিত্ব অভাবনীয় রূপে বিকাশ পাইয়াছিল। 
তথাপি বলিতে হয়, টুলো ত্রাহ্ণ-পপ্তিত সমাজে এখনও এই বিষয্ষের উপাদান 
বিদ্যমান ছিল এবং বিগ্তাসাগর-চরিত্ তাহার আবঝেষ্টনীর প্রতিকূল বা স্বীয় 
সামাজিক সংস্কারের বিরোধী ছিল না। 
বাংল1 ভাষা বিগ্ভাপাগরের নিকট খণী। তিনি হাতে-কলমে কাজ করিয়া 
জাতীয় শিক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করিঘ্াছেন। বিগ্যাসাগর লিখিত রচনা পড়িয়া! 
আমর! লাভবান হইয়াছি, '্মামাদের বংশধরেরাও হইবে। তিনি বাংল। 
গগ্য-সাহিত্যের ভিদ্তি গণ়য়া গিয়াছেন। বাংলাসাহিত্যে তিনি যে দান 
করিয়াছেন, তাহা অমর। শুধু বাংলা নহে, সংস্কৃত শিক্ষাকেও তিনি 
ফালোপফে।সী করিয়া নবভাবে স্থাপিত করিলেন। এই তীক্ষুধী, সন্দয় ব্রাহ্মণ 
সর্বজই হিন্দুর পরিচ্ছন্্ত। ও ফৌন্দধ রক্ষা! করিয়াছেন, এবং সর্বত্রই গৌড়ামির 
আবর্জনা দুর করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 

পু _ দীনেশচন্। সেন 
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বিষ্তালাগর মহাশয়ের হিতৈষণা ও স্বদেশগ্রীতি লইয়া অনেক কথা শুনা 
গিয়াছে । আমি তীহাঁর চরিজের শেষোক্ত গুণটি সম্পর্কে বলিব। পেট্রিম়টিজম্‌ 
জিনিসট। আমাদের বহুদিনের, কিন্তু নামটি বিগেশের। যে সমাজে মাহুয 
সমাজেরই ছিল--সে লমাজে স্বদেশগ্রীতি শ্বাভাবিক ছিল। লোক হিতৈষণাও 
আমাদের দেশে একদ। ধর্মের অঙ্গ ছিল। দেশের হিতসাধনকানী ফিলানথ,পিষ্ট 
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(011152700109015) হ্বতন্ত্র; আর কায়মনোবাক্যে দেশের হ্বীয় যাহাত্মোর 
সমর্থনকারী গপেদ্রিয়ট (99096) স্বতন্ত্র) ধিনি হ্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, 
তেজোবীর্ধ এবং মহত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জল করেন, তিলিই 
পেট্রিয়ট। তিনি যদ্দি নেপোলিয়নের স্যায় রুধিরশ্রো!তে দ্রেশকে ভাসাইয়। দিয়া 
দেশের অহিত সাধন করেন, আর বলেন যে দেশের মহত্ব যদি না রহিল, তবে 
তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি পেট্রিয়ট । পক্ষান্তরে ধাহারা কাট! ছাট? 
আটা সাটা! পোষাক এবং দোকান-সাজানিয়৷ এবং গৃহ সঙ্জাতেই সভ্যতার 
পরাকাষ্ঠা দেখেন ; স্বদেশের কিছুই ছুচক্ষে দেখিতে পারেন না; এমন কি 
স্বদেশের সর্ববাদি-সম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ-স্থানটিকেও যাহারা কেবল অন্ধের 
দেখাদেখি নাক মুখ সিটৃকাইয়! ভালবাসেন, বলেন-_-তা৷ বটে, তাহার ছালস্ব 
আপন চক্ষে দেখেনও না--দেখিতে জানেনও না) ধাঠার! হ্বগেশের গৌরবে 
আপনাদ্দিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, তাহা দুরে থাকুক, উন্টা আরে 
ধাহারা স্বদেশকে নীচু করিয়া আপনার! উচু হইবার চেষ্টায় “যাচিয়া মান' এবং 
“কাদিয়।! সোহাগের" বর্দমাক্ত পথে উধ্বশ্বাসে ধাবমান হন, তাহারা যি 
দ্বেশের “মাথা হেট-করা' দেহের হাত] চালাইবার উপযোগী মহামহ? 
বহবাড়ম্বরে ব্যাপূত হইয়া দেশহিতৈষতার ধ্বজা উড়াইতে এক মুহূর্তও 
ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলেও আমি তাহাদিগকে গ্যারিবন্ডি বলিব ন|। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ গ্যারিবন্ডি ছিলেন না, কিন্তু তাহাকে আমরা পেদ্রিয়ট 
বলিতেছি। তিনি যদি একশত বিশ্ববিদ্থালয় স্থাপন করিতেন, শত সহমত 
লোককে আহারের ব্যবস্থা করিয়া! দিতেন, দশকোটি বিধবার মৃত সাধব্য 
পুনর্জাবিত করিতেন, তাহা হইলে বলিতান তিনি মস্ত একজন হিতৈষী শ্বদেশ- 
প্রেমিক । তাহাকে ববিতেছি আরেক কারণে, যখন তিনি উড়ো সাহেবের 
অধীনভাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমনপুর্বক লেখনীযন্ত 
হারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, ই! 
ইনি পেত্রিরট, যেহেতু ইনি খাওয়া পর] অপেক্ষা ন্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া 
জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতাব্বীর সভ্যতার সমস্তই ক্রোড় 
পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভাতার কৃত্রিম ফুহকাংশে পদাঘাত করিয়। 
ত্বদেলীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্ঞা-বিনয়-দয়া-দাক্ষিণ্য-মহত্ব এবং সদাশয়তা--. 
সমন্ত.-আপনাতে মুত্িমান করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এক্রাক্ষণের অস্তঃকরণ 
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লত্য সত্যই পেট্রিদট ছাচে গঠিত | বখন দেখিলাম যে, “এদেশের কিছু হইবে 
নাঃ বলিয়! তিনি অকেজে। মৌখিক সন্ত্রাস্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া 
বাম্পগদ্গদলোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়! অবস্থিতি 
করিতেছেন-_দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অন্তাচলশিখরে 
অননত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পুর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের 
কোন একজন খযাতনামা পেট্িযট ছিলেন-__পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের 
এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়! মনের খেদে ধুলিতে অবলুষ্ঠিত হইতেছেন; 
'আথচ কেহ তাহাকে পু'ছিতেছে না।* 

_ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


* ১৩০৬ সালের ধঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের বাধিক অধিবেশনে পঠিত। 
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বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে; 
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জল জগতে 
হেমান্দ্রির হেম-কাস্তি অন্লান কিরণে। 
কিন্তু ভাগ্যবলে ! পেয়ে ০ে মহাপর্যতে, 
যে জন আশ্রয় লয় স্বর্ণ চরণে 

সেই জানে কত গুপ ধরে কত মতে 
গিরীশ ! কি সেবা তার সে স্থখ-সদনে !-- 
দানে বারি নদীরূপ বিমল কিস্করী, 
যোগায় অম্বত ফল পরম আদরে 
দীর্ঘশির তরুদল, দাসরূপ ধরি'। 
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে' 
দিবসে লীতলম্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী 
নিশার সুশাস্ত নিজ্রা, ক্লান্তি দূর করে। 


--মাইকেল মধুসু্দন দত্ত 
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১৫ 


আপনার বেশড়ূষ! সামান্য আকার, 
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্র জলভার ! 
সমাজ-পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন 
জীবন উৎসর্গ নিঞ্জ করিল যে জন, 
আপনি সহিল! নিন্দা ক তিরস্কার; 
ধণে বন্ধ অবশেষ--তবু দৃঢ় পণ, 
সংকল্প সাধন্‌ কিন্বা! শরীর পতন! 

এ হেন পুরুষ-সিংহ জন্মে মা, ক'জন? 
অদ্থিতীয় বাংলা! ভাষার শিক্ষা-গু 
বর্ণমালা হতে বঙগ-সাহিতোর উর 
স্বহত্ত অঞ্জিত যার-ধার প্রতিভায় 
উজ্জল বাংল! আজ গ্রথর গ্রভায়! 
স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন ? 
দর্প নির্ভীকতা বীর্ধ যে কিছু লক্ষণ 
তেজীয়ান পুরুষের সবই ছিল তায়। 
তৃণজ্ঞান পদমন অনজ্ঞ! যেথায়, 
শ্বেতা্-প্রসাদ৪ গর্বে ঠেলিতে হেলায়। 
হেন পুত্র, হায় মাওঃ, হারালে কোথায়? 


_হেমচগ্্র বন্দোপাধ্যায় 


বিদ্যালাগর ৪ ৭৯ 


১৬ 


ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ময সকলি,__ 
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী। 
হারালে ম! বঙ্গভূমি পুক্ররত্বে আজ, 
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাক্স ! 

কি মহ পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর, 
কিবা বিষ্ঠা, বুদ্ধি প্রভা, করুণ। গভীর; 
বিগ্ভার সাগর খ্যাতি--আরে! মনোহর ; 
বিশাল উদার চিত দয়ার সাগর ।-- 
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার! 
কাদিছে হের গে।, তারে করিয়া স্মরণ, 
দরিদ্র কাঙাল দুঃখী কত শত জন, 
কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ 
দরিদ্র কাঙালে দেখে কে চাহিবে মুখ; 
কত রাজা রাণী আছে এ রাঙা ভিতর-_ 
কাঙালে হেরিয়! কেবা করে সে আদর। 
মানব দেহেতে সেই দয়া মৃত্তিমান,-- 
প্রাভে স্মরণীঘ্ নিতা ধার গুণগান! 


-হেম্চন্দ্র বন্দযোপাধায় 
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বিদ্যার সাগর তুমি 
বিপ্লবের বেলাভৃমি 

ংসার মরুতে তুমি দয়ার সাগর-_ 
দক্ষিণ করের দান 
কভু নাহি জানে বাম, 

নিজে দীন হীন, পরছুঃখেতে কাতর । 
গলদ, ছু'নয়নে | 
ভিক্ষা! চাহি শ্রাচরণে 

আশীর্বাদ করো শিরে স্বাঁপিয়া চরণ । 
তোমার সাহিত্য প্রাণ ই 
তোমার আদর্শ ধ্যান 

সমপিয়া, পুজি বঙ্গ-সাহিত্য ঈশ্বর__ 


বিশ্বের সাহিত্য বুঝি, পুজি বিশ্বেশ্বর | 
-নবীনচন্দ্র সেন 


১৬৮ 


বঙ্গলাতিতোর রাজি স্তন্ধ ছিল তক্দ্রার আবেশে 

অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভ্ভূত। কী পুণা নিমেষে 

তব শুভ অভ্যুদদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্তু প্রতিভা, 

প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রতাষের বিভা, 

বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টীক1। 

রুদ্ধ ভাষা স্বাধারের খুলিপ্ে নিবিড় যননিকা, 

হে বিগসাগর, পন পিগন্ছের বনে উপবনে 

নব উদ্বোধন গাথ! উচ্ডুসিল বিশ্মিত গগনে । 

যে বাণী আনিলে বহি নিষ্বলুষ তাহা! শুভ্ররুচি, 

সকরুণ মাভাত্যোর পুণ্য গঙ্গান্সানে তাহ। শুচি। 

ভাষার প্রাণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি; 

ভারতীর পুজা তরে চয়ন ঝরেছি আমি গীতি 

সেই তরুতল হতে ঘা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে 

মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে। 
-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পরিশিষ্ট কে) 
স্বরচিত আত্মচরিতের কয়েক পৃষ্ঠ। 


['বন্ভামাগরের আত্মচরিত তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র কর্তৃক 
সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। বইখানি অসম্পূর্ণ । শৈশব থেকে সংস্কৃত কলেঞ্জে 
ভি হওয়ার ঘটন। পর্যন্ত ইহাতে স্মাছে। কি কারণে বিগ্তামাগর বইখানি 
অসমাপ্ত রাখেন এবং কি কারণেই কা তিনি তার জীবদ্দশায় এটি প্রকাশ 
করেন নি তা অন্গমান কর কঠিন। তবে এই কখা বল। যায় যে, বিগ্বাসাগর 
ষ'দ তার সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ কগে যেতেন, যার্দ তিনি তার জীবনকে কেন্তু 
করে সমসাময়িক ইতিহাস লিখতেন, তাহলে বাংল! সাহিত্যে আমরা 
শিঃসম্দেহে একখানি প্রথম শ্রেণীর আত্মচারত পেতাম আর পেতাম 
সর্বঅনয়বসম্পন্ন একখানি জীবনচরিতের উত্তম দৃষ্টান্ত । ঘিনি ছাজ্ক্সীবনে 
ছিটে খাওয়ার কথা নিঃসঙ্কোচে উল্লেখ করতে পারেন, সত্যপ্রকাশে যিনি 
চর অকুঞ, তার মতন লোকই জীবনকে নিপুণাবে বিশ্লেষণ করতে, 
হৃদয়ের গুঢ় কথা ব্যক্ত করতে এবং সমলামম্ধিক ঘটনা ও যেলব পোকের 
সংস্পর্শে তাকে আলসতে হয়েছিল, তাদের চিত্ত! ও চরিত্রকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
যাচাই করতে পারতেন । মন ও মুখ ধার এক, জীবন ধার শ্বচ্ছ, চরিত্র ধার 
শির্মল, চিন্তা ধার সংস্কারমুক্তর--সেই বিগ্ভাসাগরের পক্ষেই যথার্থ আত্মজীবনী 
রচন1 করা সম্ভব ছিল। তাছাড়া, যদি তিনি তার জীবনের ইতিহাস নিজে 
লিখে যেতে পারতেন, তাহলে তার জীবন-চরিত রচনা করার জন্যে অনেক. 
কিছু উপাদান ও উপকরণ পাওয়। যেত এবং সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের 
কোন অবকাশই থাকত না। পরবত্্ণকালে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একাধিক 
জীবনী বিরচিত হয়েছে (তার জীবনচরিতকারের মধ্যে তার ভাইও একজন)। 
সেইলব জীবন্ীতে পরম্পর-বিরোধী ঘটনার যেমন লমাবেশ দেখা যায় তেমনি 


৩৯ 


৪৮২ বি্ভাসাগর 


জনশ্রুতি ও কিছদস্তীস্ত্রে প্রাপ্ত বনু উপকরণ ও সেগুলির মধ্যে নিধিচারে স্থান 
পেয়েছে! ফলে, জীবনীর বিষল্লীসভূত মাটির ভাষা, মনোবুতি, ধর্মপ্রবৃত্ি, 
রীতিনীতি প্রভৃতি যথাযথভাবে বিঙ্লেবিত ও আলোচিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে 
জনসনের জীবনী-লেখক বসওয়েলের উক্তি স্মরণীয় | যে-বিস্তাসাগরকে আজ 
আমর! এইসব জীবনচরিতের ভেতর দিয়ে পাই, সে-বিগ্ভাসাগর তাই অনেকটা 
কিন্ববন্তীর বিষ্তাসাগর, জনশ্রুতির বিদ্যাসাগর । 

সমসাময়িক কালের বাংলার সমাজ-জীবনের যে পক্কিল-চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন, সংকীর্ণচেতা, স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি যেসব মানুষের সংস্পর্শে তাকে 
ঘনিষ্ঠভাবে আসতে হয়েছিল এবং বাংলার বহু অভিজাত পরিবারের সঙ্গে 
মেলামেশা করে তিনি তাদের পারিবারিক জীবনের যেসব তথ্য জানতে 
পেরেছিলেন, হয়ত সেগুলি যখাধথভাবে লিপিবদ্ধ করতে গেলে, অনেকের 
মনে ব্যথ! দিতে হয়। বিদ্যাসাগরের স্পর্শকাতর কোমল হৃদয় শ্বভাবতই 
এ-ক্ষেত্রে সঙ্ধোচ বোধ না করে পারেনি । আমাদের অঙ্ছমান, আত্মজীবনী 
লিখতে তিনি বিরত হয়েছিলেন এই কারণেই । তবু ষেটুকু পিখেছেন, তার 
সাহিত্য-মূল্য বড় কম নয়। পিতা ও পিতামহের চরিক্র-বর্ণনায় বিদ্যাসাগর 
যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা যে কোনে প্রথম শ্রেণীর ওপন্তাসিকের 
ঈধার বিষয়। বিশেষ করে পিতামহ রামঞ্জয়ের অপরাজেয় প্ররুতি, তার 
্বভাবের মহত্ব পৌত্রের লেখনীতে এমন নিপুণভাবে অভিবাক্ত হয়েছে ষে, 
পাঠকের চোখের সামনে সেই তেজন্বী ব্রাহ্মণের মুঠি আপন থেকেই ফুটে 
ওঠে। এই জাতীয় রচনায় তিনি যে রীতির প্রবর্তন করে গেছেন, আজকের 
দিনেও সে রীতি অচঙ্গ নয়। আমরা তাঁর এই স্বরচিত আত্মচরিতের কমেক 
পৃষ্ঠ পাঠকদের লামনে তুলে ধরলাম । ইতি_-লেখক। ] 


শকাব্দ; ১৭৪২, ১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিব! দ্িগ্রহর সময়, বীরসিংহ গ্রামে 
আমার জন্ম হয়। আমি জনক-জননীর প্রথম সম্ভান। 

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অস্তরে কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে? এ গ্রামে 
মঙ্গলবার ও শনিবারে, মধ্যাহ্ছু সময় হাট বসিয়। থাকে । আমার জন্ম সময় 
পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না) কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়ছিলেন। 
পিতামহদেব তাহাকে আমার জম্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধো, 


বিস্তানাগর ৪৮৩ 


তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, “একটি এ'ড়ে বাছুর হইয়াছে” । এই 
সময়, আমাদের বাটাতে, একটি গাই গঞিনী ছিল; তাহারও আজকাল প্রসব 
হইবার সম্ভাক্ঘনা। এজন্ত পিতামহদেবের কথা শুনিয়।, পিতৃদেব মনে করিলেন, 
গাইটি প্রসব হইয়াছে । উভয়ে বাটাতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেষ এ'ড়ে 
বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হান্যমুখে 
বলিলেন, “ওদিকে নয়, এদ্দিকে এস; আমি তোমার এড়ে বাছুর দেখাইমা 
দিতেছি ।৮ এই বলিয়া, স্তিকা গৃহে লইমা গিঘ্লা, তিনি এ'ড়ে বাছুর 
দেধাইয়! দিলেন। 
এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বালাকালে, মধ্যে 
মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার 
অবাধ্যত! দূর করিতে পারিতেন'না। এই সময় তিনি, সন্নিহিত ব্যক্কিদিগের 
নিকট, পিতামহদেবের পুবোক্ত পরিহ।স বাকোর উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 
“ইনি সেই এড়েবাছুর। বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ 
ধা ছিলেন) তাহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার, 
ক্রম, এড়ে গরুর অপেক্ষাও একগু ইয়! হয়া উঠিতেছেন।” জন্ম সময়, 
পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া, আমায় এড়ে বাছুর বলিঘাছিলেন) জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের গণন। অনুসারে, বুষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময় 
সময়, কার্ধদ্বারাও, এড়ে গরুর পুর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ 
আবিভূ্তি হইত। 
প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালক্কাৰের পাঁচ সন্ভান। জোষ্ঠ নৃসিংহরাম, 
মধ্যম গঙ্জাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চাননঃ পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজদ্ 
তর্কভূষণ আমার পিতামহ । তিনি নিরতিশয় তেজন্বী ছিলেন; কোন 
ংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকার অনাদর 
ব। অবমানন1 সহা করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে 
স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবতী হইয়া চলিতেন, অন্যদদীয় অভিপ্রায়ের অন্থবর্তম 
তদীয় ব্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায় অথবা 
অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা! আঙ্গগত্য করিতে 
পারেন নাই। তাহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য 
কর। অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, 
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এজন্য অন্যের উপাসনা বা আহুগত্য তাহার পক্ষে, কম্মিনকালেও জ্াবশ্যুক 
হয় নাই। 

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কি ছোট কি 
বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন । তিনি 
যাহাদ্দিগকে কপটাচারী মনে করিতেন, তাহাদের সহিত সাধ্যপঞ্ষে আলাপ 
করিতেন না। তিনিস্পরষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্ধষ্ট হইবেন, ইং! 
ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না; তিনি ধেমন স্পষ্ট- 
বাদী ছিলেন, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহার ভয়ে বা অন্গরোগে, 
অথব1 অন্য কোনও কারণে তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ 
করেন নাই । তিনি ধাহাদিগকে আচরণে ভর্র দেখিতেন, তাহাদিগকে ভর 
বলিয়া! গণ্য করিতেন; আর ধাহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, 
বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাঁপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান 
করিতেন না। 

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে ভিনি ক্রঙ্ধ হইতেন বটে, কিন্ত তদীয় 
আকারে, আলাপে বা কাধপরম্পরায়, তাহার ক্রোধ জন্বিয়াছে বলিয়া কে 
বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোখের বশীভূত হইয়া ক্রোধবিষযীত্ুত 
ব্যক্তির উপর প্রতি কটুক্তি প্রয়োগে, অথব। তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত 
হইতেন না। নিজে যে কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি 
অন্দরীয় সাহ্ভীযোর অপেক্ষা! করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে 
পরাধীন বা পরপ্রত্ব্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরা মিষাশী, 
সদাচারপুত ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন । এজন্য সকলেই 
তাহাকে, সাক্ষীৎ খধি বলিয়া নির্দেশ করিতেন। 

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান. নিরতিশয় সাহসী এবং সর্বতোভাবে 
অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাহার চিরলহচর ছিল; উহ] 
হন্যে না করিয়া তিনি কখনও বাটার বাহির হইতেন না। ৩ৎকালে অতিশয় 
্ন্থ্যভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত । 
অনেক স্বলে, কি গ্রতাষে, কি ধ্যানে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ 
অবধারিত ছিল। এজন্ত, অনেকে সমব্তে না হইয়া এসকল স্থান দিয়া 
যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, 
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সাহস ও চিরসহায় পৌহদণ্ডের সহায়তায়, সফল সময়ে, এ সকল স্থান দিয়া, 
একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দহ্ার। ছুই-চারিবার আক্রমণ 
করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপে আকেলসেলামী পাইয়া, আর তাহাদের 
তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মানুষের কথা দূরে থাকুক, বন্য 
হিংশ্রজ্জস্তকেও তনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না। একুশ ব্সর বয়ঃক্রমকালে 
একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িম়াছিলেন। ভালুক নথপ্রহ্থারে 
তাহার নর্শরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তিনিও অবিশ্রাস্ত 
লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিষ্ডেজ হুইয়। 
পাঁড়লে, তিনি তদীয় উদরে উপধূ্পরি পদাঘাত করিম, তাহার প্রাণসংহার 
করিলেন। 

বীরপিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কাসন্থান্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 
রাম্জয় তর্কভূঘণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়! কন্ঠ! ছুর্গাদেবীর পাণি- 
গ্রঃণ করেন। ছূর্গার্দেবীর গর্ভে তরকভূমণ মগ্গাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা 
জন্মে। জোষ্ট ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস, জ্জোষ্টা মঙ্গলা, মধ্যমা? কমল? 
তৃতীয় গোবিন্দমণি, চতুর্থ অঙপপূর্ণ।। জোট ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধায় আমার 
জনক। বিগ্ঠালঙ্কার মহাশয়ের (প্রপিতামহ ) দেহতাযাগের পর, জোরষ্ট ও 
মধ্যম পুত্র সংসারে কতৃত্ব করিতে লাগিলেন সামান্ট বিষন্দ উপলক্ষে, 
তাহাদের সহিত তর্কভৃষণের (পিতামহ) কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ 
মনাস্তর ঘটিয়। উঠিল । তীহার শ্তালক রামন্থন্দর বিদ্ভাভষণ গ্রামের প্রধান 
বলিয়া! পরিগধিত এনং সাতিশয় গধিত ও উদ্ধত স্বভাব ছিকেন। তিনি 
মনে করিয়াছিলেন, ভগন্ীপতি রামজয় তাহার অন্থগত হইয়া থাকিবেন। 
কিন্তু, তীহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহ বুঝিতে পারিলে, 
তিন সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামঙ্জয় রামন্থন্দরের অনুগত 
হইয়া না চলিলে, রামস্থন্খর নান। প্রকারে তাহাকে জৰ করিবেন, অনেকে 
তাহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজঘ্ধু কোনও কারণে ভঙ্ 
পাইবার লোক ছিলেন না; ভিনি স্পঞ্টবাক্োে বলিতেন, বরং বাস ত্যাগ 
করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্ালকের 
আক্রোশে, তাহাকে সময়ে সময়ে প্রকৃত্রস্তাবে, এক্ঘরিয়। হইয়া থাকিতে 
হইত ও নানাপ্রকাঁর অত্যাচার উপদ্রধ সহা করিতে হইত, তিনি তাহাতে 
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'ক্ুনধ বা চলচিত্ত হঈতেন না। অবশেষে আর এখানে অবস্থিতি কর! কোনও 
ক্রমে বিখেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া পিতামহদেব কাহাকেও কিছু না বালিয়া, 
এককালে দেশত্যাগী হইলেন। বনমালীপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট 
বত্লর অন্ুদ্দেশপ্রা় হইয়াছিলেন, এ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থ পর্যটনে 
অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জালামুখী বদরিকাশ্রম পর্ধস্ত পর্যটন 
করিয়ুছিলেন। 

রামজয় তর্কভৃষণ দেশত্যাগী হইলেন ছুর্গাদেবী পুত্রকন্তা লইয়া বনমালিপুরের 
বাটাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অঞ্জদিনের মধ্োই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনা- 
ভোগ ও তদীয় পুত্রেকন্ঠাদের উপর কর্তৃপক্ষের অত্র ও অনাদর এতদূর পর্বস্ 
হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবীকে পুঞয় ও কন্তাচতুষ্টয় লইয়া, পিতরালয় বীরসিংহ 
গ্রামে যাইতে হইল। কতিপয় দিবস অতি সমাদদরে অতিবাহিত হইল। 
দুর্গাবৌর পিতা, তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য 
সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামস্থন্দর বিদ্যাভূষণের হন্তে ছিল । 

কিছুদিনের মধ্যেই, পুত্রকন্থ1 লইয়া পিত্রালয়ে কালয়াপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে 
বিলক্ষণ অস্থখের কারণ হইয়া উঠিল। সেখানেও তাহার ভ্রান্ত ও ভ্রাতৃভার্ধা, 
অনিয়ত কালের জন্য, সাতজনের ভরণপোষণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি 
ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা ত্াঙ্নার উপর অতিশয় বিরূপ । অবশেষে 
ছুর্গাদেবীকে পুত্রকন্ত। লইয়া, পিআ্রালয় হইভে বহির্গত হইতে হইল । তর্ক- 
সিদ্ধাস্ত মহাশয় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটার অনত্িদুরে 
এক কুটীর নিমিত করিয়া দ্িলেন। হুর্গাদেবী পুতআকন্যা লইয়া, সেই 
কুটারে অবস্থিত ও অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এঁ সময়ে, 
টেকুয়া ও চরকায় সুত1 কাটিয়া, সেই সুতা বেচিয়া অনেক নিঃসহায় 
নিরুপায় স্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন। ছুর্গাদেবী সেই বুত্তি 
অবলম্বন করিলেন। তাদৃশ হ্বষ্প আম়ঘার নিজের, দুই পুত্রের ও চারি কন্ার 
ভবণপোধণ সম্পন্ন হওয়] সম্ভব নহে । তাহার পিত। সময়ে সময়ে, যথাসস্তবষ 
সাহায্য করিতেন, তথাপি তাহাদের আহারাদি সর্ববিষয়ে রলেশের পরিসীম 
ছিল না। এই সময়ে জোর্টপু ঠাকুরদাসের বয়ংক্রম. ১৪১৫ বৎসর. 
তিনি মাতৃদেবীর অঙ্গুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাত। প্রস্থা, 
কফরিলেন। 


ঘিষ্াসাগ্রর .৪৮খু 


ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ 
পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, স্তায়ালঙ্কার মহাশয়ের* চতুষ্পাঠীতে, নীতিমত 
সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থ। স্থির হইয়াছিল এবং 
তিনিও ভাদৃশ অধয়ন-বিষয়ে সবিশেষ অঙ্রক্ত ছিলেন; কিন্তু, যে উদ্দেশ্যে 
তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহ! সম্পন্ন হয় 
না। তিনি সংস্কৃত পড়িবার জন্য সবিশেষ বাগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে, এবং 
সর্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, বত কষ্ট, যত অন্থৰ্ধা হউক ন| কেন, 
সংস্কতপাঠে প্রাণপণে যত্ব করিব। কিন্তু জননীকে ও ভাই-ছগিনীগুলিকে কি 
অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে 
প্রতিজ্ঞা, তদীয় অস্তঃকরণ হইতে একেবারে অপসারিত হইত। যাহা ছউক, 
অনেক বিবেচনার পর অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীস্ত 
উপার্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়াশুনা করাই কর্তব্য । 

এই সময়ে, মোটামুটি ইংরেজি জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে 
অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরেজি পড়াই তাহার পক্ষে 
পরামর্শ সিদ্ধ হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইংরেজি পড়! সহঞ্জ ব্যাপার ছিল না। 
তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইংরেজি বিগ্ভালয় ছিল না। তাদৃশ 
বিছালয় থাকিলেও তাহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথাম অধ্যয়নের 
স্বিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কাখোপযোগী 
ইংরেঞ্জি জানিতেন। তীহার অনুরোধে, এ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইংরেজি 
পড়াইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাহার 
নিকটে গিয়া ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। 

কিছু'দন পরে ঠাকুরদাস, আশ্রয্দাতার সহায়তা মাসিক দুই টাক বেতনে 
কোন স্বানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ণ পাইয়া তাহার আর আহ্লাদের সীমা 
রহিল না। পুর্ববৎৎ আশ্রয়প্দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ ্হা 
করিয়াও বেতনের ছুইটি টাঁক1, যথানিয়মে জননীর নিকট পাঠাইতে 
লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যার-পর-নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং 
কখনও কোনও ওজর না করিয়া! সকল কর্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন। এজন, 


* বিদ্যাসাগরের নিকটআত্মীয় সভ্ভার'ম বাচম্পতির পু জগস্মোহন চটায়ালঙ্কার ; ঠাকুরদাস 
কলকাতীয় এসে প্রথমে এই জ্ঞাতিপুস্ধের আশ্রয়েই ছিলেন। 
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ঠাকুরদাস যখন ধাহার নিকট কর্ম করিতেন, তাহার সকলেই তাহার উপর 
সাতিশয় সন্ধষ্ট হইতেন। দুই তিন বৎসর পরেই ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ 
টাক] বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাহার জননীর ও ভাই-ভগিনীগুলির 
অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে কষ্ট দূর তইল । এই সমস্ষে, পিতামহদেবও দেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি প্রথমতঃ বনমাপ্পিপুরে গিয়াছিলেন ; তথায় স্ত্রী- 
পুর কন্যা! দেখিতে না পাহয়া বীরসিংহ আসিম়। পরিবারবর্গের সহিত মিলিত 
হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাহার সমাগমলাভে, মকলেই আহ্লাদ 
সাগরে মগ্র হইলেন। শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সন্িকটে বাস কর। তিনি 
অবমাননা জ্ঞান করিতেন ;এলন্৷ কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া! বনমালিপুরে 
যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্ত দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের 
পরিচয় পাইয়া সে উদ্ধম হইতে বিরত ঠহলেন, এবং নিতাস্ত অনিচ্ছাপুবক 
বীরসংভে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন । - এইকপে, বীগনিংহহ 
গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল । 


ঠাকুরধাসের আট টাকা মাহিন। হইয়াছে শুনিয়! তদীয় জননী ঘর্গাদেবীর 
অ'হলাদের সীমা রহিল না । এই সময়ে ঠাকুরদানের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ 
বত্সর হইয়াছিল । অতঃপর তাহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়], 
তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাট-নিবাসী রামকান্থ ত্র্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্য। ভগবতী 
দেবীর সতিত তাহার বিবাভ দ্িলেন। এই ভগব্তী দেবীর গর্ভে আমি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ভগবতী দেবী, শৈশবকালে মাতৃলালয়ে প্রতিপালিত 
হইয়ানিলেন। মাতামহ পঞ্চানন এব্ঞ্ঞাবাগীশ মহাশয়ের অবর্তমানে তদীম় 
জোট্ট পুত্র রাধামোহন বিষ্ঠাভৃধণ অন্যান্য সহোদর ও সভোদরাদের লালন- 
পালনের ভার নিজ স্বদ্ধে গ্রহণ করিয়া পিতার সুনাম রক্ষার জন্য নিয়ত যত্ববান 
থাকিতেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়। যায়, একান্নবত্তাঁ ভ্াতাদদের অধিক দিন 
পরস্পর স্পাব থাকে না; যিনি সংসারের কতৃত্ব করেন, তাহার পরিবার যেরূপ 
সুথে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অন্ক অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে সেরূপ স্থখে ও 
ত্বচ্ছনে থাক। কোনও মত্তে ঘটিয়1.উঠে না, এজন্য অল্প দিনেই ভ্রাভাদের 
পরস্পর মনাস্তর ঘটে ; অবশেষে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়। 
কিন্ধ সৌজন্য ৬ মন্ুযত্ব বিষয়ে বিষ্াবাগীশ মহাশয়ের চারিপুআজ সমান ছিলেন, 
এঞ্জন্যু কেহ কখনও ইহাদের চারিজনের মধ্যে মনাস্তর বা কথাস্তর দেখিতে পান 
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নাই। স্বীয় পরিবারের কথ! দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেদীদের 
পুত্রকন্যাদের উপরও তাহাদের অঙ্মান্্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেরীরা 
পুরকন্যাসহ মাতুলালয়ে গিয়া যেরূপ স্থখে সমাদরে কালযাঁপন করিতেন; কন্তারা 
পুর্রকন্য। লইয1 পিক্রালয়ে গিয়া সচরাচর সেরূপ স্থখ ৪ সমাদর প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। 

অতিথির সেবা, অভ্যাগত্ের পরিচধা এই পরিবারে যেরূপ যত্বু ও শ্রদ্ধ! 
সঠকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাণিয়! যায় না। বস্ততঃ 
এ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের স্তায় প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে পারেন নাই । ফল কথা এই, অন্ন প্রার্থনায় রাধামোহঃন বিদ্যাভূষণের 
দ্বারম্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইহ1 কাহারও নেত্রগোচর বা 
কর্ণগোচর হয় নাহই। আম ম্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে মবস্থার লোক 
হউক, লোকের সংখ্যা যতই হউক, বিদ্যাভূুষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়। 
সকলই পরম সমাদর, অতিথি-সেব। ও অভ্যাগত পারিচখ। প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
রাধামোভ্ন বিছ্যাভূুদণ ৬ তদীয় পরিবারবর্গের শিকট আমরা অশেষ 
প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ হয়াছি, ভাশার পরিশোধ হইতে 
পারে না। আমার যধন জ্ঞানোদয় হহয়াছিল, মাতৃদেবী পুব্র-কন্তা লইয়া 
মাতুল।লয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্যয়ে পাচ-ছুয়মাস বাস 
করিতেন, কিন্তু একদিনের জন্যেও স্মেচ, যত্বু ও সমাদরের ত্রুটি হইত ন|। 
বস্ততঃ ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়্ীর পুত্র-কন্তাদদের উপর এরপ স্সেহ প্রদর্শন 
অদৃষ্টচর ও অক্রত্তপূর্ব ব্যাপার । টা 


প্রথমবার কলিকাতা আসিধার সময় সিয়াখালার সালিপার বাধ। রান্তায় 
উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখান প্রস্তর রাস্তার ধারে পোত! 
দেখিতে পাইলাম। কোৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃগ্েবকে জিজ্ঞাসিলাম, “বাবা, 
রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন?” তিনি আমার জিজ্ঞাস! শুনিম়।, 
হাস্তমুখে কহিলেন, “ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন।” আমি বলিগাম, 
“বাবা, মাইল ষ্টেন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না1।” তখন তিনি বলিলেন, 
এটি ইংরেজি কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ, স্টোন শব্দের অর্থ 
পাথর। এই রাম্তায় আধ আধ ক্রোশ অন্করে, এক একটি পাথর পোত। 


৪৪৯৬ . বিস্তানাগর 


আছে, উহ্বাতে এক ছুই তিন প্রভৃতি অন্ক খোদা রহিয়াছে। এই 
পাথরের. অঙ্ক উনিশ, ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হুইতে 
কলিকাত1 উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ 1৮ এই বলিয়া, তিনি 
আমাকে এ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন। | 

নামতায় একের পিঠে নয় উনিশ" ইহ] শিখিয়াছিলীম। দেখিবামাজ্জ 
আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তত্পর নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, 
তবে এইটি ইংরেঞ্জির এক, আর এইটি ইংরেজির নয়। অনস্তর বলিলাম, 
“তবে বাবা, ইহার পর ষে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পর 
হইতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্বস্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। 
আজ পথে যাইতে যাইতে আমি ইংরেজির অন্কগুলি চিনিয়! ফেলিব।”” 

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ্টোনের নিকট গিয়া, আমি অঙ্গুলি 
দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম । মনবেড় চটাতে দশম মাইল ষ্টোন 
দেখিয়া, পিতৃদ্দেবকে সস্তাষণ করিয়। বলিলাম, “বাবা, আমার ইংরেজি অঙ্ক চেনা 
হইল।", পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াহ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি ।" 
এই বলিয়া তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম এই তিন্টি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে 
দেখাইয়! জিজ্ঞাফিলে, আম এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম । 
পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর 
আট, আটের পর সাত, অবধারিত আছে, ইহ] জানিয়া, চালাকি করিয়! 
নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহ] হউক তিনি আমাকে যষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি 
দেখিতে দিলেন না, অনস্তর পঞ্চম,মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, 
'এটি কোন্‌ মাইল স্টোন বল দেখি ?” আমি দেখিয়া বলিলাম, "বাবা, এই 
মাইল ষ্টোনটি খুদদিতে তুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাচ 
খুদিয়াছে।” 

এই কথ! শুনিয়া পিতৃদ্েব ও তাহারা সমভিব্যাহান্পীরা অতিশয় আহ্লাদিত 
হইয়াছেন, ইহা তাহাদের মুখ দেখিয়। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের 
গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও এ সমভিব্যাহারে ছিলেন, তিনি আমার 
চিবুক ধরিয়া, “বেশ বাবা বেশ” এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, 
এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, খাদ মহাশয়। আপনি ঈশ্বরের 
লেখাপড়া বিষয়ে যত্ব করিবেন । যদি বাচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক 1” 
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পরিশি্ খে) 
বাংলার নবজাগরণের যুগরেখ। 


ছিয়াত্বরের মন্বস্তর (বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বলিয়। ইতিহাসে ইহা 
ছির়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ )। 

বাংলার রাজধানী মুশিদাবাণ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত। 

রামমোহন রায়। 

পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত, কেরীর শিক্ষক ও কৃত্তিবাস- 
রামারণের সং্বর্তা )। 

ছেনি-কাঁট1 বাংল! অক্ষরের সৃষ্টি (পুঁথি থেকে ছাপার যুগ )। পঞ্চানন কর্মকার ও 
চালস উইলকিন্স-এর ধুগ্ম প্রয়াস । 

কলিকাতায় স্তর চালন উইলকিন্স-এর তত্বাবধানে প্রথম সরকারী ছাপাখান!। 
হলহেডের বাংলাভাষার ব্যাকরণ এই প্রেসে প্রথম ছাপ! হয়। 

কলিকাতায় প্রথম ইংরেজি সংবাদপঞ্র-হিকিস্‌ গেজেট'। (প্রকৃত নাম “বেঙ্গল 
গেজেট ব। ক্যালকাটা জেনারেল এযাডভা্াইজার” ) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ₹ জেমস্‌ 
অগষ্টান হিকি। 

হেষ্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মাস্তান প্রতিভিত। 'ইগডয়া গেজেট' (উইলিয়ম মরিস )। 
প্রথম সরকারী সংবাদপঞ্জ--'ক্যালকাট। গেজেট" । এসিয়ারটিক মোসাইটি অব বেঙ্গল। 
'বেজল জানাল: । 

“ক্যালকাট! ক্রনিকল্‌' 

মতিলাল শীল। 

ভারত-হিতৈধী ইংরেজ রাজপুরুষ জোনাথান ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিভিত। | | 

চিরস্থায়ী বঙ্গোবন্ত। রাধাকান্ত দেব। (উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজপতি ও 
“শব কলক্রম' অভিধান-প্রণেতা )। বহুভাধাবিদ্‌ শ্রীষ্টান ধর্মযাজক ডাঃ উইলিয়ম ফেরীর 
কলিকাতায় আগমন । (জন্ম ইংলগু, ১৭৬১ )। 
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বিভ্যানাগর 


দ্বারকানাথ ঠাকুর । 

রামকমল সেন। (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রথম ইংরেজি-বাংলা অভিথ্ান প্রণেতা )। 
মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্মডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি মিশনরিদের বাংলায় আগমন ও গ্ররামপুরে 
বসবাস। 


উইলিয়ম কেরীর প্রীরামপুরে আগমন । (জীরামপুর তখন ডেনমার্কের রাজার অধীন )। 
কষ্চজ পাল-প্রথম বাঙালি খু্গান। ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রচার-কাধের 
প্রথম ফল। ডেভিড হঠেয়ারের কলিকাতা আগমন ( নবাবঙের প্রথম দীক্ষাগ্ডর )। 
(জন্ম-_ক্ষটগাও্ড, ১৭৭৫) শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত। ফোর্ট উইলিয়ম 
কলে গ্রতিচিত। বাইবেলের প্রথম বাংল। অনুবাদ -( কেরী ও রামরাম বস্থর যুগ 
প্রচেষ্টা) । রামরাম বহু রচিত বাংল! অক্ষরে মুকিত প্রথম গছ্ গ্রন্থ ২ «প্রতাপাদিতা- 
চরিত? | 


ফেট উইলিয়ম কজেজের প্রথম শিক্ষকবৃন্দ £ উইলিয়ম কেরী, (বাংল ভাষার 
গধ্যাপক )। মৃতাপ্রয় বিগ্ভালঙ্কার | রামরাম বন্ধ, গোলকনাথ শমা। চণ্তীচরণ মুন্সী | 


বাংলা গছ্যের আদিপর্ধের (১৮*১-১৮১৮) লেখকবৃন্দের কয়েকজন: মৃতু 
বি্ালক্কার (বজ্জিন পিংহাসন ), রামমোহন রায়ঃ রামরাম বস্থ ( প্রচাপার্দিত্য্চরিত ), 
চগ্তীচরণ মুন্সী (তোতা ইতিহান), হরপ্রসাদ রায় (পুরুষ-পরীন্ষ1), উইলিয়ম কেরা 
(বাংল! ব্যাকরণ )। ইংরেজি শিক্ষার অভ্যুদয় । 

শারবোণ, মার্টিন বাউল, এরাটুন পিটাসও ডেভিড ডমণ্ড কর্তৃক চিৎপুর কলুটোলা, 
আমড়াতল। ও ধম তলায় ইংরেগি দ্কুল স্থাপন । 


প্রলশ্নকুমার ঠাকুর। 
তারাঠাদ চক্রবতী (ইংরেজি ও বাংলা অভিধান প্রণেতা এবং মন্ুদংহিতার ইংরেজি 
অনুবাদক | “দি কুইল' নামক ইংরেজি সংবাদপজ্জের প্রকাশক ও সম্পাদক )। 


হরচন্্র ঘোষ (ছোট আদালতের প্রথম বাঙালি জজ )। জয়কুষ্, মুখোপাধ্যা় (উত্তরপাড়ার 
নুপ্রদিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবারের গ্রতিষ্টাতা)। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও 
( কলিকাতায় জন্ম--জাতিতে পোঙ্লীজ )। নবাবঙ্গের দ্বিতীয় দীক্ষাগ্ডরু ৷ 


রনিককুঁষ মল্লিক । 

শিবচক্্র দেব। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (প্রাচীন ও নবীন বাংল! সাহিত্যের সেতু )1 

রামতন লাহিড়ী | দক্ষিণারঞ্জন মুখাপাধায়। রেং কৃক্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( বাংলা 
গন্ধের আদিপর্ের অগতম জেখক এবং ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলায় হুপগ্ডিত )। রাধানাথ 
সিকদায়। সেম্দরসিপ ( সংবাদপক্জ পরীক্ষার রীতি ) আইন বিধিবদ্ধ । 
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রামমোহনের যুগ 


রামমোহন রায়ের কলিকাতার স্বায়িভাবে বসবাস। : 

প্যারীচাদ মিন্ব। কমিটি অব পাবলিক ইনপ্রাকসন স্থাপিত। ইংরেজি শিক্ষা 
বিস্তারের জন্ জয্লনারার়ণ ঘোষাল কর্তৃক লগুন মিশনারি সৌসাইটির হাতে ২* ছাজা ক 
টাকা দান এবং উক্ত সোসাইটির রবার্ট মে কর্তৃক চুচুড়ার প্রথম ইংরেজি স্থূল স্থাপন । 


'ঙ্গাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট! । 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার (স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থের আদি লেখক )।. 
রামগ্গোপাল ঘোষ (সম্পাদক $ বেঙ্গল স্পেক্েটর' ; প্রসিক্ধ বাগ্ীী ও দেশপ্রেমিক )। 
রামমোহন রায় কর্তৃক “বেদান্ত গ্রন্থ, প্রকাশ ও 'আম্মীয় সভা" স্থাপন । 

ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়ের যুগ্ম প্রয়াসে হিন্দুকলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।, 
হেয়ার কর্তৃক নিজ ব্যয়ে ঠনঠশিয়া কালীতলার নিকট অবৈতনিক ইংরেজি বিষ্ঠালয় স্থাপন ।, 
গরাণহাটায় গোরাাদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ স্থাপিত। 

দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর | দিগন্ধর মিজ্র। 

রামমোহন কতৃক বেদান্ত কলেজ' স্বাগিত। 

স্কুল বুক লোসাইটি স্থাপিত। 

ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নুতন ধরণের স্কুলপাঠ গ্রন্থ প্রণয়ন । 
রামমোহন কর্তৃক সভীদাহ নিবারণ সম্পর্কে পুস্তিক! প্রণয়ন । 

গ্রীরামপুরে কেরী ও মার্শম্যানের প্রচেষ্টায় প্রথম মিশনারি কলেন-স্থাপিত। 

বাংলা মাসিক পঞ্জ “দিগদশন' | 

বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ” । 

ইংরেজি পঞ্জ 'ফেণ্ড অব. ইয়া! । 
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হেয়ার ও রাধাকান্ত দেবের যুষ্নপ্রয়াসে স্কুল সোসাইটি স্বাপিত। 
হেষ্টিংস কতক সেক্সরপিপ আইন রহিত। 
রামমোহনের বিশিষ্ট বধু গেমস্‌ সিক্ষ বাকিংহাম কতৃক 'ক্যালকাট। জার্ণাল, স্থাপিত। 
রাজেন্দ্র দত্ব (হিন্দু মেট্রোপঞ্িটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা )। রিচার্ডমন এই কলেজের 
অধ]ক্ষ হন। 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
রাষমোহন রায়ের সহিত বিখ্যাত তামিল প্ডিত হুত্রক্গণ্য শান্ত্রীর শাস্ত্রীয় বিচার ও শাস্ত্ীয় 
পরালয়। | 
কলকাতা ব]াপন্টই মিশনের উদ্ভোগে ইংরেজ মহিলাগণ কতৃকি বাঁডালি মেয়েদের শিক্ষার 
জন্ত ফিমেল জুভেনাইল জোসাইটি গ্থাপিত। 


কামমোহন কতৃক "সংবাদ কৌমুদী' পঙ্জিকার পরিকল্পনা 
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বিভভাসাগর 


ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগর । 

অঙ্গয়কুমার দত । ূ 
স্বারকানাথ বিস্াভৃষণ ('রোম ও গ্রীসের ইতিহাস? প্রপেত। ও 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক )। 
শন়্ুনাথ পণ্ডিত ( কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালি জগ; আদি নিবাস কাশ্মীর, জন্ম 
শিক্ষা ও কর্মস্থল কলিকাতা )। | 

ামমোহন রার কতূকি হরিহর দত্তের সম্পাদনার 'সংবাদ কৌমুনী' স্থাপিত । দেগীয় 
লোকদের মধ্যে কুষি-বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেসশ্তে উইলিপাম কেরী কতৃক এগ্রিকাল- 
চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ই্ডিয়। প্রতিষ্টিত | 

মিস কুকের কলিকাতা আগমন (ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে বিশিষ্ট ইংরেজ মহিলা )। 
ব্যাপটিষ্ট মিশনারি উইলিয়াম এযাডামের খ্বীষ্টধর্ম ত্যাগ ও রামযোহনের শিল্প গ্রহণ । 
রামমোহন কর্তৃক ইউনিটেরিযান প্রেস ও ফাসীভাষার 'মিরাট-উল্-আকবর' স্থাপিত। 
রামমোহন কতৃকি এাংলো হিন্দৃক্কুল স্থাপিত । 

কিশোরীঠাদ মিজ্র ('ইওিয়ান ফিজ্ড" )। 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় কর্তৃক “সমাচার চক্দ্রিক?' স্থাপিত । 

রাজেজ্রলাল মিজ্র (হপ্রসিন্ধ প্রত্রতাত্বিক ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ! পুল্তকের লেখক )। 

ফিমেল জুভেনাইল সৌদাইটি করুক রাধাকাঁন্ত দেবের উদ্যেগে গৌরীমোহন বিদ্ধালঙ্কার 
লিখিত 'ন্ত্ী-শিক্ষ বিধায়ক? বই প্রকাঁশিত। 

সরকারী কার্ধের সমালোচন৷ করার অপরাধে “ক্যালকাটা! জার্পালে'র সম্পাদক জেমস্‌ সিক্ষ 
বাঞক্রিংহাম ভারতবর্ষ হইতে বঠিষ্ঞত | 

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 

ইংরেজি শিক্ষ! বিস্তার সম্পর্কে লর্ড আমহাইউরকে রামমোহনের এতিহাসিক পঙ্জর। 

প্রথম প্রেস অডিনান্স ও রামমোহনের নেতৃতে ইহার প্রত্যাহারের গাবী করিয়া বু লোকের 
স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি প্রেরণ । প্রতিবাদে “সংবাদ কৌমুদী'র প্রকাশ বন্ধ । 

হেয়ার স্কুর স্থাপিত। কমিটি অব. পাবলিক ইনগ্রীকসন। 

প্যারীচরণ সরকার ( ইংরেজি 'ফাঁ্টবুক "এর অমর লেখক, বিাশষ্ট শিক্ষাত্রতী ও সমাজ- 
সংক্বারক )। ্‌ 

সংস্কত কলেজ স্থাপিত । হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের নিন্ম ভবনের ভিত্তিস্বাপন 
এবং এই উদ্দেশে ডেভিড হেয়ারের জমি দান। সংস্কত কলেজের সাহিত্যের, প্রথম 
অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ( বিদ্যানাগরের ছাত্রজীবনের গুরু )। 

হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, দেশপ্রেমিক ও “হিন্দু গেটিয়ট'-এর অন্ভতম 
সম্পাদক )। " 

নিক্িশচজ্র ঘোষ (“হিন্দু পেটিয়ট' ও 'বেঙ্জলী” পঞ্জিকার প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক । 

চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্ভোগে স্ত্ী-শিক্ষ। বিস্তারের জন্য দ্বিতীয় একটি সধিতি স্থাপিত । 
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: দ্রিললীর মুঘল সম্রাটের দৌত্য লইয়। রামমোহনের ইংলগু যাত্রা! । 


বিষ্তাসাগর ৪৯৫ 
ভূদেব যুখোপাধ্যাছ। 
বঙজদূত। : 
রামমো!হনের লতীদাহ নিবারণ প্রয়াস--ছিভীর় পর্যায় । 
মাইকেল মধুনুদন দত্ত । 


রাজনারায়ণ বনু । 
রাজকৃষঃ বন্দোপাধ্যায় । 


বাংল! সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী কবিতার প্রবর্তক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ভিরোজিও হিন্দুকলেজের শিঙ্গক নিধুক্ত | 

নবাব আবুল লতিফ (বাংলায় মুললমানদের মধো ইংরেজি শিক্ষা! বিস্তারের অগ্রনার়ক )। 
রামমোহন রায় কক কমললোচন বনহুর বাড়িতে ত্রাঙ্মলমাজ স্বাপিত।' 

ছিন্দুকলেজের ছাদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা--মাদিক ইংরেজি পত্জিকা 'এখিনিরম' | 
ডিরোজিও কতৃর্ক একাডেমিক এসোসিয়েলন স্থাপিত । 

রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সেপ্টল ফিমেল স্কুল স্থাপিত । 
সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবন্ধ। আইনের বাংলা অনুবাদ করেন উইপিয়াম কেরা 
এবং তাহারই ছ্াপাখানায় উঠ! যুক্ত হয়। 

দীনবন্ধু মিদ্র ('নীলদর্পণ? )। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্বাপিত। 

নবনিমিত ভবনে ব্রাঙ্গনমাজ স্থপিত। 

রাধাকান্তদেব কতৃর্কি ধর্মসভ1 স্থাপিত, এনং “সমাচার চশ্ডরিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সনাত্তন হিন্দুধম প্রচারে উৎ্নাহ। 

এ্যাংলো৷ ইওিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশ হিন্দু কলেজ, হেয়ার স্কুল ও রামমোহনের 
ক্কুলের ছাজ্রেদের মিপিত প্রয়াস )। 

আলেকজাগার ভাফের কলিকাতা আগমন ও ফিরিঙ্গী কমল বন্গর বাড়িতে রামমোহন 
রায়ের সাহায্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা । 

কালীপ্রসম্ম সিংহ। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাংল! সাপ্তাহিক “সংবাদ প্রভাকর'-এর আবিভাব। 

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের “রিফমার' প্রকাশিত । 

ভ্ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ ত্যাগ, “ইষ্ট ইত্ডিয়ান' নামে পন্জিক। সম্পাদন ও মৃত্যু। 
কৃফমোহন বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের 'ইনকোয়ারার' প্রকাশিত । 

বতীক্রমোহন ঠাকুর। | 


“জানাম্বেষণ, | (ইচং বেঙ্গলদের মুখপদ্ে ) 


৪৯৬ বিষ্তাসাগর 


১৮৩২ আলেকজাগ্ডার ডফের নিকট কৃফ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রীষ্ম গ্রহণ । 


সঙাপতি--রামমোহনের পুজ রমাপ্রমাদ রায়। 
সধতন্ব্দীপিক সভা স্বাপিত ॥ পু 
সম্পাদক-_-দেবেক্্রনাথ ঠাকুয় । 


১৮৩৩ বৃষ্টলে রামমোহনের মৃত্যু । 
রামকৃষঃ পরমহংস। 
মহেন্রলাল সরকার। 


১৮৩৪) ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল । বেন্টিস্কের নির্দেশে উইলিয়ম এাডাম কর্তৃক 
পু দেশীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত । 
নব) বঙ্গের তৃতীয় দীক্ষাগ্জর লর্ড মেকলের (টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ) ব্যবস্থা-সচিব 
হিসাবে ভারতে আগমন এবং ইংরেজি শিক্ষা বিদ্তারকল্পে তাহার এরতিহাসিক মন্তব্য। 
ইংরেজী শিক্ষায় মেকলের যুগ আরম্ভ । 


১৮৩৪ বাঙালির প্রথম অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা । দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর কতৃকি কার টেগোর এগ 
, কোম্পানী স্বাপিত। উইলিযম কেরীর মৃত্যু । 


১৮৩৫ কপ্সিকাতা মেডিকেল কলেঞ্ স্থাপিত (সংস্কহ কলেজের অধ্যাপক মধুকুদন গুপ্ত প্রথম 
বাঙালি যিনি চুরি দিয়! মরা কাটেন )। 
মেটকাফ ও মেকলের যুগ প্রচেষ্টায় মুদ্রাযস্ত্রের শ্বাধীনতা গ্রদ আইন । 
সংবাদপঞ্জের বিকাঁশ ও জনমত প্রকাশের যুগ । 


১৮৩৬ কাপ্ডেন ডি, এল, রিচার্ডদন হিন্দু কলেজের ইংরেজি মাহিত্যের অধ্যাপক নিষুক্ত। 
( মধুতদনের কাবা-প্রোরণায় ইহ'রই প্রভাব ছিল )। 
গঙ্াপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী (বর্তমান নাম-_ম্টাশনাল লাইব্রেরী) স্বাপিত। 
১৮৩৮ কেশবচন্দ্র সেন। : 
বহ্ধিমচন্্র চট্টোপাধায়। 
হেমচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
কষ্দাস পাল। 
হিন্দু কলেজের ছাজ্্রদের 'জ্ঞানোপাজিক। সভা" | '(যুগ-লম্পাদক প্যারীচাদ ও রামতম )। 


১৮৩৯ ইংলগ্ডে এযাডাম কতৃক বুটিশ ইত্ডিয়! সোসাইটি শ্বাপিত। 
কলিকাতা শিশুশিক্ষার জন্য বাংলা পাঠশালা স্বাপিত। 
কলিকাভায় শ্রমজাত শিল্প শিক্ষার.জ্ন্ক মেকানিকাল ইন্সটিটিউট স্থাপিত । 
ক।লাটাদ শেঠ ফা কোম্পানী (আম্দানী-রগ্ানী ব্যবসায় বাঙালির ছিতীয় উদ্ভাম ) 
দ্বেবেজ্রীনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তন্ববোধিনী সভা” স্থাপিত। 


১৮৬৩ 


১৮৪১ 


১৮৪৭ 


১৮৪৩ 


১৮৪৪ 


১৮৪৫ 


১৮৪৬ 


১৮৪৭ 


বিস্কালাগর ৪৬৭ 


তত্ববোধিনীর যুগ 


তত্ববোধিনী পাঠশালা । শিক্ষক--অক্ষয়কূমার দত্ত | 

রমেশচজ্র মিজ। কুঞ্খকমল ভট্টাচার্য । 

শিশিরকুমার ঘোব। 

বিজয়কৃষ্ গোম্বামী। 

হর্গামোহন দাপ। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে মহাভারতের অনুবাদ আরজ | 

জ্ঞানোপাজ্রিক সন্তার মুখপঙ্জ 'বেলল স্পেটেটর-_( প্রথম স্বিভাবী সাপ্তাহিক। রাম 

গোপাল ঘোষ ও প্যারীঠাদ মিজ্রের ধুগ্ প্রয়াস )। 

ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু । 

ঘ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথমবার বিলাত খাঙ্জ!। 

দেবেজ্সনাথ ঠাকুরের ক্রাহ্ষধর্ম গ্রহণ । ব্রাহ্মনমাজে প্রকাগ্থে বেদপাঠ। 

মধুস্দন দত্তের শ্রীষ্ট্ধ্ম গ্রহণ । 

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়! সোসাইটি স্থাপিত। 

তত্ববোধিনী পঙ্জ্িকা। সম্পাদক-_-অক্ষর়কুমার দত্ত । 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( নট, নাট্যকার ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্চতম )। 

মনোমোহন ঘোষ । 

গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ত্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । রাসবিহারী ঘোষ। 

রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশের মৃতুযু। 

মতিলাল শীল কর্তৃক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত। 

ত্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়বার শি্লাত ঘাঞ্জা। 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (বাংল! ভাষার বিশিষ্ট লেখক )। 

নবীনচন্দ্র দেন 

নরেন্দ্রনাথ সেন (“ইগ্ডয়ান মিরর? )। 

রাজনারাযণ বসুর ব্রাঙ্গধম গ্রহণ । 

ইংলগ্ডে স্বারকা নাথ ঠাকুরের মৃত্যু । 

আনন্দমোহন বনু। 

রেঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাত। বিশ্ববিগ্থালয়ের প্রথম বাঙালি রেজিষ্রার ) 

শিবনাখ শাস্ত্রী । 

মতিলাল ঘোব। 

ৰারাসতে প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে অবৈতনিক বালিক। বিদ্ধালয় স্থাপিত । 
৩২ 


৪৪৮ 


বিভভালাগর 


১৮৪৮ রয়েশচজ দত। 


১৮৪৪. 


১৮৫১ 


১৮৫২ 


দর়েজ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । 
মীর মোশারফ. হোসেন (“বিষাধ সিদ্ধুর' অমর লেখক )। 


'ভারত-বন্ধু ড্রিক্ক ওয়াটার বেখুনের কলিকাতা আগমন। 


রজনীকান্ত গুপ্ত (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস” প্রণেতা )। ফৌজদারী আইনের সংস্কার 
উদ্দেন্ঠে ব্যবস্থা-সচিব বেখুন কতৃক চারটি নৃতন আইনের পাঙুলিপি প্রণয়ন ও উহার 
বিরুদ্ধে কোম্পানীর ইংরেজদের প্রবল আন্দোলন। ক্ষেজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় সাপ্তাহিক “সংবাদ রসসাগর' । সৈয়দ আমির আলি। 

সমাজের শীর্যস্থানীয়দের উদ্যোগে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডা্স 
এলোৌসিয়েদন ও জন টমলন্‌ প্রতিতিত ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি একজ্র করিয়া! বৃটিশ 
ইত্ডিয়ান এসোসিয়েনন শ্বাপিত। সন্ভাপতি--রাধাকান্ত দেব। সম্পাদক--দেবেজুনাথ 
ঠাকুব | শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সুচনা । বেখুন সোসাইটি। 
পাজেন্জলাল মিজ্রের উদ্যোগে ভার্ণাকিউলার লিটারেচার ক মিটি (বঙ্গভাবানুবাদক সমিতি) 
প্রতিষ্ঠিত । 

হরিশ্জ্র মুখোপাধ্যায়, শড়ুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতির উদ্যোগে 'জ্ঞানপ্রকাশিক1' সভা 
স্থাপিত। পরবর্তীকালে এই সভ1 “ভবানীপুর ব্রাহ্মমমাজে' পরিণত হয়। 

অক্ষয়কুমার দত্তের উদ্যোগে দেবেন্্রনাথেয় বাড়িতে 'আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত। 


পরিশিষ্ট গে) 


বিষ্ভাসাগরের জীবন ও যুগের ঘটনাপঞ্জী 


রে কলিকাতায় বিদ্যাসাগরের ছান্ত্রজীবন। 
১৮৪১) সংস্কৃত কলেজে বার বখনর অধ্যয়ন । 


১৮৩৪ ঈশ্বরচন্দ্রের বিষাহু। 

১৮৪১ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী । তত্ববোধিনী সভায় যোগদান । 

১৮৪৩ বেঙ্গল বুটিশ ইঞ্চির! সোসাইটি। 

১৮৪৪ গরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৮৪৬ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারি । 

১৮৪৭ সংস্কত প্রেন ডিপঞিটরি প্রতিষ্ঠা । প্রথম গ্রন্থঃ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' | সংস্কত 
কলেজের চাকরী ত্যাগ । 

১৮৪৯ ফোর্টউইলিয়ম কলেজে পুনরায় চাঁকরী গ্রহপ। বেখুন বালিক। বিদ্বালয় স্থাপিত। 

১৮৫* সংস্কৃত কলেজে সাহিত্োর অধ্যাপক | পুজ নারায়ণচন্ত্রের জন্ম । বেখুন বিদ্ভালযের 
অবৈতনিক সম্পাদক । 

১৮৫১ সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারি এবং গয়ে অধাক্ষ। বেখুনের 
মৃত্যু। বিদ্যাসাগর কর্ৃক বেথুন সোসাইটি স্থাপন । 


বিদ্যাসাগরের যুগ 

১৮৫১) সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত । 

চালা] অধ্যক্ষ জীবন। সংস্কৃত-শিক্ষার বিবিধ সংগ্ক!র ও সংস্কৃত কলেজের পুনগর্ঠন । 

১৮৫৩ বীরমিংছে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্বাগন। “হিনু পেটিয়ট'-এর জাবির্ভাব। গিরিশচন্্ 
বন ( বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা )। হরপ্রসাদ পাস্ত্রী। ৃ 

১৮৫৪ বোর্ড অব একজামিনাস-এর সদন্ত | বিধবাবিবাহ সম্পফিত প্রথম পুষ্তিক1। প্রথম 
স্বী-পাঠা মাদিকপঞ্্র-'মাসিক পন্তিক?' (প্যারীঠাদ ও রাধানাখ সিকদারের ধুগ্য প্রয়ান )। 
রামনারারণ তর্করত্বের 'কুলীন-কুলসর্ধ্ নাটক'। হিন্দু কলেজের প্রতিন্থন্বী হিন্দু 
মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত । রাজেন্রলাল নিজের সম্পাদনাক্ব প্রথম সচিজ বাংল! 
মাসিক প্জিক! 'বিবিধার্থ সংগ্রহ পঞ্জিকা । | 
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দ্বর্ণকুমারী দেবী । রা 
অধ্যক্ষ পদ ছাড়া দক্ষিণ বাংলা স্কুল ইনস্পেক্টরের পদ লাত। তন্তবোধিনী পঞ্জিকার 
সম্পাদক । বিধবাবিবাহ সম্পর্ষিত দ্বিতীয় বই রচন! ও ইংরেজিতে অনুবাদ । নর্মাল স্কুল 
স্থাপন । পচ মাসে নদীয়া, বধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে ১৯টি মডেল স্কুল স্থাপন । 
বিধবারিবাহ আইনের জন্ড সরকারের নিকট আবেদন পত্জ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
“হিন্দু পেটিরটের' সম্পাদ্দক | কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকুল্য ও বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 
'সর্যগুভকরী' মাসিক পঙ্জিক1। 


বা বেখুন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি । 


বিধবাবিবাহ আইন। আইন পাশ হইবার চার'মাস পরেই কলিকাতায় প্রথম বিধবা 
বিবাহ ("ই ডিসেম্বর, বাংলা ২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ )। 

সাংবাদিকতার ক্ষেঞ্ে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস £ 'সোমপ্রকাশ'"এর আবির্ভাব ; সম্পাদক্-- 
ঘ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। 

অঙ্বিনীকুমার দত্ত। 

বঙজ্গমহিলা-রচিত সর্ধপ্রথম পুস্তক 'চিত্তবিলাসিনী” কাব্য প্রকাণিত। লেখিক?_ 
কৃষফকামিনী দাসী। 

সিপাহী বিজ্বোছ । 

কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাছিনী সভ]। 

কলিকাত। বিশখববিস্ভালয় স্থাপিত ; বিদ্যাসাগর সিনেটের জন্কতম সভ্য নিধুক্ত । 
বিপিনচন্ত্র পাল। 

্্রীশিক্ষার ক্ষেঞ্জে বিদ্ভাসাগর | হুগলীতে ২টি, বর্ধসানে ১০টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও 
নদীরায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্বাপন। '“কুলীন-কুলসর্ধস্থ নাটকের" প্রথম অতিনয়। 
প্যারীঠাদ মিঞ্জের 'আলালের ঘরের ছুলাল' ৷ বিছ্যাসাগর তন্ববোধিনী সভার সম্পাদক 
নিধুক্ত । সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষের পদত্যাগ এবং এ পদে ডাঃ ই,বি, কাউয়েল 
নিযুক্ত হন। 

নীলকর জান্দোলন। 

জগদীশচজ্া বনু । 

কালীপ্রসন্ন সিংহের অক্ষয় কীতি বাংলাভাধায় মহাভারতের অনুবাদ আর্ত । 

'নীলদপপ' নাটক প্রকাশিত। ইঙ্ডিগে! কমিশন । জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন 
গোন্ধামীর সম্পাদনার প্রথম বাংলা দৈনিক “পরিদর্শক+। 

বিগ্ভাসীগর কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারি নিযুক্ত । হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্য 
ও বিভভসাগর কতৃক “হিন্দু পে রপ্টট'"এর পরিচালন ভার গ্রহণ | মেঘনাদ বধ' কাবা 
প্রকাশিত। 'ইত্ডিয়ান মিররর়'-এর জাবিষ্ভাৰ (কেশবচন্ত্র সেন ও মলনোমোহম ঘোষের 
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বুগপ শ্রস্ভাস)। কানীপ্রসঙ্জ সিংহের অর্থান্ুকুলো শ্ুচন্জর মুখোপাধ্যায়ের “মুখার্জি 
দ্যাগাজিন' প্রকাশিত । 

রধীন্্রনাথ ঠাকুর । 

অক্ষয়কুমার দৈজ্ধের | 

প্রকুল্নচগ্জ রায়। 

কালীপ্রদক্্ন কাব্যবিশারদ। 

কেশবচন্দ্র সেন ও উমেশচন্ত্র দত্তের উদ্ভোগে জভ্ভঃপুরিকাদের শিক্ষার জদ্ভ 'বামাবো ধিনী 
সভা ও পন্ছিক প্রতিষ্ঠিত। 


'ছতোম প্যাচার নক্সা" (লেখক-_কা লীপ্রসন্ন সিংহ )। 


বিগ্ভাসাগর ওয়ার্ডন ইনষ্টিটিউমনের পরিদর্শক নিষুক্ত । প্যারীচরণ সরকার কতৃক 'ব্ছেল 
টেম্পারেন্স সোসাইটিঃ (স্থরাপান নিবারণী সভ1) প্রতিঠিত। 

নরেজ্্নাথ দত্ত (ন্বামী বিবেকানন্দ )। 

হরিনাথ মজুষদার দস্পাদিত “প্রামবার্তা প্রকাশিকা'। 


বিস্তানাগর কর্তৃক মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় স্বাপিত। বিস্তাসাগর বিলাতের রয়্যাল 
এসিয়াটিক সোসাইটির সভা নির্বাচিত । 
আগুতোধ মুখোপাধ্যায় । 


সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় অধ্যক্ষ গ্রসন্নকুমার সধাধিকারী। 
বহু বিবাহ রহিত করার জন্ক দ্বিতীয় বার আবেদন। মিস কাপেন্টারের কলিকাতা 
আগমন । “মহাভারতের' অনুবাদ সম্পুর্ণ । হুতিক্ষে বিদ্যাসাগরের সেবা! ও দান । 


বজদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভ1 (দি বেঙ্গল মোনাল সায়াদদ এশোনিয়েনন )-. 
প্যারীঠাদ ও বেভারলির ধুগা প্রশ্নান। নবগোপাল মিঞ্জের উদ্ভোগে চৈজজ মেলা 
(পরবতী কালে হিন্দু মেল! নামে পরিচিত ) ও বাংল! ভাষায় জাতীয় সঙ্গীতের স্যষ্টি | 
সাপ্তাহিক বাংল! অমুতবাঞ্জার পঞ্জিকার আবির্ভাব । 


দ্বারকানাথ গল্লোপাধায় কতৃক 'অবলাবান্ধব' পদ্দিকা স্থাপিত । আনন্দমোহন বনু ও 
শিবনাথ শাহীর ক্রাক্গধর্ম গ্রহণ। বিদ্যাসাগরের দেশত্যাগ । বঙ্গরজমঞ্চে গিরিশচঞ্জ্ের 
প্রথম আবির্ভাব। 

পুজ্রের বিবাহ। কালীপ্রসম্ন সিংহের মৃত্যু । কেশবচন্ত্র সেন সম্পাদিত এক পঞ্কল! 
দামের প্রথম বাংল! সাপ্তাহিক “হুল সমাচার*। ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক 
উন্নতির জলন্ত কেশবচন্ত্র কর্তৃক ইয়ান রিফম” এ্যাশো সিয়েসন স্থাপিত । 


কাশীতে মায়ের মৃত্যু 


'ক্কলিকাতার প্রথম শিক্ষিক।-শিক্ষণ বিদ্যালয় 'ফিমেল নর্মাল র্যাও র্যাডল্ট স্কুল । 
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অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ক্ষেতে বিভ্তাসাগর । “হিন্দু ফ্যামিলি এমুইটি কও, প্রতিতিত। 
ডাঃ আলেকজান্বার ডাফের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিভভালয়ের নিজগখ ভবন মিনেট 
হল নিনমিত। জোড়ালাকোয় মধুুদন সান্ভালের ' বাড়িতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালর 
স্বাপিত। নীলদর্পপ-নাটকের প্রথম অভিনয় । “বঙ্গদর্শন*"এর আবির্ভাব । (বাঁডাঁলির 
ইতিহাস বোধ, জাভীরতাবোধ ও নব-হিন্দুধমধাদের ধুগ--১৮৭২-১৮৯১) | কেশৰ 
সেনের প্রচৈষ্টায্ন বিশেষ বিবাহ আইন। শ্রীঅরবিব ঘোষের জন্ম । 
মেট্রোপলিটান কলেজ । মেট্রোপলিটান স্কুলের শ্যামবাজার শাখা । দ্বারকানাধ 
গঙ্গোপাধ্যায় কক হিন্দু মহিল! বিষ্ভালয় প্রতিভিত । 45 বড় জামাতার মৃত্যু ৷ 
দীনবন্ধু মি ও মাইকেলের মৃত্যু। 
মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম কৃতী ছাঙকে (“হিতবাদী'-সম্পাদক যোগীন্ত্রনাথ বনু) 
চটের গ্রস্থাবলী উপহার প্রদান । 
সম্পত্তির উইল করণ। 
কাশীতে পিতার মৃত্যু । সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ অধ্যক্ষ মহেশচন্্ স্তায়রতব । কলিকাতায় 
বাছুড়বাগানে বাটানিমণণ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ! স্বর্ণকুমারী দেবীর ““দীপনিধাণ”। 
উপদ্ভাস প্রকাশিত । বাঙালি মেয়ের লেখ প্রথম সার্থক উপন্যাস 
ভানাকিউলার প্রেস আইন। বাংল! অন্ৃতবাজার ইংরেজিতে রূপান্তরিত । 
আর্ধনারী সমাজ স্থাপিত। 
সি. জাই. ই উপাধি লাভ। 
ইনষ্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন ফর নেটিভ লেডিজ স্থাপিত । ( বর্তমান নাম ভিট্টোরিয়। 
ইনষ্টিটিউশন )। 
বেখুন কলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রথম দুইজন গ্রাজুয়েট মহিলার অস্থতরা চন্ত্রমুখী বন্ুকে 
সেল্সপীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার । 
বৈদানাথ বসু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নিযুদ্ষ | 
প্যারীচাদ মিজ্জের মৃতু। 
কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু । 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম । 
রামক** পরমহংসের মৃত্যু। 

য়ে কৃঞ্মোহন বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যু । 
স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু । 
বীরদিংহে ভগবতী বিস্ভালয় স্বাপন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রথম ভারতীয় 
ভাইস-চযাজেলার হর গুরদাস বন্দেযাপাধ্যায় | 
জামাত সৃরকূমার অধিকারী মেট্রোপ্লিটান কলেজের অধাক্ষ নিযুক্ত । সহবাস সম্মতি 
আইনের বিপক্ষে মত দান। সাগ্াহিক অনৃতবাজার পজ্জিক। দৈনিকে রূপাস্করিত। 
কলিকাতায় মৃত্যু (১৩ই শআাবপ, ১২৯৮, ইং-২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১; রাজি ₹টা 
১৮ মিনিট )। 


পরিশিত (ঘে) 
বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপজী 
(১) রচিত ও সংকঙ্গিত 


১। বাহুদেব-চরিত (জীমভ্ভাগবতের দশম স্বন্ধ অবলম্বনে রচিত বিগ্ত।সাগরের প্রথম 
পস্কগ্রন্থ ) | ১৮৪২। | 

২। বেতালপঞ্চবিংশতি ('বৈভাল পঁচীসী' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বনে রচিত ; 
ইহাই বিদ্যাসাগরের সাহিভাবিষয়ক প্রথম পুস্তক । ১৮৪৬। 

৩। বাঙ্গালার ইতিহাল, ২র ভ।গ (মার্শমান সাহেবের “হিষ্ী অব বেঙ্গল" পুস্তকের শেষ 
নয় অধার অবলম্বনে রচিত)। ১৮৪৮। 

৪। জীবনচরিত (চেম্বার বায়োগ্রাফি পুস্তকের অনুবাদ )। ১৮৪৯। 

৫| বোধোদয়, চতুর্থ ভাগ । (নানা ইংরেজি পুন্তক হইতে সংকলিত )। ১৮৫১ । 

৬। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমপিকা। ১৮৫১। 

৭। খুজুপাঠ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (পঞ্চতস্ত্রের কয়েকটা উপাখ্যান )। ১৮৫১। 

৮। খজুপাঠ, তৃতীর ভাগ । ১%৫১। নীতিবোধ (আংশিক বিগ্ভানাগরের রচনা, বাকী 
রাজকৃষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের )। ১৮৫১। 

*। সংস্কত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিতাশান্্র বিষয়ক প্রন্তাব। (বেখুন সোসাইটিতে পঠিত 
গ্রবন্ধ) ১৮৫৩। 

১*। য্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ। ১৮৫৩। 

১১। ব্যাকরণ কৌমুদ্রী, ৩য় ভাগ । ১৮৫৪। 

১২। শকুম্তলা,( কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুস্ভলম্‌” নাটকের উপাখ্যান ভাগ )। ১৮৫৪। 

১৩। বিধবা বিবাহ, প্রথম পুভ্তিক। ১৮৫৫। 

১৪। বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ । ১৮৫৫। 

১৫। বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ । ১৮৫৫ 

১৬। বিধব1 বিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক । ১৮৫৫ (ইংরাজি অনুবাদ ১৮৫৬, মারাঠী অনুবা 
১৮৬৫। ৃ 

১৭। কথামালা ( ইসপস্‌ ফেবলস্‌, পুস্তকের অংশবিশেষের অন্থবাদ )। ১৮৫৬। 

১৮। চরিতাবলী (বিদেশী স্বনামধন্ত লোকদের জীবনচরিত )। ১৮৫৬। 

১৯। পাঠমাল1 (জীবনচরিত, শকুম্তল! ও মহাত্তারতের অংশবিশেষ লইর়। সংকলিত )। 


১৮৫৯। 


২৩ 
১ । 
১৮৬১ । 
সহ। 
২৩। 


২৫ | 
২৬। 
| 


২৮ । 


। ৩৬। 
৩৭। 
৩৮ | 


৩৯ | 


১) 
২ 
৩ । 
| 
| 
৬ 


শ। 


বিষ্তাসাগর 


মহাভারত ( উপক্রমণিকাভাগ )। তন্ববোধিনীতে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ রচনা । - ১৮৯০ 
সীতার বনবাস (ভবভূতির উত্তরচরিত ও রামায়ণের উত্তয় কা অবলগ্নে সংকলিত ) 


ব্যাকরণ কোৌষুনী গর্ধ ভাগ। ১৮৬২। 

জাখ্যানমগ্ররী, ১ম ভাগ । (কতকগুলি ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে রচিত ) ১৮৬৩ । 
প্রভাবতী সম্ভাষণ । ১৮৬৪। শব্ধমগ্ররী ( বাংলা-জভিধান ), ১৮৬৪ । 
আখ্যানমঞ্ররী, ২য় ও ৩য় ভাগ । ১৮৬৮। 

রামের রাজাাভিষেক ( অসমাপ্ত ) ১৮৬৯। 

জ্রান্চিবিলাম (সেফ্সপীয়র়ের “কমেডি অব এরর) নাটকের আখ্যানভাগ )। ১৮৬৯ । 
বহুবিবাহ, ১ম পুস্তক । ১৮৭১। 

বছবিবাহ, ২য় পুস্তক | ১৮৭২। ব্রজর্বিলাস ( রম্যরচনা1)2 ১৮৮৪ । 

সম্কুত রচন। (ছেলেবেলার কতকগুলি সংস্কৃত রচনা )। ১৮৮৫ । 
নি্ুতিলাভপ্রয়াস । ১৮৮৮ । রত্বপরীক্ষা, ১৮৮৬। 

পদ্ধসংগ্রহ, ১ম ভাগ । ১৮৮৮) 

পন্ভসংগ্রহ, ২য় ভাগ । ১৮৯*। 

ক্পোকমঞ্জরী (কতকগুলি উদ্তটক্লোক সংগ্রহ)। ১৮৯০ | 

ত্বরচিত বিদ্যাসাগর-রচিত। ( আত্মজীবনী) ১৮৯১ । (মৃতুার পর প্রকাশিত )) 
ভূগোলখগোল বর্ণনম্। ১৮৯২। (মৃত্যুর পর প্রকাশিত )। 

19612018075 9079 176 11778117205 01 01091457১77, 

96100480718 1907 17720105817 18167067076, 


10617601 1১61606%078ও. 


৫) লম্পাদিত 
জন্রদামঙ্গল (ছুই খণ্ড )। ১৮৪৭। ৮1 মেঘদূতস্। ১৮৬৯ । 
জর্ধদর্শন-সংগ্রহঃ | ১৮৪৮। ৯। উদ্তরচরিতম্। ১৮৭*। 
বিষ্ান্ম্দর | ১৮৫৩ । ১৯ । অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌। ১৮৭১। 
কিরাতাজুনীকম্‌। ১৮৫৩ । | ৰ ১১। হর্যচরিতম্‌। ১৮৮২ | 
রঘুবংশ । ১৮৫৩। ১২। কাদন্বরী। 
শিশুপাল-বধদ্‌। ১৮৫৭। শি 


কুমারমভবম। ১৮৬১। 


॥ প্রমাণ-পঞ্জী ॥ 


এই বই লিখতে যেসব পুম্তক ও সামঘ্িক পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ 
নেওয়া হয়েছে এবং স্থান-বিশেষে উদ্ধৃতি দেওয়। হয়েছে, নীচে সেগুলির নাম 
উল্লেখ করা হলে]। গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের খাতিরে পৃষ্টাবিশেষে ফুট-নোট. 
বাবহার কর] হয় নি। 


১। 
| 
৩। 
| 
€। 
ঙ| 
খু । 
৮। 
| 
৭৩ | 
১১। 
১২ | 
১৩] 
১৪ । 
১৫ 
১৬। 
১৭ | 
৯৮ | 
১৯। 


স্বরচিত জীবন-চরিত-- ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগর। 
বিদ্বাসাগর--শল্ুচন্্র বিদ্যারত্ব। 

বিষ্তাসাগর-__চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বিদ্তাসাগর--বিহারীলাল সরকার । 

বিদ্যাসাগর- ক্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় | 
আস্ততোবষ-স্বাতিকথা-_দীনেশচন্দ্র সেন। 
আত্মচরিত--দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

আত্মচরি ত-_শিবনাথ শাস্ত্রী । 

আমার জীবন-_-নবীনচন্দ্র দেন। 

আত্মচরিত--রাজনারায়প বন্থু। 

হিন্দু-কলেজের ইতিবৃত- রাজনারায়ণ বনু। 

রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ--শিবনাথ শাস্ত্রী । 
রাঙ্গাল। ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ক প্রন্তাব - রামগতি ন্যায়রত্ব । 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার-_যোগেন্রনাথ বিস্তাুষণ। 
অক্ষয়কুমার দত-_মহেজ্জনাথ রায় €(বিস্তানিধি )। 
মাইকেল মধুস্থাদন-_যোগীন্দ্রনাথ বন্দু। 

বাংলার ইতিহাস-_রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 

চরিতন্কথ! -রাযেল্রস্থন্দর ভিবেদী। 

চারিআঅ পুজা-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


৬৬ বিষ্তাসাগর 


২*। উনবিংশ শতাব্বীর পথিক--অরবিন্দ পোদ্দার । 
২১। ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী--ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। 
২২। বস্কিম-জীবনী--শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
২৩। বঙ্কিমবাবুর জীবন-কথা-_-তারকনাথ বিশ্বাস। 
২৪। বাংল! ভাষার ইতিছাস--মহেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
২৫। গ্রতিভা-_রজনীকাস্ত গু । 
২৬। পুরাতন গ্রসঙ্গ_-বিপিন বিহারী গুপ্ত । 
২৭। জীবন-স্বতি--গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
২৮। মহাত্মা কালীপ্রসন্ঠ সিংহ-_-মন্মঘনাথ ঘোষ। 
২৯। 4 7201 6 717%5,4--901610018 80 89061162 
৩৬ । 88762107722 076 1521/621527% 30%6110/---7300117100 
৩১1 7421 2150 17526165০07 711) 115 1 17722 - 5110 1010210 
| মু 2101016 
৩২1 £71560225 7215 4 5%০0/--. বত 00091) 
৩৩। 1,176 272075201,27/25 07 £657:20 07278772 5০7-015 20 
| (01)817015 70921010061 
৩৪ | 17912) 106 1২0260--117010775 50 ৮21:05 
৩৫। 10252 27275--26815 01020001102 
৩৬ | 8161) 1 7126 5261 --১1528. ৪07 9৪5011 
৩৭1 £2156071) 01 8762 1)1277%10 52721-- ১1৪, 80) 59901 
৩৮1 177:6 110227% 10165578189 38005 
৩৯ | 510£121971 07 2 262 £227--5 ( ৩6] 
৪৩ | 17216667% ৮9215 6৮ 175212--1155 2 05810610061 
লাময়িক পঞ্জিক। _তত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ, নবজীবন, সাহিতা, নবাভারত, 
ছিতবাদী, বান্ধব, সপ্তীবনী, দৈনিক, 17172 77606, 
1171021/ 8121079 17763877621 222117272. 2714 
17082 34266) 0758 08525682242 
0011626 06765277) 5018726 06 1776 27615577521 


বিস্তামাগর €&গখ 


॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার । 


“বিষ্ভাসাগর'-এর পাুলিপি শেষ হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে । তারপর কয়েকজন 
বিশিষ্ট তিহাদিক ও সমালোচককে পাণুলিপি গড়তে দিই। তাদের 
কারো কারে! গ্রন্তাব ও পরামর্শ মতে] পাওুলিপিতে কিছু সংযোজন ও 
পরিবর্জন করি। আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও কিছু ছাপার ভূল রগ্নে গেল। 
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় সংগৃহীত উপাদান থেকে কিছু বাদ দিতে 
হলো। এই গ্রন্থ-রচনায় ধাদের কাছ থেকে নান। বিষয়ে সাহাধ্য ও উপদেশ 
পেয়েছি, তাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তণ, শ্রযোগনন্দ দাস, 
্রনির্মলকুমার ঘোষ ও শ্রগিরীন্দ্রনাথ মিত্রের নাম বিশৈষভাবে উল্লেখযোগা । 
এই গ্রন্থের ডকুমেপ্টারি ছবিগুলির জন্য শ্রীক্ষিতীশগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীপরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকল্যাণ সেন ও 
কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক ্রীব্রজেন্্রনাথ ভদ্রের নিকট লেখক 
কতজ্ঞ। বলীয় সাহিত্য পরিষদ ও এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার এবং 
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র বন্থুর ব্যিগত গ্রন্থাগার থেকেও 
লেখক অনেক সাহাষ্য পেয়েছেন। 


॥ ভ্রম সংশোধন ॥ 


২৮ পৃষ্ঠায় ॥চার ॥ পরিচ্ছেদটি ॥ তিন ॥ এবং ৪২ পৃষ্ঠায় ॥ পাঁচ ॥ 
পরিচ্ছেদটি ॥ চার ॥ হবে। ৩৭ পৃঠায় ৮ম লাইনে “তাবপ্রাণ কথাটি 
'ভাবপ্রবণ হবে। ৩০০ পৃষ্ঠায় শেষ লাইনে “সুতো” কথাটি 'ততো? হবে। 
৩১৮ গৃষ্ঠায় ১৭ লাইনের শেষ কথাটি “বল” না হয়ে 'ফল' হবে। 


